চৈতন্যলীলামৃত। 





পূর্ববভাগ। 


(অর্থাৎ শ্ীচৈতন্যের জীবনলীলার জন্ম 





প্রুচিদ্রুদন্তযচাতচিস্তয় কচিদ্ধনস্তি নন্দস্তি বদস্তা লৌকিকা:। 
নৃত্যন্তি গাযস্ত্যনুপীলয়স্তাজং ভবস্তি তৃষ্ট:পরমেত্য নিবৃতাঃ 1৮ 
.. ভাগবত। 


কলিকাতা, 


২১৯৪ কর্ণওষ্ালিস স্ত্রীট, হইতে শ্রীদেৰী প্রসন্থ রায়চৌধুরী ছারা প্রকাশিত এবং 
২৪ নং বিন স্ত্রী ভিক্টোরিসকা প্রেমে 
শ্রীমণিমোহৰ রক্ষিত ত্বার 1 মুদ্রিত 1 





১২৯৭ | 


উৎ্মর্গ। 
অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রপন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় 
পোদর প্রতিমেষু। 

রয় সুহৃদ! | 

ধর্মের যদি কিছু সার বুঝিয়! থাকি, তবে তাহা গ্রেম। ব্রহ্গাণ্ড এই 
প্রেম শিক্ষার বিশাল বিদ্যালয়; এখানে শিক্ষার আরম্ত, অনস্ত জীবনেও 
শিক্ষার শেষ হয় না। সধ্য-প্রেম আবার আমার কাছে পরম উপাদেয়। 
শান্ত, দান্ত, কেন? বাৎসল্য ও মধুর প্রেমও ইহার অস্তনিবিষ্ট। সখা, 
সথাকে রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তো উপদেশ দেন--ভালবাসেন ; 
তাণছাড়। 'জনকজননীর ন্যায় অকপটে স্নেহ করেন, দাসের ন্যায় সেবা 
করেন, এবং মনের গুঢ় কথা! খুলিয়। বলিয়া আত্ম-সমর্পণ পর্য্যন্ত করিয়! 
থাকেন। সথার নিকট দখার কিছুই ছাপা থাকে না] । দুঃখের মধ্যে 
এনূপ অটৈতব সথ্যপ্রেম জগতে ছুল্ভ। আপনাতে সেই প্রেমের ছবি 
দেখিয়াছি, তাই আমার স্ঠীয় অপ্রেমিকও আকুষ্ট ন। হইয়1 থাকিতে পারে 
নাই। আপনি আমার বয়সে ছোট হইলেও আপনার কাছে কত পাইয়াছি, 
কত শিখিয়াছি ; বলিতে কি--আপনার প্রেম-খণে আমি চির খণী; প্রাতি- 
শোধ দিবার ক্ষমতা নাই। গঙ্গাজলে শাঙ্গাপুজ]র স্তায় আপনার প্রেমই 
তাহার একমাত্র প্রতিশোধ । প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তের জীবনলীলাপূর্ণ 
“চৈতন্থলীলামৃত' আপনারই সধ্যপ্রেমের ফল; আপনার সাধু মন্ত্রণাই 
ইহাকে জগতে আনিয়াছে। আমার মানমপুত্র হইলেও আপনার কম 
আদরের পাত্র নয়। তাই আজ আনন্দমনে ইহাকে প্সাপনার করকমলে 
অর্পণ করিয়। সুখী হইলাম। ইতি। | 

কুষ্টিয়া, আপনার স্বেহ্ছের 

ভাদ্র, ১২৯৭ সাল। ] জগ'ীশ। 


বিজ্ঞাপন। .  " 
হরি ও | 


ইতি পূর্ব 'নব্যভারত* নামক মাসিক পত্রিকাঁয় “চৈতন্তটরিত ও 
চৈতন্ত ধর্ম” নামে শ্রীটৈতন্তের জীবন সন্বদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সেই সব প্রবন্ধ সংশোধিত ও কোন কোন অংশ পুনলিখিত 
হইয়া এই গ্রন্থের পুর্বভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে চারিশত বৎসর 
পূর্বের বঙ্গ দমাজের অবস্থা সন্বন্বীয় কতকগুলি পরিচ্ছেদ ব্যতীত টৈতগ্য- 
দেবের জীবন-ইতিহাসের সন্ন্যাসযাত্রা পর্যাস্র ঘটন! সন্নিবেশিত হইল। 
উত্তর ভাগে তীয় জীবন লীলার শেষাংশ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। 

পৃছ্যপাদ শ্রীমদ্বন্নাবন দাস ঠাকুর, শ্রীমত কঞ্চনাস কবিরাজ গোম্বামী, 
শ্রীমল্োচনদাস ঠাকুব, শ্রীমদাচার্ধ্য কবিকর্ণপুর, শ্রীমন্নরহরি দাস ঠাকুর 


প্রভৃতি বৈষ্বীয় গ্রন্থকর্তুগণের গ্রস্থাবলঙ্বনে গ্রন্থের মূল বিষয় লিখিত হই-* 


যাছে। এই সকল মহান্ুভবদিগের উচ্ছিষ্ট চর্বণ করিয়া আমি কৃভার্থ হই- 
য়াছি। তাহাদের চরণে আমার অসংথা প্রণাম । স্বকীয় অন্থুভব যাহা গ্রন্থের 
অনেক স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে, সে রশ্বন্ধে বক্তবা যে, জানিয়। গুনির। 
আমার অহঙ্কার-জরনিত বিকৃত জ্ঞানে কোন কথা লিখি নাই। অন্তর্ধামী 


অন্তরে বসিয়া ষে শোত প্রবাহিত করিয়াছেন, লেখনী তাহাই প্রকাশ 


করিরাছে মাত্র। আমার লেখা শুক পাখীর পড়! ও ছায়াবাজীর পুত্তলি. 
কার নাচের গ্ভার উপলক্ষ মাত্র। আমার কি সাধা যে, যুগ-ধন্ব-গ্রবর্তকের 
জীবন-লীলা স্পর্শ করি? বামন কি আকাশের চাদ ডুঁইতে পারে ? 

গ্রন্থের অনেক স্থানে বিশেষতঃ প্রথমাংশে যে সকল ভ্রম ও ক্রটি 
থাকিয়া গেল) তাহ! আমার ভূর্্বল বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছে। সে জন্ত অনু- 
তপ্ত গদয়ে সাধারণের ক্ষম। প্রর্থনা করিতেছি । ইতি। 


কুঠিয়া, ৃ 


ভাদ্র, ১২৯৭ দাল। শীজগদীশ্বর গুপ্ত । 


৮ 


2. ৈতন্যলীলামুত। 
পূর্বভাগ। 
সুচিপত্র। 
পত্রাঙ্ক । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপক্রমণিক।। 5০5 ০৯৯ রি ১ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


চৈতন্য চরিত্র নির্বাচন সম্বন্ধে কি কি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়। ফাঁয়। ৫ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । | 


এচৈতন্ত আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গ সমাজের ধর্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা । ১৫ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্তের সমসামগ়িক ্তিহাপিক ও রাজনৈতিক ঘটন|। ২৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


যামাজিক অবস্থা। ২ ৪২ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেগ । 
চৈতন্তের অবতার সম্বন্ধে কয়েকটা কথ|। রি ৪৯ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্তের ধর্মের সহিত বাঙ্গল! ভাষার সম্বন্ধ । ৮০৯ . ৬৯ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
নবদীগ। ১৯, 24: 7৬৮ ই ৭৩ 
নবম পরিচ্ছেদ । 
লীলাভেদ। ** -" ১ ৮০ 
দশম পরিচ্ছেদ। | 
পুর্ব কথা ও পরিচয়! ... ৰা টু ৮২ 


সি 


27 
একাদশ পরিচ্ছেদ। 


জন্মেত্সব ও বাল্যজীবন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


পৌগগুলীল। ও বিদ্যাবিলাস। 


পিতৃ-বিয়োগ 


অধ্যাপন1। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। 
প্রথম পরিণয় ও ঈশ্বর পুরীর আগমন । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


কৈশোর লীলা--দ্দিখিজয়ী জয়। 


বঙগদেশে গমন । 
দ্বিতীয় বিবাহ। 
গয়া-গমন । 
নূতন মানুষ । 
অধ্যাপনা-শেব। 
সংকীর্তনারস্ত। 


র্‌ 
ঘভ-০সবা। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 
অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


দবাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


ক্লথ 
৪৪৪ 


ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 


৬১১৩ 


১৯৭ 


১২০ 


১২৫ 


১৩২ 


১৩৮ 


১৪৫ 


১৫২ 


১৫৫. 


১১১ 


১৬৫ 


2 
চতূধ্বিংশ পরিচ্ছেদ । 


অদ্থ্বৈত-মিলন ৪ ৪ টি ১৬৭ 
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
বাযুরোগ ও শ্রীবাদ মিলন । *** ৮ ১৭১ 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ | 


ভক্দল। টু দঃ ৬৩৪ ১৭৩ 
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 
শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ মিলন ।  *** *** ১৭৭ 
অফ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ। 
নিত্যানন্দের ব্যাল-পুজ1। রর রি ১৮৬ 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
"অদ্বৈত-আগমন। রর ৮১. ৮০5 ১৮৯ 


ভ্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
বিদ্যানিধি না প্রেম'নিধি? হর রা ১৯৩ 
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
শচীমাতার স্বপ্ন । রঃ রি রাতে ৯৯৮ 
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
নিশ। কীর্ভন--পাষতীদিগের আচরণ। যা 2৪ 
ত্রয়স্ত্িংশ পরিচ্ছেদ । 
মহ। প্রকাশ। বে টি ৪ ২৪৬ 
চতুন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
লীলা-রহশ্ত। রী 


পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
প্রচার-আরম্ত। হু ক রে ২২৩ ও 


ষট ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 


জর্গাই মাধাই উদ্ধার। .** রঃ ১৪৪ ২. ২৩১ 
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
নান। কথা । ৪ ৮, তি ৃ ২৪১ . 
অফ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
অপূর্ব নাটা-রঙ্গ। ৪ রঃ ২৫ 
.. উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
অদ্বৈতের দণ্ড। ৫ রা রর ২৬২ 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ৷ 


নগর-নংকীর্ভন। ২৬৯ 
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

বিবিষ_বিশ্বরূপ দর্শনাদদি। ৮ শি ২৮৩ 
দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

আশ্চর্য্য স্বপ্ন। ** ১৮০2৮ ২৯৩ 
্রয়শ্তত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

মন্ত্রণ-বিদায়' সভা | .৮৮ তং নং ২৯৮ 
চতুশ্তত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

মাতা-পুত্রে। *** *** ৮, ৩০৫ 
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 

গত্রী'সঙ্গে। ৫ রি ৩১১ 

ষটচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । | 
5 রা ৩১৭ 


সন্না।ন্‌ যাত্রা । 





প্রথম পরিচ্ছেদ। 


উপক্রমণিকা। 

আজকাল গুদেশে ধর্ম ধিষয়ে নান! প্রকাঁর আলোচনা চলিতেছে। 
সছরে, পল্লিগ্রামে, নগরে) উপনগরে, যেখানে যাই মেইথানেই দেখি সাকার, 
শনিরাকার, জ্ঞান) যোগ, তক্তি, উপামনা প্রভৃতি তববজ্ঞানের বিষয় সকল 
উৎমাহের নহিত আলোচিত হইতেছে। স্কুলের ছাত্রদিগের মুখেও এখন 
ঈশা, মুসা, নানক, কবির, শাকা, চৈতন্যাঁদি ধর্দবীরগণের ধর্মজীবনের অতি 
উচ্চ উচ্চ কথ সকল গুন! খাইতেছে। গুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে 
এবং ভারত সীম! অতিক্রম করিয়া হুদূরস্থিত সত্যতম ইউরোপেও ধর্ম 
সন্থন্ধে একটা মহা আন্দোলন চলিত্বেছে। , ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডি- 
তেরা মানব জীবনেক্র প্রহেলিক! ও ঈশ্বর তত্বের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়। 

গতীর চিন্তা ও গবেষণ! পূর্ণ গ্রন্থ নিচয় জগৎকে উপহার দিতেছেন। 
এই নকল দেখির! গুনিয়! প্রত্যেক ঈশ্বব-বিশ্বাসীর মনে বড় আশার 
সঞ্চার হয় যে, বুঝিবা এই ছুঃখময় অবিশ্বাসী জগতে বিিশ্বাম রাজ্য স্থাপিত 
হইবার দিন আগত্তগ্রায়। যে সকল নাস্তিক ও  সন্দেহবাদীগণ বলিয়া 
থাকেন য়ে, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন*আসিবে, যখন ভগবাঁনের 
নাম পর্য্যস্ত মানবীয় ধর্ম শাস্ত্র হইতে চির দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে, 
বর্তমান সময়ের ধর্মান্দবোলন তাহাদের কথার অলীকত! প্রতিপন্ন করিয়া 
দিতেছে । স্থবিখ্যাত সমাজতত্ববিৎ পঙ্ডিত হারবার্ট ম্পেন্সার তাহার 
[5০01981981809] 1080789890 নামক গ্রন্থে এক্ষণে একথা শ্প্টরূপে শ্বীকার ॥ 


২ চৈতন্যলীলামৃত। 


করিতেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ও উপাসন1 যে ফেবল চিরকাল মানব* 
মনে অঙ্কিত থাকিবে, তাহ! নহে, আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রপর হইতে 
থাকিব, ততই উপাসনার ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে । উপাসনাকে তিনি 
ধ্রশীভাবের সঙ্গীতময় উচ্ছাস (01081081 501:689107, 0? 9077610767108) 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন “186 ৪ ৪[)1)610 ৮11] 90196 
10৮ 01059 আ1)0 &:9 91১19 60 1101:933 01791 109819:3 10) ৪, 09. 90785 
01 0196 1779697চ 10101) 9031)0003 6179 0001৮6196, 8170. 0126 75/5800% 
00177658807 60 612 82186017806 1-%1172785 21781 81088527086 5012 ?06 971 
52/71/60৮৫ ৮110 %7,22770 7%747)67" ৫259101727.৮ ধন্ম সম্বন্ধে এইরূপ 
যুগান্তর উপস্থিত ন! হইলে, আমর! বর্তমান গ্রন্থ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিতে সাহনী হইতাম না। 
এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্তদেব উনবিংশ 
শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ লাভ করিক্বাছেন। এখন আর সেকালের 
ম্যায় বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের কথা শুনিলে কাহাকেও উপহাস করিতে 
শুনা যায় না! কিন্ত ১০১২ বৎসর পর্বের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা! কথন 
বিশ্বাস করিতে পারিতেন ন1 যে, শিথাকণীধারী স্থুলকায় বাবাজীদের শাস্ত্রে 
আবার শিখিবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে দিন 
চলিয়া গিয়াছে ; আজকাল ধন্বাজকগণ বৈষুব শাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া 
সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন, ধর্ম মন্দিরের বেদী হইতে প্রেম, ভক্তি, ভাব, 
মহাভাব সম্বন্ধে উপদেশ সুকল প্রদত্ত হইতেছে, বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনের 
জবলস্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের কথ। সংবাদ পত্রে নিনাদিত হইতেছে, এবং বৈষুৰ 
গ্রন্থের মন্দ সকল সংগৃহীত হইয়! পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইতেছে । তাই: 
বলিতেছিলাম যে, এ সময়ে চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচন। 
করিলে কেহ উপহান কিক! উড়াইয় দিবেন না। 
যদিও ভক্ত চূড়ামণি শ্রীটুচতন্যের জীবন ও ধর্ম সম্পর্কায় অনেক বিষয় 
সভ্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা এ 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অথবা যাহ! হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। 
বিশেষতঃ তাঁহার লন্বন্ধে এ পর্য্যস্ত যাহ! কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের 
মতে তন্্বারা তাহার প্রকৃত পরিচয় অতি অল্পই পাওয়] যায়। কন না, 
 এক্ষণকার পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বপির়! সুমার্জিত রুচির সহায়তায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


তীহার চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলে এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়ার সম্ভাবনা 
অতি অল্প। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের বৃত্তান্তগুলিকে সমুজ্ঘর্ন বিধানালোকে দেখিতে 
না পারিলে তদীয় জীবনের নিগুঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। 
আমর! এই গ্রঙ্থে এইরূপ আলোকের সাহায্ তাহার চরিত্র সমালোচনা 
করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে আমাদের শ্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত অতি 
অল্পই থাকিবে । তাহার সমসাময়িক ও পরবর্তী বৈষ্বাঁচাধ্যগণের উক্তি 
অন্থযায়ী নিঃসন্দিগ্ধরূপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা ফায়, তাহারই 
উপর আমর! বিশেষ নির্ভর করিব। 

ভ্রীগীরাঙ্গের ধন্মজীবনের বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতিও যাহা, ভক্তি- 
শান্তর বিকাশোন্নতিও তাহাই বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি হয় নাট সুতরাং 
পাঠক মহাশয় মনে করিয়া লইতে পারেন যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিশান্ত্রের 
আলোচনাও এ গ্রন্থের এক প্রধান উদ্দেশ্ঠ । “বৈষ্বীয় ভক্তি শাস্ত্র” 
অর্থে আমর! চৈতন্ত-প্রণোদিত. তক্তিকেই নির্দেশ করিতেছি । ইহাতে .. 
. এরূপ বুঝিতৈ হইবে না যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে ভক্তি 
বিষয়ে কোন আলোঁচন! হয় নাই। বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নহে। কারণ 
চৈতন্য জন্সিবার বহুপূর্রব হইতে ভারতবর্ষে এবিষয়ে ষথেষ্ট আন্দোলন 
হইয়াছিল। পৌরাণিক সময়ের অত্যুদয় কাঁলে ভক্তি প্রবণ ভগবাগীতা, 
শ্রীমন্তাগবত ও অন্তান্ত পুরাণ গ্রন্থে, তাহার পরে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব 
সময়ে বা কিছু পরে বৌদ্ধধর্মের তীব্রগতি প্রতিরোধের জন্ত রামানুজস্বামী, 
সধবাচার্ধয, বিজ্ুন্বামী ও নিশ্বাদিত্য প্রভৃতি সক্প্রদায়ী বৈষ্টবগণ কর্তৃক, 
তৎপরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ও জয়দেব গোস্বামী দ্বারা, এবং 

অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতাচার্ধ্য ও যবন-কুল-তিলক হরিভক্ত হরিদাদ 
ঠাকুর কর্তৃক এ শাস্ত্র আলোচিত, শুধু তাহা নহে, স্বস্ব জীবনে সংসাধিত 
হইয়াছিল। তবে. চৈতন্তের প্রবন্তিত তক্তি ও প্রেম ইহাদের প্রেমতক্তি 
হইতে ষে অনেকটা ভিন্ন ছিল,তাহা ক্রমে প্রদশিত হইবে 

' নানাবিধ অতুযুক্তি ও রূপকালঙ্কারের মধ্য হইতে চৈতন্যদেবের ধর্মমত 
সকল নির্বাচন কর! অতীব ছুরূহ ব্যাপার। একে ত্তাহাঁর নিজের রচিত গ্রন্থ বা 
পদাবলী অতি বিরল; তাহাতে আবার তাহার অনুচরবর্গ তাহাকে যে ভাবে 
দেখিতেন, তাহাতে তাহার সামান্ত সামান্ত কার্য্য পরম্পরাকেও তাহার! 
স্বয়ং ভগবানের কার্ধ্য বলিয়া অন্ভুত ও অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়া 


৪ চৈতন্যলীলামত 1 


গিয়াছেন) সুতরাং ঠচতন্য জীবনের প্রকৃত: ঘটন! নির্বাচন করা যে বড় 
সহজ হুইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা ফাইতে পারে । সৌভাগ্যের বিষয় 
এই যে, ভারতীয় ইতিহাসের' অন্যান্ত: বিভাগের ন্যায় ইহার ঘটনাপুষ্জ। 
ছুষ্রাপ্য নহে.। টৈষ্বের তীহার জীবনের ও ধর্ম মতের প্রায় সমস্ত ঘট- 
নাই বজাক্ব রাখিয়াছেন, কেবল. তাহার: অনেক স্থল অলৌকিক: অত্যুক্তিতে 
আচ্ছন্ন করিয়াছেন মাত্র! * 

দ্বিতীয়তঃ টৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর অর্থাৎ ফাঁহাঁরা সর্বদা তাহাঁর নিকটে: 
খাকিতেন, তীহার কায কলাঁপ দেখিতেন ও'উপদেশ 'শুনিতেন, তীহাদের 
প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। যাহারা তাহার জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাহার সাক্ষাৎ শিষ্য ব1 অনুশিষ্য ছিলেন না? 
তাহার তিরোভাবের অনেক পরে অর্থাৎ যখন চৈতন্যের অবতারত্ব এক. 
রূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল'॥ 
সুতরাং এবিষয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ অতি অল্পই দেখিতে পাইব'ঃ 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেনীর প্রমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে । 

_ ইচতন্তদেবের নিজের বাঁক্যকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ বলিতেছি॥ 
তাহার কার্য কলাঁপ পরিদর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল লিপি 
গ্রথিত হইয়াছে, তাহাকে আমর! দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিব | 
ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান মতে ইহ! যদ্দিও প্রথম শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট হইতে পারে ৯ 
কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদিগের নিজ নিজ মনের ভাব, ও ভাবব্যঞ্রক বর্ণনা, 
বক্তা ও অনুষ্ঠাতার ভাঁবেন্র সহিত এরূপ ভাবে মিশিরা গিয়াছে যে, কোন্টা 
কাহার, তাহ! বাছির। লওয়। দ্ুষর। নেজন্ আমরা; এখানে প্রমাণ শাস্ত্রের 
বিধি উল্লজ্বন করিতে বাধ্য হইলাম ভরনা' করি, ব্যবস্থা শান্ত্রবিশারদ 
পাঠক ক্রটা মার্জনা করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর "গ্রন্থ হইতে ও চৈতন্তের 
সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যের্ বাচনিক শ্রত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রাশি রচিত 
হইয়াছে, তাহাই আমাদের মতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাঁণ । 

“আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত, 
সুত্ররূপে সুরাঁরী গুপ্ত করিল! গ্রস্থিত। 
প্রভুর মধ্য শেষ লীল৷ স্বরূপ দামোদর, 
সুত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর । 
এই ছুই জনের সুত্র দেখিয়া শুনিয়া 


| প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ €& 


বর্ণনা! করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ।” 
চৈতন্য চরিতামৃত ॥ 

*বেদগুহ্য চৈতন্য চরিত কেবা জানে ?' 

তাহা লিখি যেই শুনিয়ণস্ছি ভক্ত স্থানে |” 
| চৈতন্ক ভাগবত ॥ 
*শ্রীচৈতন্ত কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং যথা বণিতং 

স্বগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়। বালেন বেয়ং ময়] 1” 
চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
চৈতন্চরিত্র নির্বাচন সম্বক্ধে কিকি প্রামাণ্য গ্রন্থ 
নর পাওয়া যায়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতনাদেবের স্বপ্রণীত গ্রন্থ বা আন্ুপুর্ববিক 
” পদাবলী পাওয়া যায় না ॥। কেবল এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গুটী কয়েক 
সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলাঁ পদাবলী যাহা তাহার মুখ-বিনির্গত বলিয়া বৈষুব 
সমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তন্ার! তীহা'র চরিত্র সম্পকা় সর্বাঙ্গীন 
ব্রতিহাঁসিক তত্ব উদ্ভাবন করা যাইতে পারেনা । কারণ তত্তৎ শ্লোক বা 
পদ বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভাবিত হইয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চারিত 
হইত) সুতরাং সমস্ত জীবনের ঘটনাধলী'র পুরিচায়ক বলিয়া তাহাকে 
সমর্থন কর। উচিত নহে। তবে তন্বারা তীহার ধন্মতাকের অনেক তত্ব 
পরিষ্কার রূপে বুঝ যায়। এইরূপ কয়েকটা শ্লোক নিয্কে উদ্ধত করিল 
দেওয়! হইল। 
নাঁম সন্কীর্ভনকে তিনি ঈশ্বর সাধনের পরম উপায় মনে করিতেন। 
তদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই__ | 
প্নায়ামকারি বন্ধা নিজসর্বশক্তি 
স্তত্রার্পিত। নিয়দিতঃ স্মরণেন কালঃ 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 


সি প এসি টি ঞ 
নি পিরিত 22157 
৮ হুর এ নিজ জহি রি. ও ভা হ* শা ॥ 


হে ভগবন্! আমাদের উপর তোমার এমনি কৃপা যে, তোমার" 





৬ চৈতন্যলীলামবত 1. 


নামেতে'তুমি তোমার সর্বশক্তি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়! রিয়া এবং 
এ নাম ম্মরণের জন্ত সময়ও নির্ধারণ করিয়। দিয়াছঃ কিন্ত আমার এরূপ 
ছুর্দেব ষে এমন লামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। 
যেরূপে ভগবানের নাম লইলে প্রেমতক্তি উৎপন্ন হয়, তৎ সম্বন্ধে উক্তি ॥ 
“ভৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবসহিষণনা । 
অমানিন। মানদেন,কীর্ভনীয়ঃ সদা হরি ৮ * 
তৃণের স্তার নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষু হইয়া সর্কগ্রকার অভিমান 
ত্যাগ করতঃ হরিনাম কীর্ডন করিকে। 
প্রীর্থন। বিষয়ে তাহার উপদেশ, যথা__. 
«ন ধনং) ন জনং নস্গুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাস্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।” 
হে জগদীশ! আমি ধন, জন, স্থুন্বরী স্ত্রী বা, পাণ্ডিত্য এ সব কিছুই 
যাঁন্তা করিতেছি না, আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহেতুকী 
তক্তি থাকে। | 
কিরূপ বাহ লক্ষণ হইলে প্ররুতরূপে ভগবপ্নাম গ্রহণ কর! হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে, স্থানাস্তরে তিনি তাহা, প্রার্থনা বাক্যে নির্দেশ করি- 
যাছেন ; যথা 
“নয়নং গলদশ্রধারয়া! বদনং গদগন্দ। রুদ্ধয় গিরা 
পুলকৈনিচিতংবপূৃঃকদ1 তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি 1” 
হে প্রভো ! তোমার লাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন যুগল হইতে অশ্রু" 
ধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, গদদ গদ বাক্যে কণ্টরুদ্ধ হইকস! আসিবে ? 
এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হুইবে। 
ঈশ্বর বিরহে তাহার কীদৃশ' অবস্থা ঘট্তি, তাহ! পশ্চাল্লিখিত শ্লোক 
পাঠে জানা যায়। ' : 
“যুগায়িতৎ নিমেষেণ চক্ষুষ প্রাবৃষায়িতম্‌ 
| শন্তারিতং জগৎসর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।” 
গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষকাল যুগের স্ায় প্রতীয়মান হয়; 





* এই প্লোকটী তাহার রচিত কিনা ঠিক জান। যায় না। সর্বদ। তিনি এই গ্লোকাবলখনে 
উপদেশ (দিতেন। | ও 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৭ 


বর্ষাকালীন মেঘের স্তায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং পমৃস্ত জগৎ 
তস্য বোধ হয়। 
সন্থীর্তনে বৃত্য করিভে কৰিতে প্রেমে বিভোর হই এই পদটী এক 
সময় গাইয়াছিলেন £-- 
"লেই ত পরাণ নাথ ডি 
ধাহ। লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।* 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে কড়চা গ্রন্থ গুলিই প্রধান। এক্ষণে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সত্য সমাজে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনার 
ডাইরি ও স্মৃতি লিপি ( 1197807800015) রাখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে । 
কিন্ত পঞ্চদশ শতারব্বীতে কন্থাকরঙ্গধারী অন্ধপত্য বৈষ্ণব সমাজে যে এ 
প্রথ| প্রচলিত থাকিবে, ইহ1 সামান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অনেক 
পাঠক হ্য় তো মনে করিতে পারেন যে, এরূপ বল! কেবল বর্তমান সময়ের 
শিক্ষার আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, শ্রীচৈতন্তের শিষ্য 


.ও অনুচরগণের মধ্যে স্থৃতিলিপি রাখার প্রথা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। 


গ্রইন্ধপ স্বৃতিলিপিকে তাহারা কড়চ। গ্রন্থ বলিতেন ও রচয়িতার নামানুসারে 
তাহার নামকরণ হইত। যথা ;-রূপ গোস্বামীর কড়চা, স্বরূপ দামো- 
দরের কড়চা ইত্যার্দি। অনুমান হয়, কড়চ1 নামটা পারস্ত ভাষার জমিদারী 
কাগজ বিশেষের নাম হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এক্ষণেও জমিদারী 
সেরেস্তায় একটী কাগজ প্রচলিত আছে, তাহার নাম কড়চা কাগজ প্র 
কাগজে প্রতি প্রজার জমি ও তাহার জমার পরিমাণ ও যত টাকা যে ষে 
সময়ে উন্ুল দিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে ; তাহা দৃষ্টি 
মাত্রেই বল। যাইতে পারে যে, এ প্রজার জমি জম! কত ও তাঁহার নিকট 
কত টাকা! বাকী আছে। হার জলন্ত ধর্মভাব হইতে ধর্ম জগতে কত 
নূতন নূতন তত প্রচারিত হইয়াছে; ও তৎকালের "সাহিত্য ও সমাজ 
সংস্কারের জন্য যিনি কতই অভিনব উৎকৃষ্ট রীতি চালাইয়া ছিলেন, সেই 
পগ"গ্রগণ্য -চৈতন্তদেব যে পারশ্ত ভাষা হইতে এই কড়চ1 নামটা গ্রহণ 
করিয়। তাহ! অন্ত ভাবে প্রবর্তিত করিবেন, তাহাতে আশ্র্ধ্য কি? 
উপরি উক্ত কড়চ! গ্রন্থে চৈতন্তের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী আপন 
আপন কচি বিশ্বাম ও জানানুলারে তাহার কায বিবরণ, উপদেশ ও'আচার 
আচরণ, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিয়! রাখিতেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির! 


₹চতগ্যলীলাম্বৃত ? 


তন্মধ্যে ঘছ পরিষাণে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া রাখিতেন। ব্ধপ 
গোস্বামী ও জীব গো্বামীর কড়চাঁয় সংস্কতের ভাগ অধিক পরিমাণে 
দেখিভে পায়! বায় ॥ জপ, সনাতন ও জীব সর্ধদ| পুরুষোতমে টৈতন্তের 
নিকট বাস করিতেন 1 লতা; কিন্তু তথাপি তাহার! কড়চ1 লিখিতে অমনেণ- 
যোগী ছিলেন না। চৈতন্তের লাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাহাকে স্বয়ং কৃষ্ণের 
অবতার বলিয়! বিশ্বাদ করিতেন। তাহাদের প্রণীত কড়চ। দকলও সেই 
ভাবে পূর্ণ রহিসাছে। 

এ সম্বন্ধে মহর্ষি ঈশ1 ও ভক্তত্রোষ্ঠ চৈতন্তের জীবনেতিহান অতি আশ্চর্য 
দ্ূপে গ্রক্য। জন, মথি, লুক প্রভৃতি খ্রীপ্ীয়ানাচার্ধাগণ ঈশার সম- 
মাময়িক থাকিয়! যেদ্ধপে ক্ৰাহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়! গিয়াছেন; 
তাহারা সকলেই ঘোগীশ্রেষ্ঠ ঈশাকে স্বয়ং ব্রজ্, দেবনন্দন রূপে পৃথি- 
বীর পাপীগরথের উদ্ধার জন্ত অবতীর্ণ হইর্শছেন, বলিয়া! যেরূপে বিশ্বাম 
করিতেন, ভগবস্তক্ত চৈতন্ভ সম্বন্ধে পঞ্চদশ: শতাব্দীর বৈষ্ণবাচা্যগণও 
ঠিক তাহাই করিয়াছেন। উভয় স্কুলেই গ্রন্থকারগণ প্রকৃত ঘটনার সহিত 
এত অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন যে, সময়ে দময়ে 
তাহা হইতে সত্য নির্বাচন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ এই লকল 
ব্যক্তি অতি জ্ঞানী ও ধন্মভীরু ছিলেন, তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য 
অপ্রত্যয় করাও কঠিন। সাধারণতঃ আমরা এইমাত্র বলিতে পাবি যে, 
কি খ্রীষটীানাচারধ্গণ কি বৈষ্ণবাচারধ্যবর্গ, কেহই ইচ্ছা! পূর্ব্বক অসত্যকে 
আশ্রয় দেন নাই । মহীয়সী-ক্ষমণ্া-সম্পন্ন ভগবস্তক্ত সাধুগণের প্রতি সাধা- 
রণের অবিচলিত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন দুর্ভাগ্য ক্রমে ধর্ম জগতে এক্ধপ ঘটন। 
বিরল নহে । | 

সুরারিগুপ্ত নাঁমক নবদ্বীপবাদী জনৈক চিকিমক চৈতন্তের বাল্যসখা ও 
সহাধ্যারী ছিলেন।' তিনি প্রথম হইতেই বৈষ্ণব ধর্মে আরুষ্ট হইয়! পড়েন। 
গর! হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্তদেব সর্ব প্রথমে যে সকল বন্ধুর নিকট 
আপনার ধন্দ্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। চৈত- 
ন্ের আদিলীল! বিষয়ে তিনি এক কড়চা লিখিয়াছিলেন। এই কড়চাতে 
গৌবাঙ্গের জন্ম হইতে নন্ধ্যাস গ্রহণ পর্য্যস্ত সমস্ত ঘটনা স্তর অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত 
বূপে বর্ণিত আছে পরবস্ভী সযয়ে চৈতনামঙ্গলরচয়িত। বৃন্দাবন দাস 
ইহাই অবলম্বন করিয! স্বীয় গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
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"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত 
সুত্ররূপে মুরারীগুপ্ত করিল? গ্রন্থিত। ” 
চৈতন্য চরিতামৃত। 

'শেষাবস্থায় চৈতন্র্দেব নীলাঁচলে বাস করিতেন। স্বক্পদামোঁদর নামক 
শিষ্য তখন সর্বদা তাহার নিকটে থাকিতেন। তীহার কড়চাই শেষ জীব- 
নের প্রামাণিক গ্রন্থ । চৈতন্য চরিতাঁমৃত রচয়িতা কৃষ্তদাঁদ কবিরাজ 
ইহা! হইতেই অধিকাংশ ঘটনা! আপন পুস্তকে সন্িবিষ্ট করিয়াছেন । 

“প্রভৃর মধ্য, শেষ লীল। স্বরূপদামোদর 

শ্ত্ররূপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর । 

এই ছুই জনের হ্ত্র দেখিয়! শুনিয়া] 

বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়1 1” চৈতন্য চরিতাঁমৃত । 

এই শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্ 

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুরু-প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য 
. চন্দ্রোদয় নাঁটক প্রধান । কিন্ত কবিকর্ণপুরের প্রাপ্ত যৌবন হইতে না হইতে 
চৈতন্যের তিরোঁভাঁব হয়; স্থতরাং তত্প্রণীত গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই 
পরিগণিত হওয়] উচিত। :. 

তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতি মূলক যত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, 
তন্মধ্যে বৃন্নীবনদাস কৃত চৈতন্যভাগব্ত, কৃষ্দাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য 
চরিতামৃত, কবিকর্ণ-পুরক্কৃত চৈতন্য চকন্ত্রোদয় নাঁটকাঁদি ও লোঁচনদাঁস কৃত 
চৈতন্য মঙ্গলই প্রধান। তত্তিন্ন রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাঁচণর্ধযগণ বহুবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া 
গিয়াছেন; কিন্তু সে সুদান চৈতন্যের অবতারত্ব সং স্থাপন ও কৃষ্ণলীল! 
সম্বন্ধে যত, তত তাঁহার জীবন ও কার্য সম্বন্ধে নহে | অতএব দে সমুদ্র 
গ্রচ্থের বিশেষ উল্লেখের গ্রয়োজন নাই। 

চৈতন্তের ন্বর্গারোহণের পর ্রাহ্মণকুলোত্তব বুন্দাবনদাঁদ চৈতন্তমজল 
নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ছব সমাজে প্রকাশ করি-' 
লেন। বুন্দাবনদাসকে বৈষ্বের! ব্যাসের অবতার বলিয়] বিশ্বাস করিয়া 
থাকেন। ্ | 
| “কৃষ্ণলীলা ভাগ্বতে কহে বেদব্যাঁস ) 
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস। 


১০ চৈততন্যলীলাম্বত। 
বৃুন্দাবনদাস কৈল চৈতন্তমঞ্ষল ) 
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল | 
চৈতন্য চরিতাঁমৃত। 
ইনি শ্রীবাপ পণ্ডিতের ত্রাতুষ্প,ত্রী নারায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। যে সময় ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিয়াছিলেন ; 
সে সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বসর। | 
“শ্রীবাসের ভ্রাতৃস্থৃতা বালিকা অজ্ঞান, 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভূ করে দান। 
চারি বসরের সেই উন্নত চরিত, 
হ! কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত ।” 
চৈতন্ত এই বালিকাটাকে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাসের উদ্দেশে 
নিবেদিত প্রসাদ আপনি খাইয়। ভূক্তাঁবশেষ নারাম্পণীকে দিয়াছিলেন। 
অত্তএব বৈষ্ণবেরা বিশ্বান করেন যে, চৈতন্তদেবের শক্তি সঞ্চার হেতু বৃন্দা- 
বন দাস ব্যামের অবতার হইয়া উত্তর কালে নারায়ণীর গর্ডে জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। | | 
“নারায়ণী চৈতন্তের উচ্ছিষ্ট ভাঁজন। 
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন 1১, 
, চৈতন্য চরিতাঁমৃত। 
বৃন্দাবন দাস প্রণীত বলিয়া চৈত্তন্যজীবন সম্বন্ধে এক্ষণে যে গ্রন্থ দেখিতে 
পাঁওয়! যায়, তাহাঁর নাম"চৈতন্য ভাঁগবত। অথচ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রান্থে 
উহ্ার নাম চৈতন্ট মঙ্গল বলিয়] উল্লিখিত হইয়াছে । এরূপ নাম পরিবর্তনের 
কারণ সম্বন্ধে এই কিন্বদদস্তী আছে যে, পরবর্তী সময়ে লোচন দান নামক 
জনৈক বৈদ্যবংশীর বৈষ্ণব চৈতন্য জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা 
করিয়া চৈতন্য মঙ্গল নামে তাহার নামকরণ করেন। তৎকালের প্রথা- 
সুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে গ্রস্থকারকে আপন গুরুর অনুমতি লইতে 
হইত । লোচনের ইষ্ট দেবের নিকট প্রকাশার্থে প্র পুস্তক আনীত হইলে 
তিনি দেখিলেন যে; বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাষে এই গ্রন্থ অভিহিত হইয়াছে $. 
তজ্জন্য শিষ্যের উপর বিরক্ত হইয়। তিনি বলিলেন যে “বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে 
তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যতক্ষণ নিরাকৃত ন! হয় ততক্ষণ এ 
গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অন্থমতি দেওয়! দূরে থাকুক, তোমার মুখদর্শন করিব 
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ন1।” বৃন্দাবন দাস তখনও জীবিত ছিলেন। ঢলোঁচন দাস অগত্য। 
বৃন্দাৰনের নিকট যাইয়! আদ্যোপাস্ত বিবৃত করাতে বৃন্দাবন দাস প্রসন্ন 
চিত্তে তাহাকে ক্ষমা করিলেন ও আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়া 
এচৈতন্য ভাগবত” রাখিলেন। 

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। যদি ও 
ইহা! চৈতন্যভাগবতের পরে বিরচিত হয়, কিন্ত 'আধ্যাত্মিকরূপে চৈত- 
ন্যের ধর্মমত সমর্থন, তাহার জীবনের প্রত্যেক কার্ধা ও ঘটনাবলীর বৈচি- 
ব্রতী! প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাগ্ডত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহ] সর্ধ প্রধান 
গ্রন্থ বলির। পরিগণিত হয়। বান্তবিকও বৈষ্ণব সমাঞ্জে ইহ তদ্রপেই গৃহীত 
হইয়া আসিতেছে । ইহা! বাঙ্গলাসাহিত্যসংসারের একটী অক্ষয় জ্ঞান 
ভাণ্ডার ও প্রেম ভক্তির অমৃত প্রজ্রবণ । আমরা সাহন করিয়া বলিতে 
পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাঁভ করিয়া গিয়াছেন, 
চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িত। তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়। পরি- 
গণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি ছুর্দীশা যে, 
তাহারা আপনাদের জ্ঞান ভাঁগডারে কি রত্ব আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ 
উদাসীন । 

বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাঁগের অধীন ভাগীরথী 
নদীর পশ্চিম পারে ঝামটপুর নামে এক খানি পল্লী গ্রাম অদ্যাপিও বর্ত- 
মান আছে। এই গ্রামই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কুঞ্চদান কবিরাজের 
জন্ম স্থান। টু 

«টনৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম, 
তাহ! শ্বপ্নে দেখা দিল! নিত্যানন্দ রাম।”? চৈঃ চঃ। 

কথিত আছেধে তিনি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন ও স্বপ্সে 
নিত্যানন্দ কর্তৃক আদি হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করত বৃন্দাবনে 
যাইয়। সমস্ত জীবন যাপন করেন। সে সময়ে বুন্ধাবনবাদী বৈষ্ণবগণ 
প্রত্যহ অপরাহ্ছে বুন্দাবনবিরচিত টৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; 
কিন্ত গ্রন্থে চৈতন্যের শেষ জীবনের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত না থাকায় 
তাহাদের আশ! পরিতৃপ্ত হইত না। তজ্জন্য মদন মোহন মন্দিরের অধ্যক্ষ 
হরিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি ক্কঞ্চদাসকে এ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিতে, 
অ।ু1এ করিলেন। কষ্*দাস বদিও তখন বৃদ্ধ, কিন্ত নবোৎসাছে উৎসাহিত 


১২ চৈতন্যলীলাম্বত 1 


হইক্না & গুরুতর কণর্ধ্যভাঁর গ্রহণ করিলেন $ এবং উদ্যমের 'ফলম্বরূপ এই 
গ্রন্থ ব্রজবাসীদিগকে উপহার দিলেন । 
“বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল, 
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল । 
স্তর করি সব লীল! করিল গ্রন্থন ; 
পাছে বিস্তীরিয়ে তাহ! কৈল বিবরণ। 
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনস্ত অপার ; 
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার । 
বিস্তার দেখিয়! কিছু সঙ্কোচ হৈল মন; 
, চৈতন্যের শেষ লীলা না কৈল বর্ণন।” 
চৈঃ চঃ। 
“আর যত বুন্বাবনবাসী ভক্তগণ ; 
শেষ লীল। শুনিতে সবার হইল মন। 
মোরে আজ্ঞ। দিল সবে করুণ! করিয়া ; 
তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়11” 
চৈঃ চঃ। 
১৫৩৭ শকের জ্যেষ্ঠ মানে রবিবার কুষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন 
নগরীতে চৈতন্য চরিতা মৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। তৎসম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন। 
«শীকে সিন্ধগ্রিবানেন্দৌ জযৈষ্ে বৃন্দাবনাস্তরে | 
সুর্যাহোইশিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহ্ষং পূর্ণতাং গতঃ ।৮ 
১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় । স্থতরাং তাহার শ্বর্গা- 
রোহণের প্রায় ৮২ বৎসর পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থ 
প্রণয়ন সমাপ্ত হইলে জীব গোস্বামীর অঙ্থমতি লইয়া প্রকাশ করিবার অভি- 
প্রায়ে কৃষ্ণদাঁস ভীহাকে ইহা পাঠ করিতে দিরাছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ষের 
গুড় রহস্ত ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা 
 অবলীলাক্রমে সাধারণের আনত্তাধীন হইবে, অথচ আপনাদের রচিত 
ংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইবে না, এই আশঙ্কায়, কৃষ্ণদাসের উপর 
রাগান্বিত হুইদ্বা জীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লুকাইয়া এক কুঠরীর মধ্যে বন্ধ 
করিয়। রাখিলেন ও কবিরাঁজকে কটুক্তি করিলেন । বুদ্ধ কবিরাজ ইহাতে 
মন্ীহত হইয়া! মথুরায় গমন করিয়! সর্বদা এই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, 


ূ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৩. 


সাধারণে পড়িবে বলিয়। তিনি পুস্তক রচন। করিলেন, তাহ প্রকাশিত হইল 
না ও গৌরাঙ্গের শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়া গেল। 
“আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে, 
বিদ্যা না হইলে ধর্ম বুঝিবে দর্শনে । 
প্রভুর যে শেষ লীল! কেহ ন। জানিবে, 
প্রেমভক্তি'আচরণ কেহ না শিথিবে, 
হেন গ্রন্থ দৈবে গেল কেহ না পাইবে 
দ্বয়াল চৈতন্ত লীল! কেহ না জাঁনিবে |” 
| বিবর্ত বিলাস । 
এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাহাকে জাঁনাই- 
লেন যে, চৈতন্য চরিতামৃত যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার এক এক 
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে তিনি (মুকুন্দ) এক এক প্রস্ত নকল করিয়। রাখিয়া- 
ছেন.। অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের নকুল তাহার নিকট রহিয়াছে । 
মুকুন্দ কহিল প্রভূ করি নিবেদন, 
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন । 
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হেলে লৈয়াছি মাগিয়1-_ 
পড়িয়। লিখিয়। প্রভু দিতাম আনিয়]। % 
বিবর্ত বিলাস। 
ইহ! শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি 
গ্র প্রতিলিপিটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও 'পংশোধনূ করিয়। মুকুন্দকে গোপনে 
রাখিতে বলিলেন, যেন জীব তাহ] জানিতে ন৷ পারেন। 
"মুকুন্দে আনন্দ হুইয়! কহিল বচনে, 
প্রকাশ না! করিও এবে রাখ সাবধানে ।” 
পরে মুকুন্দ বারা কবিরাজ এ নকল গ্রন্থ বঙ্কদেশে প্রেরণ করেন। 
তদবধি তাহ। ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রচার হইয়। পড়ে। 
প্রস্থ লৈয়া যাও বাপ শ্ীগোঁর মুল, 
লিখিক্স। লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল । 
যারে তারে দিবা বাপ কহেন বচন ॥*» বিবর্ত বিলাঁস। 
কৃষ্ণদাঁসের  শ্বহস্ত লিখিত আসল গ্রন্থ অদ্যাবধি বুন্দাবনে রাধ! দামো- 
দরের মন্দিরে আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই। 


১৪. চৈতন্তলীলায়ুত। 


. ধন্্ব সমাজে চিরকালই ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য 
কত না বিবাদ কলহ হইয়া দিয়াছে। পৃর্বো্িথিত ঘষ্টন্নাটী এরূপ ঘটনা- 
পুঞ্জের একটী অংশ মাত্র+ এক দিকে জীবগোস্বামীর ও ঈর্ষা, অপর 
দিকে কৃষ্দাসের উদার ভাব তুলনা করিতে গেলে মনে হয় যে, 
এইর্ূপে ধর্ম জগতে কতই না অনিষ্টপাত হই] গিয়াছে । যদি ভাগ্য ক্রমে 
মুকুন্দ দত্তের নিকট একটা নকল নাথাকিত, তাহা হইলে ধর্ম জগতে একটা 
প্রধান রত্ব কীটদষ্ট পুঁথির আকারে বিগ্রহ মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিত ও 
অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাইত, কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গ ৪ জানিতে পারিত না। 

চৈতন্য চরিতামূতের পর লোঁচন দাদ চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা 
করেন, তাহা পুর্ধেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহার গ্রন্থে বিশেষ নৃতনত্ব 
কিছুই নাই।. তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের ছায়ামাত্র। 
তবে তাহার প্রণীত পয়ার ও ধুয়া গীতি কাব্য আকারে লিখিত হইয়াছে। 
যেরূপ কীন্তিবাস ওঝার রামায়ণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক বঙদেশের সর্বত্র 
গীত হইয়া থাঁকে, তদ্রুপ লোচন দাঁসের চৈতন্য মঙ্গলের গান বৈষ্বপ্রধান 
রা দেশের অনেক স্থানেই গীত হইতে দেখা যায়। বোধ হয়'গ্রস্থকারের 
উদ্দেগ্ত এই ছিল যে, এইরূপে চৈতন্যের জীবন লীল! সর্বত্র প্রচারিত 
হইবে। | 

চৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর প্রণীত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক 
একখানি প্রধান ও বোধ হয় প্রাচীনতম গ্রন্থ। গ্রন্থ প্রণেত পুরীদান 
চৈতনাপার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছান্ুপারে 
শিবানন্দ বালকের নাম পুরী দাস রাধিয়াছিলেন। পুরীদ্বামের যখন 
-সাত বৎসর মাত্র বয়স তখন তিনি পিতার.সঙ্গে নীলাচলে যাইয়' শ্রীচৈতন্যকে 
দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে অতি শৈশব হইতেই বালকের অদ্ধিতীয় বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাঁওয়! 
গিয়াছিল। চৈতন্য দেব তাহাকে শ্লোক পড়িতে বলিলে তিনি নাকি 
সংস্কৃত ভাষায় এক শ্থন্দর কবিত! রচন। করিয়াছিলেন ।' যাহ! হুউক পর- 
বর্তী সময়ে ইনি কবিকর্ণপুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়! সংস্কৃত গদা পদ্যে 
শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাযে নাটক ও চৈতন্যচরিত 
নামে কাঁব্য রচনা করিয়াছিলেন । ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ চৈতন্যাত্তর্ধানের 
৩৯ বত্সর পরে চক্দ্রোদর নাটক রচিত হুয়। | 


ট দ্িতীয় পরিচ্ছেদ । ৫ 


 “শাকে চডুর্দাশশতে রবিবাজি যুক্তে, 
গৌরহবি ধরপীমঙ্গজল আবীরাসীৎ 
তম্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তলীয়লীলা 
গ্রস্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্তাৎ।” 
বিশ্বমঙ্গলকারী বিশ্বস্তরদেৰ ১৪০৭ শকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার 
লীলা যুক্ত এই গ্রন্থ ১৪৯৪ শকে কোন ব্যক্তির মুখ হইতে প্রকটিত হইল। 
গ্রন্থথানি নাটকাকারে লিখিত হইলেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ইহাতে 
তাহার স্বকপোল কল্পিত কিছুই নাই। তিনি যেমন দেখিয়া'ছেন ও 
শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্ত গ্রন্থের মধ্যে প্রেমভক্তি 
মৈত্রী প্রভৃতি কল্পিত চরিত্রের যথেষ্ট সমাবেশ দেখা যায় এবং ৭ বৎসরের 
বালক যে চৈতন্য চরিত্রের ঘটনাবলী সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন 
তাহাও সম্ভব বোধ হয় না। স্থতরাং সময় গণনায় কর্ণপুরের গ্রন্থ 
প্রাচীন হইলেও ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ ভিন্ন উচ্চতর শ্রেনীতে গণন। 
করা যাইতে পারে না। : 
. টচতন্তের জীবন ও ধর্ম বিষয় আলোচনার জন্ত যে প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা 
পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ নিচয়ে পাওয়া যাইতে পারে। তন্তিন্ন ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক, 
গ্রন্থ আছে, যাহাতে. এসন্বক্জে অনেক আলোক লাভ করিতে পারা যাঁয়। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্য আবি9াবের পূর্বে বঙ্গলমাজের ধন্মীনন্বন্ধীয় অবস্থা । 


" চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে বঙ্গলমাজের ধর্মসন্বন্বীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, 
তখন কোন্‌ কোন্‌ আধ্যাত্মিক শক্তিরদ্বার1 ইহ! পরিচালিত হইতেছিল, তাহা 
বলিবার পূর্ববে ভারতে হিন্দুধর্শের উত্থান,, বিস্তার ও অধঃপতন বিষয়ে 
কিছু বলা! আবশ্তক। সে জন্য আমর! সে বিষয়ের স্থূল স্থল ব্লিবরণ বিবৃত 
করিয়া পরে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচন1 করিব। 

শক্তি উপাপনাই মানব হৃদয়ের প্রথম ধর্মভাব, একথা স্থির সিদ্ধান্ত । 
মন্থুষ্যের আদিম অবস্থায় জড় জগতের যে কোঁন পদার্থের সহিত তাহার ॥ 
প্রথম পরিচয় হয়, তাহাই তখন অলৌকিক প্রশীশক্তি সম্পন্ন বলিরা প্রতিভাত 


১৬ চৈতন্যলীলামৃত। 


হয়? সুতরাং তত্তৎ বস্তকে মানুষ ঈশ্বর বোধে আঁরাঁধনা করিয়া! থাকে 
সমস্ত মানব জাতির আদিম ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়। 
দিতেছে । আমাদের আর্ধ্য-পুর্বব-পুরুষগণ এদেশের আদি নিবাসী ছিলেন 
না। যখন তাহারা মধ্য-আসিয়া হইতে ভারত সীমায় পদার্পণ করিলেন, 
তথন তাহার! এই ধর্দভাঁব লইয়! এদেশে আসিয়াছিলেন । তজ্জন্যই আমর। 
খখেদের প্রথমে “অগ্নিমীলে পুরোহিতং” প্রভৃতি হৃক্ত সকল দেখিতে পাই। 
তাহারা শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়। অগ্নির প্রভাব ও 
উপকাত্রিতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। সেজন্য তৎকালে অগ্নিই তাহাদের 
প্রধান দেবতা ছিল । পরে ভারতে আঁসিয়! যতই তীহার! প্রকৃতির বৈচিত্র্য 
দেখিতে লাগিলেন, শ্তামল শস্তপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল, সুবিশাল তরঙ্গ- 
ময়ী জোতঃস্বতী নিচয়, নানাবর্ণে স্থরপ্রিত মেঘমালা ও নানাজাতীয় সুগন্ধ ও 
সুন্দর কুন্মাবলী প্রভৃতি এখানকার বিচিত্র পদার্থপুপ্জ যতই তাহাদের 
সুখন্বচ্ছন্দত। বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তাহাদের, দেবতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। কালক্রমে আর্ধখধিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অধ, বায়ু, 
জল প্রভৃতি জড় পদ্দার্থ সকলে দেবত্ব নাই; কিন্তুএ সকল পদার্থের অন্ত- 
রালে এমন এক একটা শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য করিতেছে যে, তাহাঁরই 
প্রভাবে প্র সকল ভৌতিক পদার্থ এরূপ আশ্চর্য ক্ষমতাশালী হইয়াছে 
এইক্ধপে জড় পদার্থ হইতে জড়ের আধারভূত পৃথক্‌ পৃথক শক্তিতে দেবত্ব 
আরোপিত হইল। তখন ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি অসংখ্য 
বৈদিক দেবগণ এক একটা. স্বতন্ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইতে লাগিল। 
খণ্বেদসংহিতার আদিদেবগণ জড়জগতের প্রাকৃতিক পদার্থ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কিন্তু পরবর্তী মন্ত্র সকলে আবার এ সকল দেবতার দেবত্ব 
সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে । জড়ময় 
অগ্নিই খণ্েদের প্রথম দেবতা, কিন্তু উত্তরকালে জড়কে পরিত্যাগ করিয়! 
তাহার অন্তরালবন্তিনী শক্তিতে অগ্নির দেবত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 
কাঁলসহকারে আরধ্যগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল দেবতা কথন 
অনুকূল কথন প্রতি কুল। কখন কালে বৃষ্টি হইয়া শঙ্কাদি জন্মায়, আবার 
কখন অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইয়া শস্ত সকল বিনষ্ট হয়। তখন এ সকল 
দেবতাকে সন্তষ্ট করা, তাহাদের অত্যাচার ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা 
প্রয়োজন হইস্সাপড়িল। সে জন্য নানা প্রকার যাগ, যক্ত, পূজা, হোম, বলিদান 


এ. ভৃতীম্ পরিচ্ছেদ । ১৭. 


প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সকল রচিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বেদ- 
সকলের মন্ত্র, সংহিতা ও ব্রাঙ্গণভাগ রচিন্ত হইয়া এক্টা সুবিস্তীর্ণ ধর্মশাস্ত্র- 
বূপে পরিণত হইল । | | 
_.. এইরূপে যুগ যুগাস্ত চলিয়া গেল, আর্ধ্যগণ ক্রমেই অবিদ্যার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়৷ বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অগ্রসর, হইতে লার্গিলেন, এবং 
গভীর চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন হইয়। জীব্তত্ব ও ঈশ্বর তত্বান্বেষণে ব্যস্ত 
হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ভারতে উপনিষদের যুগ আসিয়া উপস্থিত 
হুইল। তখন আর্ধ্য মৃহধিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ষে অসংখ্য শক্তির 
দ্বারা এই দৃশ্তমান ব্রন্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাহ! পৃথক পৃথক দেবতার 
পৃথক পথক শক্তি নহে, একই কেন্দ্র স্থান হইতে সমুদ্তুত হইয়া! সমস্ত 
বিশ্ব মণ্ডলে ওতঃপ্রোতি ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । যে শক্তি হইতে 
অগ্থি প্রজ্জলিত হইতেছে ও যাহ! হইতে বাধু প্রবাহিত হইতেছে, তাহার 
আধার একই । এই ভাবটা যেই হ্ৃদর়ঙ্গম হইল, অমনি তাহারা বলিয়! 
,উঠিলেন বে “ঘতো বা! ইমানি ভূতানি জাঁয়ন্তে, যেন জীতানি জীবস্তি, 
বত প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্ত্রঙ্গ।” ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পথে আরও অগ্রমর হইয়। তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই আদ্যাঁশক্তি 
বা ব্রঙ্গশক্তি কেবল জড়শক্তিনিচয়ের নিদানভূতা! নহেন, তীহাতেই সমস্ত 
জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; ও প্রাণীবৃন্দের প্রাণও তাহা- 
তেই অধিষ্ঠিত আছে। তিনি অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও এক। এই সত্য 
হৃদয়ঙম হওর1 মাত্র আধ্যগণ বলিয়। উঠিষ্লেন_- , 


"বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত 
মাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাঁৎ 
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি 
নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহ্রনায় |” 


এক্ষণে বহু সহম্র শতাব্দী পরে ইউরোপীক্র গণ্ডিষ্তগণ যে তত্বলাঁভ করিতে 
কতই যত্ব করিতেছেন, এবং যাহাঁর অল্পাভান পাইয় যাহাঁকে জড়শক্তি, 
কেহ বা অজ্ঞের শক্তি বলিগ্া নির্দেশ করিতেছেন, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ 
কত ষুগ পুর্বে সেই মহান্‌ তত্ব লাভ করিয়!. অতি দার্টয সহকাঁরে বলিয়া 


গিয়াছেন বে “বেদাহ মেতং” আমি নিশ্চয় রূপে জানিয়াছি। হায়! -আমাঁ- 
তি 


১৮ চৈতম্তলীলামৃত | 

দের কি ছুরদৃষ্ট যে, আমরণ তীহাদেরই বংশসম্ত,ত বলিয়] পরিচয় দি; অথচ 
াহাদের সঞ্চিত রত্বকে পদ ত্বারা দলিত করিতে লজ্জিত হই না। 

এই রূপে আঁধ্যসমাজে ঈশ্বরতত্ব নির্ণাত হইল বটে; কিন্তু তাহা সাধা-, 
ক্লণ্যে প্রচারিত হইল না। কতিপযন চিন্তাশীল পণ্ডিতমগ্ডলী ব্যতীত জন 
সাধারণে এই মত গ্রহণ করিল ন1। এক্ষণকারন্ায় প্রচার করিবার জন্য 
ষে কোন চেষ্টা] হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় লা। বর্তষান্‌ সময়ে যেরূপ দেশ 
সাধারণে শিক্ষা প্রথা প্রবপ্তিত হইয়াছে, সে সময়ে সেরূপ সাধারণ শিক্ষার 
নিয়মও কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে এই ধর্ম মত 
যে অপ্রচারিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ লোক 
পূর্বের ন্যায় জড় পৃজজক ও কুসংস্কারাবিষ্ট থাকিয়া গেল । এই ভাবে বনৃকাল 
কাটিয়া! গেল, ভারত ধর্ম শূন্য হইয় পড়িল এবং আধ্যাত্মিক ধর্মের অভাবে 
কতিপয় যাগ, ছোঁধ, বলিদান প্রভৃতি বাহানুষ্ঠানই তাহার স্থান অধিকার 
করিয়। ফেলিল । বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবদের যুগের 
অন্তর্ধান এবং পৌরাণিক যুগের অভুণদয় হইল। 
্রষ্ট জন্মিবার ছয় শতাবী পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধন্ম প্রবর্তিত 

করেন। তিনি দেখিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ করিয়াও মানুষ শান্তি পাই- 
তেছে না। ইহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুত্র গৃহসংসার সকলই 
পরিত্যাগ করিলেন এবং সাংপারিক স্থুখভোগে জলাঞ্জলি দিয় কঠোর 
তপন্তা-ব্রত গ্রহণ করিলেন । ভগবৎস্বেচ্ছায় কালক্রমে তাহার মনোবাঞ্ছ 
পূর্ণ হইল। প্রচলিত ধর্ের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়! তিনি বানাঁনিবৃত্তি- 
কেই পরমধর্্ম বলিয়! প্রতিপন্ন করিলেন । ক্রমে তাহার ধর্ম দিগদিগন্ত ব্যাপী 
হইয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল তরঙ্গে বৈদিক ধর্ম যায়'যায় হুইয়! পড়িল। 
তখন ব্রাহ্মণাচার্ধ্যগণ অনন্যোপায় হইয়া! জনপাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার 
জন্য অভিনব তত্ব সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অমনি অসংখ্য 
পুরাণ ও উপপুরাণ সকল রচিত হইয়] দেশময় ব্যাপিয়। পড়িল। ব্রাহ্মণের! 
এই সকল পুরাণের দ্বারা এখন এইমত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন যে, 
ঈশ্বর বাকামনের অগোচর, নিরাকার ও নির্বিকার হইলেও সাধকের 
সাধন! সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে মু্তি বিশেষ পরিগ্রহ করত জগতে অবতীর্ণ 
হইর। থাকেন $ সুতরাং এই সকল মৃত্তি পূজা! করিলেই ঈশ্বরের পুজা কর! 
হইল) এবং তাহাতেই মানুষ পিদ্ধি লাভ করিতে পারে। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৯ 


চিন্ময়ন্তাদ্বিতীয়ান্ত নিফলম্তাশরীরিণঃ 
সাধকানাং হিতার্থাত্ব ব্রহ্মণে। রূপকল্পন11*  বমদগ্নি। 

.. চিন্ময় অদ্বিতীয়, অংশরহিত এবং অশরীরী হইলেও সাধকের হিতের 
জন্য ব্রন্মের রূপ কল্পন! করা হইয়া থাকে । নিরাকার-বাদীগণ এই প্লোকের 
“কল্পনা” শব্দের অবস্ততে বস্তত্বব আরোপ কর! অর্থ করিয়া সাধক কর্তৃক 
ঈশ্বরের রূপ স্বকপোলকল্পিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সাকার- 
বাদিগণ “কল্পনা” অর্থে পরিগ্রহ' ধরিয়া সাধকের সাধন লৌকর্য্যার্থে ঈশ্বর 
কর্তৃক সাকাররূপ গৃহীত হইয়। থাকে, এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এবং 
এই মুল সুর ধরিয়া অবতারবাদ ও ঈশ্বরবিগ্রহের নিত্াসিদ্ধত। প্রতিপন্ন 
করিস চেষ্টা করেন । যাহ! হউক, এইমত সংস্থাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ 
কৃতসঙ্কল্ন হছইলেন,এবং ঘোরতর সংগ্রাষে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধদ্দিগকে 
এদেশ হইতে উন্মুলিত করিতে সক্ষম হইলেন । সেই সময় হইতে নানা প্রকার 
উপাসনা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের এক একটা 
শক্তিকে এক একটা মৃত্তি কল্পনা করিয়া, অথবা ক্ষমতাশালী ধীশক্তি সম্পন্ন 
ব্যক্তি বিশেষে এণী শক্তি ও প্রশী গুণ আরোপ করিয়। নানাপ্রকার রূপকা- 

লক্কার ও অত্যুক্তিতে পূর্ণ করতঃ দেবোপাখ্যান সকল রচিত হইতে লাগিল। 

ক্রমে ক্রমে শান্ত, পৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ব, এই পাচগ্রী প্রধান ভাগে 

বিভক্ত হইয়া আধ্যগণ বহুবিধ উপধর্শীবলম্বী হইয়1 পড়িলেন। পরিশেষে 
ষষ্ঠিমাখাল প্রভৃতিও দেবাথ্যা প্রাপ্ত হইয় তেত্রিশ কোটা দেবতার ছুর্ভেদ্য 

ছুর্গ সংগঠিত হইয়া উঠিল। বড় আশ্চঞ্যের বিষয় এই যে, দবিদ্র ব্যক্কি 
যেমন সংসারিক অভাব মোচন ও সখ সচ্ছন্দত! সম্বর্ধন জন্য প্রথমে অর্থো- 
পার্জনে প্রবৃত্ত হয় ও পরে যেমন সে. সে উদ্দেশ্য ভূলিয়। গিয়া, অর্থকেই 
সার বস্তজ্ঞানে রাশি রাশি সঞ্চয় করিয়া স্থখান্থভব করিতে থাকে; তক্রপ 

আধ্যব্রাঙ্গণগণ মৃত্তিপৃ্জাকে পরমার্থপাধনের সহজ উপায় বলিয়া জনপাঞধা- 
রণে প্রবর্তন করিয়! পরিশেষে তাহাকেই সারবস্ত করিয়া প্রকৃত পরমার্থ 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন ! ৮? 

এই পাঁচটা উপাসক সম্প্রদ্রায়মধ্যে বলগদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতই প্রধা- 

নতঃ গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগের শাক্তগণ আর উপনিষদের সময়ের 

শক্তিপূজকদিগের ন্যায় জড়প্রক্কৃতির অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিকে দেখিতে 
পাইতেন না, তাহাদের উপাস্ত আর অনীম আকাশে ও মানবের অস্ত. 


। 
ৃ 
| 
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রা্মায় তেজোময় অমুতময় রূপে প্রকাশিত হয়েন না, তাহাদের ভগবতী 
এখন মৃণ্ময়ী বাঁ পাঁষাণময়ী জড়মূর্তিতে পরিণতা। তাহারা এক্ষণে শাস্ত্র 
সকলের প্রকৃত মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, দেবাস্থরের যুদ্ধ ও মধুকট ভরক্ত- 
বীজবধোপাখ্যান সকল প্ররুত এ্তিহাসিক ঘটন। বলিয়! বিশ্বাস করিয়! 
থাকেন। কাহার সাধ্য যে সে সকলের অবান্তর ব্যাখ। করে? দেই হইতে 
অবতাঁরবাদের ও মূর্তি পুজার ভাব দৃঢ়তর কুসংস্কাররূপে ভারতবাপীর 
হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। 
শক্তি মন্ত্র সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য এই সময়ে আবার 
নানাপ্রকাঁর তন্ত্র শাস্ত্র কল প্রকাশিত. হইতে লাগিল। এই সকল তন্ 
কাহা কর্তৃক ঠিক কোন্‌ সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা! ঠিক করিয়া! জানি- 
বার উপায় নাই। কারণ অন্যান্য শান্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্রে গ্রন্থকাঁরের 
নাম দেখিতে পাঁওয় যায় না। সকল তন্্ই শিববাক্য বলিক্বা বর্ণিত আছে, 
তবে এই মাত্র বলিতে পারা যাঁর. যে, এই সকল তত্ব অতি আধুনিক | শিব- 
বলিয়া, গ্রন্থকারগণ স্বত্ব নাঁম অপ্রকাশিত রাঁখিরাঁছেন বলিরা বোধ হয়। 
এই সকল তন্ত্র যে কেবল একজনের লেখনীসম্ভুত, ইহা অন্ুমাঁন করা 
যুক্তিসঙ্গত নহে; নানা সময়ে'নান| ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হুইয়াছে, ইহাই 
ঠিক যুক্তি। 
তন্্ব সকলের অভ্যুদয় কাঁল হইতেই শাক্তসম্প্রদার দুই ভাঁগে বিভক্ত 
হইয়! পড়িলেন । একদল পুজী,. ঠোঁম, বলিবাঁন করিয়াই ক্ষান্ত; অপর 
দল স্থুরা ও গণিকা! পর্য্যন্ত লইয়া! সাধন আরম্ভ করিয়! ধর্ম ব্যভিচারের 
চরমদৃষ্টান্ত দেখাইলেন। প্রথমোক্তগণ পশ্বাচারী, অর্থাৎ তাহারা মদ্য ও 
গণিকা ব্যবহার করেন না বলিয়া পশু-প্রকৃতি, আর শেষোক্তগণ বীরাঁচারী 
বা বামাঁচারী বলিয়া আখ্যাঁত হইলেন। অধিকাংশ তন্ত্রই বীরাঁচার মত 
সমর্থন করিয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে তন্ত্রোস্ত পঞ্চমকার অর্থাৎ 
মত্ন্ত, মাংস, মদ্য, মুদ্রা! ও মৈথুনের পাঁচটা উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। 
যাহাই থাকুক না কেন, তান্ত্রিক সাধকদিগকে দেখিলে সে কথা সত্য 
বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যাবির্ভাবের পুর্বে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্মই যে 
প্রবল ছিল এবং শাক্তগণ বৈষ্বদ্িগের উপর যে বিবিধ অত্যাচার করিত 
« -বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাঁওয়। যায়।, 
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প্ভবানী পূজার সব. সামগ্রী লইয়া 
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া, 
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল, 
ছ 
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তুল । 


মদয ভাও্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।৮ চৈ চঃ। 


শাঁক্তগণ যেমন ঈশ্বরের রুদ্রভাঁব ও ধ্বংদকারিণী শক্তিকে অবলম্বন 
'করত আপনাদের উপাস্তদেবতার গঠনকল্পনা করিলেন, স্বত্ব গুণাবলম্বী 
বৈষ্থগণ দেই রূপ তাহার পালনী ও স্থিতিকারিণী শক্তি লইয়৷ বিষণ পুজার 
মত প্রচার করিলেন। কাল সহকারে এই মত সর্বত্র আদৃত হইতে লাগিল, 
এবং সান্বিক ভাবের লোক সকল ইহাতে যোগদান করিলেন । তখন ভক্কি- 
প্রবণশান্ত্বর নকল বিরচিত হইয়া! জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। 
বিষুপুরাণ, শ্রীনস্তাগবত, ভগবদগীতা, হরিবংশ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র এই 
যুগের ধর্মীন্দোলনের ফল। ক্রমে বিষ্ণুর দশাবতার ও মর্ত্যলীল। সকল 
, ব্যাখ্যাত হইল এবং বিষণ ও তাহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, মনোমোহন- 
“কারী পরম সুন্দর দেবাকাঁরে পরিগণিত হইলেন | বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে 
বৈষ্ণবগণও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়া ছিলেন । দাক্ষি- 
ণাত্যদেশে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ, বিষুম্বামী, মধবাচাধ্য ও নিম্বাদিতা, 
সম্প্রদায় সকল সংস্থাপন পুর্ধবক বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়মবদ্ধ আকারে পরিণত 
করিলেন। বোধ হয় ব্যভিচারী শাক্তুদ্দিগের অত্যাচার হইতে জনগণকে 
রক্ষার জন্য সম্প্রদার প্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হয় |. 


“পর মত বিরুদ্ধাংশে ছেদন করিয়া 
স্বমৃত যাথাথ্য স্থাপে বিচার করির1।* ভক্তমাল। 
চাঁরিটা সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, চতুর্মুখ, ক্র ও চতুসেন। শ্রীসম্প্রদায়ের 

আদিগুরু ব্বামান্জস্বামী, চতুর্থ সম্প্রদায় মধ্বাচার্যের স্থাপিত, বিষণ 
স্বামী কুদ্রসম্প্রদায়, এবং নিষ্বাদিত্য চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। 
ইহারা সকলেই বিষ্ণপাঁদক ছিলেন? কিন্তু পরম্পরে বিষুর বিভিন্ন অব- 
তারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রামান্ুজ সম্প্রদায় রামের এবং মধবা- 
চা্ধ্য সম্প্রদায় কৃষ্ণের প্রাধান্য মানিয়। থাকেন। কিন্তু সকল জম্প্রদায়ই 
শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিক ধর্ম সকল শিক্ষা দিয়াছেন। সম্প্র-' 


২.২. | চৈতন্যলীলাম্বৃত-। 


দারী ৈষব সকলেই গৃহত্যাগী উদালীন। তাহার! একটী একটী দল 
বাধিয়! গুরুর অধীনে বাস করিতেন, এবং দেশপর্য্টটনে অধিক সময় ক্ষেপণ 
করিতেন। ইহারা যে যে স্থানে থাকিতেন, তাহাকে মঠ বলে। এক্ষণেও 
রামাৎ নিমাঁৎ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদারী বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু প্রথমকালের 
ন্যায় তাহাদের ধর্মের আর আধ্যাম্মিক ভাব নাই। নানাপ্রকার কদাচার 
ও কদনুষ্ঠান ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । সম্প্রদায় ধর্ম এক সময়ে 
এক্সপ প্রবল হইয়াছিল যে সম্প্রদায়বিহীন হইলে বৈষ্ণব ধর্মই গ্রহণ কর হইত 
না, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব জগতে বদ্ধ মূল হইয়াছিল । বোধ হয় এই বিশ্বাস হতু 
চৈতন্য দ্বেবকেও সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে মধ্বাচার্ধ্য মটের ধর্ম গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল। 

“বিন! সম্প্রদায় গুরু উপদেশ ব্যর্থ ; | 

কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রছ ন| যায় অনর্থ।৮ ভক্তমাল। 


সম্প্রদায় ধর্শের মধ্য দিয়াই প্রথমতঃ ভক্তি ও প্রেমের ধর্মের উদয় হয়। 
মাঁধবেন্ত্রপুরী, যামুনাচার্ষ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত'ও প্রেমিক 
ছিলেন। তাহাদের জীবনে যে নদীর প্রথম প্রত্বণ উন্মুক্ত হয় এবং যাহ 
পুর্ববাঁহিনী হইয়! মৃহু মন্দগতিতে বহিতে বহিতে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরি- 
দাস প্রভৃতির হৃদয় ক্ষেত্র অভিষিক্ত করে, সাগর সদৃশ চৈতন্য হৃদয়ের বিপুল 
ফোয়ার! খুলিয়! গিয়! তাহারই কলেবর বৃদ্ধিকরত এক মহাপ্লাবন উপস্থিত 
করিয়াছিল। সম্প্রদার়ীগণের ইশ্বর বিশ্বাস কি রূপ উজ্জ্বল ছিল, তাহ! 
যামুনাচার্ধ্য কৃত নিম্বোছ্ধুত স্তোত্রটী পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে । 


“উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি- 

সম্ভীবনং তব পরি ব্রড়িম ব্বভীবম্‌। 

মায়! বলেন ভবতাপি নিগুহা মানম্‌ 

পশ্তস্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্য ভাঁবাঃ1৮ অলকমন্দার স্তোত্র। 


হে ভগবন্! আপনাব্'গোপনীর চরিত্র হ্বর্থী মর্ভ্য পাতাল সীমার পরা- 
কা্ঠ। অতিক্রম করিয়। রহিয়াছে এবং আপনিও মায়াবলে তাহা গোপন 
করিয়া রাখিয়াছেন ; কেবল আপনাতে অনন্ধ ভাব ভক্তেরাই তাহ! দর্শন 
কিযে সমর্থ হয়েন। 

পুযু্বাক্ত বৃত্তান্ত পাঠে ইহা! বুঝিতে হইবে বাষে, ম্্রদারী বৈষ্ণবগণ 





,.. 'ভৃতীঘ্ব পরিচ্ছেদ । ২৩ 


কর্তৃক বৈষ্ঞব ধর্ম প্রথম স্থাপিত হয়। বিষু পূজার পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতেই প্রব- 
ভিত হইয়াছিল । সম্প্রদায়গণ কেবল তাহারই মত সকল লইয়! এক একটা 
পুথক দল গঠন করেন; এবং তাহাদের ধর্ম ভাব কাঁলক্রমে বঙ্গদেশে ছড়া- 
ইয়। পড়ে । সম্প্রদায়ী বৈষ্বগণের পূর্বে এদেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়- 
দেব গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ঃব ধর্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। তবে সম্প্র- 
দায়ীগণের ভাবের সহিত প্র ভাব মিশিয়। গিয়া একটী অভিনব আকার 
ধারণ করে। চৈতন্ত জন্মিবার পূর্বে, অদ্বৈত, শ্রীবাঁস, হরিদাস প্রভৃতি 
বঙ্গীয় বৈষ্ঞবগণ এই অভিনব ভাব লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম যাজন করিতেছিলেন । 
মধ্বাচার্ধ্য মঠের অধস্তন সপ্তম আচার্য মাধবেন্্র পুরী দেশ পর্যটন উপলক্ষে 
এদেশে আগমন করতঃ অদ্বৈতকে ভক্তির ধণ্মে দীক্ষিত করিয়৷ যাঁন ; তদ- 
বধি প্রেমভক্তির জলস্ত ভাব সকল অদ্বৈতাস্তঃকরণে উদ্দীপিত হইয়াছিল। 


“ভার ঠাই উপদেশ করিল। গ্রহণ, 
হেনমতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন।* চৈতন্য ভাগবত । 


তৎকাঁলে অদ্বৈতভবনেই বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইতেন। অন্বৈতাঁচার্ষ্যর 
টোল ছিল; সেখানে অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। 
যবন কুলেশস্তব ভক্ত হরিদাস যবন কর্তৃক লাঞ্চিত হইয়া তাঁহারই বাটাতে 
আপিয়। আশ্রয় লইয়াছিলেন। তত্কালে বঙ্গনমাক্র যে বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষ- 
পাতী ছিল নাঃ তাহাতে সন্দেহ নাই । ,চতুঞ্জিক ভক্তি ও বিশ্বাস শুন্ত লোক 
গুলা ধর্মের নামে কেবল কতগুলি বাহাড়ম্বরে মত্ত হইয়া পরিত্রাণের পথ 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া! পড়িতেছে, দেখিয়। অদ্বৈত বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং 
কবে ভগবান অবতীর্ণ হইয়! পাণ্ডীদ্িগকে উদ্ধার করিবেন, সেই চিস্তাতেই 
নিমগ্ন থাকিতেন। 


“বিষণ ভক্তি শূন্ত রি সকল সংসার, 
অদ্বৈত আগচার্ধ্য ছুঃখ ভাবেন, অপার” টৈতন্ত ভাগবত। 


“কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ, 

ভক্তি গন্ধ নাহি যাঁতে যায় ভব যোগ । 

লোক গতি দেখি আচার্য করণ হদয়। 

বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়?” টৈতন্ত চর্রিত। 


ঈ. ০ দীন 


ও কবি আছে 'ষে, প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ্মঁ অবতীর্ণ করাইবার জন্ত 
রর সেই: 'হইতে বিশেষ সাধনা! আরস্ত করিলেন ও আপনিও: প্রাণপণ 
যদ্ধে ভক্তি শান্ত অধ্যাপন| ও নাম: সংকীর্ভন প্রচার প্রভৃতি. উপায় সকল: 
অবলম্বন করিতে লাগিলেন? বৈষণবের! বলেন যে, তীহারই সাধনার বলে 
পরবর্তী নম ্বয়ং ভগবাদ্‌ চৈতন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়্াছিলেন। 
ৃ এই মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার (৮ চৈতন্য চরিত। 
ক্ষুত্ চি প্রতি তখন সর্বদখই উৎ্পীড়ন ও অত্যাচার হইত; 
এবং ইতর ভদ্র মকলেই-বৈষ্ণবদ্িগকে উপহাস করিত। চৈতন্যভাগবত- 
কার তখনকার ভাব অতি সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। ২3 





| গহাততালি দিনা যে সকল ভক্তগণ 
-. আপনা আপনি মেলি করেন কীর্তন; 
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে, 
_. ইস্থার। কি কার্ষ্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈ-স্বরে ? 
. আমি ব্রহ্ষণ আমাতেই বৈসে নারায়ণ; 
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ? 
সংসারী লোৌকেরে বলে মাগিয়! খাইতে ১ 
ডাকিয় বলয়ে হরি লোকে জানাইতে | 
রঃ এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়.” 
এই নু করে সব, নদীয়া মেলিয়1।” ঠৈতন্য ভাগবত । 


আছি প্রতিরোধ জন্য যতগুলি আধ্যাত্মিক বল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, 
সর্বাপেক্ষা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদই গ্রধান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তম 
শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়। অল্পকাল মধ্যেই শঙ্কর আসাধারণ ধীশক্তি 
_ জঙ্পন্ধ হইয়া উঠিলেম এবং অল্প বসে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়! বৌদ্ধধর্খের 
বিরুদ্ধে গাত্রোথান করিলেন | তাহার মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর 
কিছুই নাই ) জীবের স্তিত্ব'কেবল মায়! মাত্র ? মায়াত্যাগ হইলেই জীব ও 
 ত্রহ্ধে কিছুই গ্রতেদ থাকে না।; এইভাবে তিনি সমস্ত বেদাত্তের ভাব্য-- 
রচনা করিলেন। এক্ষণেও প্র সকল শাস্করভাষ্য বেদবাক্যের ন্যায় মান্য 
রি এ হইয়া, আসিতেছে । : বোধ হয়, শিক্ষিত ও জ্ঞানীব্যক্তিদিগকে বৌদ্ধধর্ 
* হইঞেংনিবৃত, করায় ন্য.এই মত উত্তাব্বিত হইয়াছিম।, বাস্তবিকও 








.. ভৃতীয় পরিচ্ছেদ (৫. 


ভাহাই ঘটিয়াছিল 3: তৎকালের পণ্ডিত সমাজে এইমত সন্মানিত হওয়ার 
পর) বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া সমুদ্র পায়ে ও হিমালয় পারে যাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্বে এইষত বছল প্রচার হইয়াছিল.। এই 
মতের বিরুদ্ধে তাহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বড় আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, যে মত অবলম্বন করিয়া শ্রীযাঁন শঙ্করাচার্ধ্য বিধর্থী বৌদ্ধদিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে দুরীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী 
ধর্সংস্কারক শান্ত্ের দোহাই দিয়া আবার তাহারই মূলোৎপাঁটনে কৃত- 
সঙ্কল্প হইলেন। বৈষ্ণব সমাজে এই মত এতই দূষণীয় বলিয়া অবধারিত 
হইয়াছে যে আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ শকঙ্করের নাম গুনিবামাত্র খড়াহস্ত 
হয়েন। চৈতন্য “সোহ্হং* ণতত্বমসি' মত সকলের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও 
তক দেখাইয়া! কাশীবাদী পরমহংস ও সন্্যাসীগণকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। 
তিনি উপনিষদ ও বেদসৃত্রকে তত্ক্ানের আকর বলিয়া বিশ্বীস করিতেন ; 
কেবল শঙ্করাচার্য্ের ব্যাথাই দৃষ্লীয় মনে করিতেন। কিন্ত তাহা! বলিয়া 
তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করেন নাই, বরং বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বরাদিই | 
হইয়! বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য এই অর্থ করিয়াছিলেন। 
“উপনিষদ সহিত সুত্র কহে যেই তত্ব? | 
ুখ্যবৃতি সেই অর্থ পরম মহত্ব । 
গৌণবৃত্ত্ে যেই ভাষ্য করিল আচার্য্য ঃ 
তাহার শ্রবণে নাশ হয় স্ব কার্ধ্য। 
তাহার নাহিক দৌষ ঈশ্বরান্তা পাঞা, 
গৌধার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।* ঠৈতন্য চরিভামৃত। 
কালে শঙ্করাচার্য্ের প্রতিষ্ঠিত অস্বৈতবাদ মধ্যে আবার. নানাপ্রকার, 
কুসংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল $ তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাহাকে 
শিবের অবতার বলিয়া কল্পন! করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার 
প্রতিষ্ঠিত ধর্দ শৈবধর্মনরাপে পরিণত হইল । . 
বৈষ্বগণ শঙ্করাচার্য্যের অইৈতবাদকে কিন্ধঈী টক্ষে হেখিযেন ও তাহা | 
তখনকার শিক্ষিতদলে কিরূপ সং ক্রামিত হইয্থাছিল, ্টাহ পশ্চা্িখিত 
উদ্ধত অংশ পাঠে জানা যাইতে: পারে 1... 
.. শরক্যাপীর সনে না করেন আলাপন)... 
সেই আপনাকে মা বলে নারায়ণ ৮. রর রত 


২৬ ৃ 4 চৈতগ্যলীলাঙ্ৃত: ্ 


ক্জানী, যোগী, পন্থী, বিশ্বস্ত খ্যাতি যার? ২ 
কারও মুখে নাহি, দবাস্তামহিম। প্রচার |. না ভাগবত। 
_-শ্ষড়িধ রশ্বর্যয প্রভূর চিচ্ছক্কি বিলাস; 

-ছেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস? 

 মার়াধীশ, মায়বশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ; 

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ?* 





্‌ এই ত গেল সাত লোক ও. শিক্ষিত পত্ডিতদিগের কথা। ইতর 
সাধারণ, লোকে না শাক্ত) না বৈষ্ণব, না অস্বৈতবাদী ; ইহার কিছুই 
ছিব না। তাহারা সকল মতেরই সকল কথা মানিত কিন্বা ন। মানিত। 
বখন যে সম্প্রদায়ের লোকের সবার পরিচালিত হইত, তখনই সেইরূপ 
চলিত। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম ও মানিত, মাংদ, সুরা প্রভৃতি তান্ত্রিক র্সর 
অনুষ্ঠানেও যোগ দিত, আবার মায়াময় জগত, ঈশ্বর ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব বা দারিত্ব নাই, ইহাও বলিত। তত্তিন্ন জনসাধারণে কতকগুলি 
স্বকপোলকল্পিত দেবতাপূজার পদ্ধতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাঁতেই তাহাদের 
অধিক আমোদ ও কৌতুক দেখা যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষণী প্রভৃতি 
কতকগুলি দেবতাঁর পর্কেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহছিল। এক্ষণকার 
স্তায় ছুর্গোৎসবের প্রথা তখনও প্রবর্তিত ছিল; তাহা বৈষ্বদিগের গ্রন্থের 
অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়। যায়। নিষ্কাম ধর্ম কাহাকে বলে, তাহ! 
চৈতন্তের পুর্ব কি ইতর, কি তৃর্র কেহই জানিতেন ন1। পশ্চাছুক্কৃত 
কবিতাটা তখনকার সামাজিক ধর্ম ভাবের একটা সুন্দর ছবি। 
| প্ধর্ম কর্ম লোক স্ব এইমাত্র জানে ঃ 
_. মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে। 

দেবতা জানেন সবে হী বিষহরি ; 

তাহ! যে পুঙ্জেন সেই মহা দস্ত করি। ). 

2 . ধন ৰং ংশ বাড়ক করিয়া কাম মনে) 

আদা মাংস দানে গুজে কোন কোন জনে। 
এ.  জোগীপাল, গোলীপাল, মহীপাল গীত)... 

ইহা শুনিতে লোঁক পব মহা আননিত।”, তন তাঁত রর 


বনি গান, রামাতণের গানের ভার স্বীত ছয়; কারা! এক্ষপেও কোন 
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কোন ইতর শ্রেমীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া বারন 1 কিন্তু লাইন তা 
কিরূপ ছিল, তাহ! জানিবার যে। নাই |: ধু বিড ভি 2 
থে সকল ধর্শের ' কথ! বল! হইল, তত্তিন্ন রুনলমান, ধর্শও লরি 
গ্রতিঠিত হটয়াছিল। ' অর্থ লোভেই হউক, আর বল প্রয়োগ ভ্বারাই হউক, 
অনেক এ দেশবালী তখন মহম্মদীর ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ) সুসলমাঁন- 
_দিগের ভাষা ও. ভাব বহুল পরিমাণে সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল 3 
এবং মহম্মদীয় ব্যবহারাদিও গৃহীত হইয়| ছিল। সুতরাং ইহা! বলা ফাইভে 
পারে যে, যেসকল আধ্যাত্মিক শক্তি তখন সমাজ মধ্যে কার্য করিতেছিল, 
তন্মধ্যে মুসলমানের ধর্মভীবও একটা । তবেই আমর! দেখিতে পাইতেছি 
যে, শীক্ত ধর্ম, অদ্বৈতবাঁদ, বৈষ্ণব ধর, শান্তর বহিভূতি নানা প্রকাঁর সা্া 
জরিক উপধর্্ব এবং কতক পরিমাণে মুপলমান ধর্টের ভাব ছারা তদানীন্তন 
বঙ্গলমাঁজ পরিচালিত হইত্েছিল। টৈতন্ত ও তাহার সহযোগী ধর্ম্মীচার্যা- 
গণকে এই সমস্ত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম ও ভক্তির ধর্শ 
স্থাপিত করিতে হইয়াছিল । ইহাতে কি প্রকার আধ্যাত্মিক বলের প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল, তাহ চৈতন্ত জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষা দিতেছে । ফলত. 
তাহার আধ্যাত্মিক বলের সহিত এই সকল আধ্যাত্মিক শক্তির. যে সংগ্রাম, 
তাহাই তাহার জীবনের গৃঢ় রহস্ত। 
এত গুলি শক্তির ক্রীড়াভূমি হইয়া বঙ্গসমাজ সময়ের অনন্ত শ্োভে 
ভাসিরা চলিল, বঙ্গবাসীগণ স্বাধীন চিন্ত/ও স্বাধীন ভাৰ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
ক্রমে নিম্তেজ, অবসন্ন ও অনার হইয়। পড়িল, প্রাচীন আর্য সমাজের দু 
বন্ধন ও ধর্মভাব সকল শিথিল হইয়। পড়িয়া সম]ুজকে আধ্যাত্মিক অবনতির 
চরমাবস্থায় উপনীত করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে সোনার বঙ্গদেশ প্রেত- 
ভূমিতে পরিণত হইল ! কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে গাইতে পারে ? বাঙ্গালী, 
বল বীর্ষা, সৎপাহস প্রভৃতি মানলিক ও আধ্যাত্মিক গুণ সমূহ ও পার্থিব 
উন্নতি হইতে বঞ্চিত ছইল বটে, কিন্তু ভগবান্‌ বাঙ্গালীর হাদর বিয্া যে ভাগ- 
বতী লীল! প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা তখন কে' 'জানিত 1. সেই-্জস্ধকারময় 
পিশাচভমিতেই যে উত্তরালে সত্য ধর্শের হুর্যা উদিত হইর্ীসমন্ত পৃথিবীকে | 
আলোক দান করিবে, তাহা কোন্‌ মানব বুদ্ধির আয়ত্তাধীন ছিল? দেই 
জন্তই বুষিব! বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত বাঙ্গালী জাতির মত্ত এহিক ভু 
কাড়িয়। লইয়া আধ্যাত্মিক রাঞ্যের অন্ত তাহাকে খ্য়ে দলে প্রশ্থত: ফরিতে- . 








ছি : ফলতিঃ যেমন মহধি ঈপার আগমনের পূর্বে সংপারবিরাগী রোছন 
টি প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন ধে, "আম্ণর 'পরে মিনি আদিতেছেন 
স্তীহা'র দ্বার! ব্বর্গ রাজ্য প্র্তঠিত হইবে,» তঙ্জপ ভতক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্তের প্রেম 
ভক্তির ধর্ম আদিয়া যেন এই বলিয়া গেল যে প্ৰঙ্গদেশ প্রস্তুত হও! তক্তি 
বন্যার জলে অজ্ঞান: অন্ধকারের আবর্জন| সকল ধৌত কর, আমার পর 
যে আলোক এখানে আসিতেছে তাহা হইতেই ম্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবে; অতএব সেই অলোক গ্রহণের জন্য প্রস্তত হও।” ফলে আমর! 
চৈতন্তচন্দ্রের উদ্নয়কে' পরবর্তী বিধান বিকাশের প্রথম উষা। বলিয়! 
বিশ্বীপ করিয়া! থাকি। তিনি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ প্রান্তে 
তেজঃপুঞজ ধূমকেতুর স্তাঁয় উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর কালযাঁবৎ (প্রেমতক্তির 
আলোক্ষে বঙ্গবাসীর হদয় আলোকিত করতঃ পুনরার অনন্তের বক্ষে মন্তর্ধান 
হইয়া! গিয়াছেন । এই ৪৮ বতসর মধ্যে এ দেশের ধর্ম জগতে যে মহাবিপ্রৰ 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই চিত আমরা এই পরিচ্ছেদ তি ফি 
রি করিলাম । 








চতুর পরিচ্ছেদ | 
চৈতন্যের সমসাময়িক এতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা ৃ 


১৪*৭ শকের ফাল্তন মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ অবে চৈতন্য দেব জন্ম 
গ্রহণ করেন, এবং ১৪৫৫ শৈক্ষে অর্থাৎ ১৫৩৩ নিত তাহার অস্তধ্ধান ইয় 1. 
| “চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ) 
চৌদ্দশত পঞ্চানে হৈল! অন্তধ্ধান।* চৈতন্য পরা ॥ 
এই অর্ধ শতাব্দীর ধতিহাসিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত আমরা এক্ষণে 
বৈফবদিগের শ্রশ্থাবলম্বনে কতক কতক প্রদর্শন করিতেছি । : 
- স্্ীষ্ীয় দ্বাধশ শতাকীর শেষ ভাগে ভারতে হিন্দুরাঁজত্ব লোঁপ হইল$ 
পৃথথীরাজের অধিকৃত সিংহাসন যবনকরতঙন্তত্তম হইল। স্থুলতান সাহাবুদীন 
দি্ীর সাস্রাণ হস্তগত করিয়! আপন সৈন্তাধ্ক্ষ কুতবৃদ্ধীনকে তাহার শাপন 
কর্তা নিযুক্ত করিলেন | কিছুদিন পরে লাহাবুদ্দীনের. মৃত্যু হইলে গন্ধনীর 
আযান উৎস হইল। তখন কুতবুদ্ধীন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করতঃ দিল্লীর 
শরিংহাগনে আরোহণ কন্ধিলেন | ১২৩ বহনে সাহার, 'ীখান সেনাপতি 








বখ্তিযার খিলিঘী' সেনবংনীয় বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষণের়কে কৌশলক্রমে রাজ্য- 
চ্যত করিব বঙ্গদেশে যবন পতাকা উদ্ভীন করিলেন, এবং দিরীঙ্বরের, নামে 
স্বয়ং ইহা শাসন কপ্সিতে লাগিলেন) শবৌড়মগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত 
হইল। সেই হইতে প্রায় দেড়শত 'বংসর পর্য্যন্ত: বজদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের 
অন্তনিবিষ্ট হইয়! ক্রমান্বয়ে যুসলমান: হ্বাদারগণ কর্তৃক: শাসিত হইতে 
লাগিল। ১২৯৯ শ্বীষ্টাব্ে সম্রাট. আলাউদ্দীন কর্তৃক এই : দেশ হুইভাগে 
বিভক্ত হইল। পূর্বভাগে বাহাছর খাঁ শ্ুবাপার নিযুক্ত হই! সোলার গ্রাম 
নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নাভীক্ষদ্দীন ইহার পূর্ব হইতে 
সমস্ত বন্ধের নুবাদার ছিলেন । রিভাগের পরও তিনি: গৌড় নগরে রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন। কার সহকারে দিল্লীর সম্াট্গণ 'ছুর্বাল হইয়া 
পড়ায় তাহাদের অধীনস্থ স্থবাদারগণ দিরী সাত্রাজ্যের অধীনতা 
পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন হইতে লাঁগিলেন। ১৩৪০ খ্বীষ্টান্যে লোদী- 
বংশীয় সম্রাট মহম্মদ সাহার দ্ধিকার সময়ে দোনাক গ্রাম বিভা 
গের স্ুবাঁদীরের জনৈক সামান্য: ভূত্য.. কৌশলক্রমে সমস্ত বঙগদেশ 
'হস্তণত করতঃ সুলতান সেকেন্দার নামে বঙ্গের একেশ্বর হইলেম ; এবং 
দিল্লীশ্বরের অধীনত! পরিত্যাগ পূর্বক আপনাকে স্বাধীন রাজ। বলিয়া 
পরিচিত করিলেন। দিলীশ্বর তখন ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ? 
সতরাং তিনি পেকেন্দরের কিছুই করিতে পারিলেন না? সেই হইতে 
সমাট আকবর সাহার অধিকার অর্থাৎ ১৫৭৩ গ্রীষ্টাব পর্য্স্ত ছুই শত 
বৎসরের অধির কাল পর্যান্ত বাল! গনেশ ছ্িলী সাত্রাঙ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া স্বাধীন ভাবে মুসলমান রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইতে লাগি । এক্ষণে 
পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাঠান রাজগণের হি স্বাধীনতার 
কালেই নবদ্বীপে শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন ।. চি 
 চৈতন্যচন্দ্ের কিঞিৎ পুর্বে অর্থাৎ ১৪৮১. রি বারিক, না: টি 
শ্বরের জনৈক খোছা! স্বর গ্রভৃকে হত্য। করিয়! স্থলতান সাজাদা! নাম গ্রহণ 
করত গৌড়ের ফিংহাসনে আরোহণ করিলেন । *লমাপ গত, হইতে না 
হইতেই মুলুক আছিল নামক. তাহার, একজন লেপ, তাহাকে, হ্যা 
করিয়া ৫ফেরোজ সাঁহ। উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্ষবিংহথাননে অধিরড় : 'হুইলেন। 
ফেরোজের মৃত্যুর পর; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহন্ম্ সাহা এক বৎসর" খান 
করিলে ১৪৯৫ সালে একর: গ্মাবিলিনীরে রাজপুরুব, ভার জীবন নাশ ' 
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করিস মজংক্ষর। সাহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙরাঁজ্য অর্ধিকার করিলেন। 
এই বাক্তি অতিশয় নিষ্ঠর ও স্বৃশিত স্বভাবের লোক ছিল। তাহার 
অত্যাচারে : উৎগীড়িত হইয়া অচিরকাল মধ্যে. ওমরাগণ ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন এবং মহশ্মদীয় বংশজাত মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়া 
বঙ্গেশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড় নগরের প্রীস্তরে এক. 
মহাসমর হইল; তাহাতে মজ£ফর সসৈন্তে নিহত হইলে, দ্বিতীয় -আলা- 
উদ্দীন নাম গ্রহণ করতঃ সৈয়দ হোসেন বাহ্গলার মজনদে উপবেশন করি- 
লেন। ১৪৯৩ গ্রীষ্টান্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ১৫২* খ্রীষ্টা্ধ পর্যন্ত 
সৈয়দ 'হছসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থতরাৎ ছৈতনা জীবনের দ্বাদশ 
হইতে পঞ্চত্রিংশবর্ষ পর্য্যস্তের ঘটন! তাঁহার রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়া- 
ছিল। এই রাজার বাঞ্ত্ব সময়ে রাজ্যের অনেক শ্রীরৃদ্ধি হইয়াছিল? 
প্রজাগপ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং অনেক ন্ুনিয় মণ 
স্থাপিত হইল। ইনি এক ডাঁলার দুর্গ সংস্কার করিয়া! সেখানে আপন 
বাদ স্থান নির্দিষ্ট করিলেন এবং রাজ্যের অহিতকারী আবিসিনীয় ও. 
অন্তান্ত, ছৃষ্ট লোৌকদিগকে দমন করিলেন। ইহার পুত্র নশরত সাহা ' 
১৫৩৩ -প্রী্টাব্ব পর্যযস্ত রাজত্ব কফরেন। তাহার অধিকার সময়ে গৌড় নগরে 
অনেক স্বন্দর সুন্দর সৌধ মাল! নির্মিত হইয়াছিল। যে বৎসরে 
চৈতন্কের তিরোধান হয়, টি সেই বৎসরে. মানবলীলা স্বরণ 
করিয়াছিলেন । : | 
গোৌঁড়েশ্বর সৈয়াহুগেনের নাম ইচতন্ত ভাঁগবতে ত উললিবিত আাছে। দ্বিতীয় 
'আলাউদ্দীনের পূর্ববনাম নৈয়দহ্দেন ছিল ও সে সময়ে তিনিই বলের অধী- 
স্বর.ছিলেন'। স্থতরাং চৈতন্তভাগবতের নৈয়রহসেনই যে দ্বিতীয় আলা-. 
উদ্দীন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যখন রাজধানীর সমীপবত্তা 
রামকেপি গ্রামে ঠৈতস্ত হরিনামের মহিমা প্রচার করিতেছিলেন, কোটি 
কোটি নরনারী তাহাকে দেখিতে ও নামসন্কীর্ভন শুনিতে আদিতেছিল,. 
সুদ করতালের নিনার্দে ববিস্ত কম্পিত হইতেছিল এবং প্রেমভক্ষির 
বন্যাতে সমস্ত, বঙ্গ ভুমি ভালিতেছিল, ৮ সহরকোতয়াল-য়াজাকে: 
সেই ব্াস্ত অবগত করাইলেন॥ 58458 পড়ি নহার এ 
২2100 পিক্ষোতযাল গ্রিয়া চি রাতে + $. নি 
২, রী এক সন্ধ্যাসী আসিয়াছে রা ঠা 3২:১২ 





নি চু র্ঘপরিক্ি ॥ র্‌ রর 
. মিরঘধি করে তৃতের সন্তীর্তন।- 2 
ন! জানি তাহার স্থানে মিলে কত, জন 1 চৈ চগামৃত । 
- এই সঙ্থাদ পাইয়া সৈয়দহুদেন হিন্দু সভাদদগণকে বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! 
করিগেন ॥ তৎকাঁলে কেশবছত্রী ও দধপ এবং সাকর মল্লিক ই তিন জন. 
সর্ব প্রধান হিন্দু সভালদ্‌ ছিলেন | রূপ ও সাকর মল্পিককে বীরখাঁস ও দবীর 
খাস বলিত। চৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে ুগ্ধ হইয়া! অতুল পশ্বধ্য ও অঙোচ্চপদ্- 
মর্ধ্যাদাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করতঃ পরবর্থী বৈরাঁগ্যাশ্রযে ইহারাই রূপ সনণা- 
তন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কাহার! এই বলিয়। চৈতন্তের 
বিষগ্গ উড়াইয়। দিলেন যে, “কোথ! হইতে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসি- 
য়াছে, তাহার এত মহত্ব কি ঘে আপনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাঞজ| করেন?” 
তাহারা ভাব্য়। ছিলেন, ষবন জাতি ঘোর অবিশ্বাসী, এক্ষণে যদিও. সাধুভাৰ 
গ্রকাশ করিতেছে, কিন্তু পরে অন্যের মন্ত্রণ! শুনিক়্! বিপদ ঘটাইতে পারে, 
এই বিবেচনায় চৈতন্তকে রাজধানীর নিকট হইতে চলিয়া! যাইবার জন্য অনুরোধ 
করিয়৷ পাঠাইলেন | কিস্ত ভগবানের নামের কি মহিম! ও সাধুগণের প্ররুতি 
কি মনোহর! হোসেন সাহ। চৈতন্যের প্রতি গিষ্,রাঁচরণ কর! দূরে থাকুক, 
তাহার ধর্প্রচারের সুবিধার জন্ত ও গোঁড়া কাঁজীগণ তাহার প্রতি অন্তায়া- 
চরণ করিতে না পারে, তঙ্জনা রাজাজ্ঞ। প্রচার করির। দিলেন। 
"রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে) 
কেহ য্দি উপদ্রব করয়ে তাহারে । 
যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে 3 
আপনার শাস্রমত করুন বিধানে । 
বর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন; 
বিরলে থাকুন কিম্বা যেব! লফমন। 
কাজী বা ফোটাল কিন্বা অন্য কোন জন, রি 
যে কিছু ব বালিবে তার [লইব বরন” ৮ বনী ভাগবত) 


ছিলে) ; স্থৃতরাং ন্‌ প্রতি নিরা রাচরণ য়ে: কি টি: ই 
তেন ন।। বৈষণথ গ্রস্থেও ইহ্থার, বথে্ট পোষকতা পাঁওরা যার, |. ০ ক 
0 শ্যে হোসেন সাহা পুর্বে উড়ীয়ার দেশে ছা, 

 দেবর্তি স্ভাহিলেফ দেউল বিশেষে 1. মি রি 











করি ছিসন, তাহা" 





ভগবানের ইছার বলিতে হইবে। ০০০ 
এই লময়ে রূপ ও সাকর রে ছুই ত্রাত! তের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। ' টচৈতন্যের প্রজ্লিত বৈরাগ্যভাব তীহাদের স্তরে অন্তরে 
বিধিল। 'টৈতন্যদেৰ ক্বামকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া! গেলে উভয় ভ্রাতারই 
বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। রূপ, কনিষ্ট ভ্রাতা অন্থুপমকে সঙ্গে লইয়া 
সর্বাগ্রে টৈতন্যসন্গিধানে চলিয়া গেলেন। তখন সাকর সংসার ত্যাগের 
অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। বঙ্গেশ্বর তাহাকে বড় ভাল দাসিতেন ; ও 
সমস্ত রাজকার্ধ্ের ভারার্পণই তাহার উপর ন্যন্তছিল। তিনি অমনো-: 
যোগী হইব পীড়ার ভান করত বাটীতে বদিয়। থাকাতে রাজকার্ষ্যের বিশৃ- 
জল] হইতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ গৌড়েশ্বর তাঁহার বাটীতে যাইয়া 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন | 
"রাজা কহে তোমার স্থানে রা পাঠাইল। 
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি স্থস্থ যে দেখিল। 
আমার যে কিছু কার্ধ্য সব তোমা লঞ্া, 
কার্ধ্য ছাড়ি রৈল! তুমি ঘরেতে বসিয়া । 
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ।* চৈতন্য হজ 
ইহ শুনিয়া সনাতন বলিলেন যে তাহার দ্বারায় অর রাঁজকার্ধ্য চলিবে 
না। তাহার স্থানে দ্বিতীয় লোক নিষুক্ত করিতে হইবে । ইহাতে গৌড়ে- 
স্বর নৈয়দ হুসেন রাগান্বিত হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 
কতক দিন পরে রাজ মন্ত্রী উৎকোচের দ্বার! কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করতঃ 
বারাণসীনগরে যাইয়া চৈতস্তের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তদবধি উজীরীর 
পরিবর্তে তাহার ফকীরী অবলঙ্বন হইল । : 
এই ত্বাস্ত পাঠে দুরুচিসম্পন্ন পাঠক মনে স্করিতে পারেন যে, সনা- 
তনের ভার ধার্শিক লোকের পক্ষে পীড়ার ভান করিয়া বাটাতে বলিয়া থাক! 
ও উৎকোচ দিয়া কারামুক্ত হওয়া অতি অন্যাপ্ন হইয়াছিল। তাহার উত্তরে 
আমরা বলি যে, লনাতনের সেই ধর্ম জীবন আবম্ত। সত্যাসত্য, পাপ 
পুণ্যের প্রতেদ তখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই । তীন্র যৈরাগ্যের উত্তে- 
জনার নংসার পরিত্যাগ করা ঠিক বলির! বুঝিয়াছিলেন ও তাহা সাধন করি- 
বার জন্য প্রীগপশে বন্ধ করিয়াছিলেন । আমকা এরূপ বলি ন! যে, সনাতন: 





,.. ক্্থপরিজেদ। ঞ্চ 
তখন সমস্ত বৈষবধর্দ সাধন করিতে. পাঁবিয়াছিলেন।. যদি তাহা 
হইত, তবে তাহার পর ছুই মান পর্য্স্ত কাশীতে টৈতন্যের নিকট উহাকে | 
উপদেশ লইতে হইত ন1। রে 
. উৈতন্ত জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের রী উদিত, শীরাজিতে 
ংঘটিত হইয়াছিল; এবং উৎকল রাজ ও তাহার প্রধান সভাসদ্গণ চৈত- 
সের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। সুতরাং সে দেশের সংক্ষিপ্ত ঝতিহানিক ঘটনা 
এ গ্রন্থের নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নহে। চৈতন্য জন্মিবার বহু পুর্ব্ব 
হইতে বঙ্গদেশ যেরূপ স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া! যবন করতপন্স্ত 
হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে উড়িষ্যার অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তখনও 
নীলাচলের রাঁজ প্রপাদে হিন্দৃস্বাধীনতার বিজয় পতাক1 উড়িতেছিল এবং 
সমত্ত উৎ্কল দেশবাপী ম্বাধীনভাবে. কাল যাপন করিতেছিল। অধিক 
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে চৈতন্য দেবের সমরে বঙ্গদেশীয় রাজগণ 
উড়িষ্যার নৃপাপনে আদীন ছিলেন । 
ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে 8৭৩ টা হইতে ১১৩১ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাননে কেশরীবংশীক্ব নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। শেষোক্ত বঙ্দরে কেশরীবংশ ধ্বংম করতঃ গঙ্গাবংশের জনৈক 
রাজকুমার উৎকল সিংহানন অধিকার করিয়া লইলেন। সেই হইতে 
১৫৫০ খ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ একাদিক্রমে উড়িষ্যার রাজ্য 
শান করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ্‌ রাঞ্জাগণের সময়ে কেবল কয়েক 
বৎসর সিংহাসন লইর। গোলযোগ বাধিয্নাছিল ॥ সে যাহা হউক চৈতন্তের 
সময়ে গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুত্র নামে নরপতি উড়ি্যার রাঁজাননে আনীন 
ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সাব্যস্ত করিয়াছেন যে মেদিনীপুর ও 
তমলুকের মধ্যবর্তী স্থান বিশেষ হইতে গঙ্জাবংশের আদিপুকুষ প্রথমে উৎকলে 
গমন করিয়াছিলেন ; নুতরাঁং এই রাজাগণ যে জাতীতে বাঙ্গালীছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে রাজা প্রতাপক্ত্রের যে পরি- 
চয় পাওয়া যাক, তাহাতেও 'উইলসন. সাহেবের কথাই দৃঢ়ীভূত হয়। 
কারণ এই রাজা অতিশয় বাঙ্গালীর . পক্ষপাতী ছিজেন। তাঁহার প্রধান 
সভাপগ্ডিত.ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্ সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন, 1 প্রধাদ 
শ্রেির সার্দমভৌম ভট্টাচার্যের ক্ষমত! অদ্বিতীয় ছিল।.. | 
 বাজা,প্রতাপ ক্র চৈতন্যদেবের 'সহিত সাক্ষাৎ, করিবার অন্য এলি 


৩৪  চৈতন্ঠলীলাশ্বত। . 
লেন। তীহার মনগণত ইচ্ছা পর্জের ছারা সার্বভৌম ভষ্টাঁ 
চার্য্যেকে জানাইলে ভট্টাচার্য শ্রুপঙ্গতঃ ধঁ কথা চৈতন্টকে জানাইলেন। 
স্ত্রী ও রাজদর্শন সন্স্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং সন্ন্যাী চুড়ীমণখি চৈতন্য 
এই কখ' শ্রবণ মাত্রে (বিষু ) (বিষ্ণু) ঘলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ও সার্ক- 
ভৌমকে বলিলেন যে যদি তিনি পুনরার প্ররূপ কথার প্রসঙ্গ করেন তবে 
আর তীহাকে নীলাক্রিতে দেখিতে পাইধেন না। সার্বভৌম পরাস্ত 
মাঁনিয়া অগত্যা ্ী কখ। রাজাকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপকত্র 
গৌরাঙ্গের প্রতি এত অন্ুুরক্ক হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে প্র কথা শ্রবণে মর্ম্মা- 
হত হইলেন এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না পাইলে রাজ্যাদি সমস্ত বিষয় 
বৈভব পরিত্যাগ করনত: বৈরাগ্যাশ্রষ গ্রহণ করিধেন প্রতিজ্ঞ করিলেন । 
ভগবৎপ্রেমিক রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশে প্রতাপ কড্রের শাসনকর্তা 
ছিলেন। দাক্ষিণাঁত্য পরিভ্রমণ কালে গোদ্াাবরী তীরে চৈতন্যের সহিত 
তাহার মিলন হওয়ার পর রামানন্দ রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বিষয় 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া] জীবনের অবশিষ্ট কাল চৈতন্টের সহবাসে কাটা- 
ইবেন। এই মনোগত ইচ্ছ! তিনি রাপ্জাকে নিবেদন করিলে রাজা 
প্রত্তাপরুত্র আহ্লাদ সহকারে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও তাহার নির্ধা- 
রিত বেতন তীহাকে পেন্সন্‌ স্বরূপ মাসে মাসে দেওয়া হইবে তাহারও 
আদেশ করিয়া দিলেন; এবং সেই সঙ্গে তিনি তাহার দ্বার চৈতন্যের 
সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন। 

“তোমারে বর্তন তুমি থাঁও সে বর্তন; 

নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ। 

আমি ছার যোগ্য নহি তার দরশনে । 

তারে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে ।” টচতন্য চরিতামৃত | 

স্বাধানদ্দ রায় চৈতন্ত সমীপে রাজার এই কাতরোক্তি বিজ্ঞাপন 

কষিলেন। কিন্ত তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তখন গজপতি 
প্রচ্তাপরত্র আপন ব্বঈঁজধানী: কটকনগরর হইতে সার্বভৌমকে এই 
দবিভীক্ পত্র লিখিলেন যে. যদি তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন না পান 
ভবে নিশ্চয়ই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়! চলিয়া যাই- 
বেন। এই পত্রে তিনি মহাপ্রভুর সমত্ত-পার্ধদগণকেও অতি দীন ভাবে 
আদ্ম নিষেদন' পানাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ভাহার লিষিত্ত চৈতন্তের 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


নিকট অনুরোধ.করিবাঁর জন্য বলিয়াছিলেন। এই.পত্র পাঠ কৰিয়! নিত্যা" 
নন্দগ্রমুখ সমস্ত ভক্তগণ চৈতন্যকে চটেপটে ধরিলেন) কিন্ত ধর্মবীর চেতন 
কিছুতেই আপন-বিশ্বান হইতে টলিলেন না.। অরশেষে সকলে, মিরিয়া এক. 
রফা-বন্দোবস্ত করিলেন ফে চৈতন্যের এক খ্াানি বহির্বাস, রাজসমীপে প্রঠান, 
হইবে; চৈতন্যের পরিবর্তে রাজ। এ বাহর্বামকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন, 
তাহাই কর! হইল। তাহাতে ক্লাজা কতক শাস্ত হইলেন, বটে; কিন্তু 
তাহার মনের ক্ষোভ মিটিল না। তখন চৈতন্যদেৰ রাজপুত্রের সুদ্থিত, 
সাক্ষাৎ করিতে সন্মত হইলে রাজ! আপন তনয়কে গৌরাঙ্গ সব্লিধানে পাঠা" 
ইলেন। গৌরাক্গ মহানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।. রাজ্কাও পরে, 
সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থন্ন্য জ্ঞান করিলেন।. 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু বঙ্ছদেশ দিব 

বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিয়। কটক নগরে চলিয়া আসিলজেন এবং নগরের 
বহিরুদ্যানে আপন বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন। রামানন্দ রায় মহা প্রভূ, 
সমভিব্যাহারে ছিলেন ; তিনি প্রত্থর আগমন বার্তা রাজস্থান জানাইলে 
রাজ। প্রতাপ রুদ্র যেন স্বর্গের টা হাতে পাইলেন এবং বহুকালের সঞ্চিত 
মনের গাঢ় অনুরাগ এখন অনায়াসে চরিতার্থ হইতে পারিবে ভারিয়। অতি 
ব্যস্ততার মহিত যাইয়া! চৈতন্যের চরণ বন্দনা! করিলেন ও প্রণয়বিহ্বলে 
অশ্রুজল বিসজ্জন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাহার ভক্তিতে সন্ত হই 
তথন তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। 

*গুনি আনন্দিত রাজ! শীন্ব মাইল! ্- 

প্রতু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িল! । 

পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে গ্রয় বিহ্বল ॥ 

স্তুতি করে পুলকাঙ্কে পড়ে অশ্রজল ॥। 

তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন; * 132০1 

উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।» চৈতন্য চরিত 3: 
যেসময়ের কথা বজা। হইতেছে, তখন উড়িাবাঁজ ও 'বঙ্গেস্বরে মুদ্ধ 
হইতেছিল। উৎকল সীমার পর পারে যবন রাজা । পথে দন্যুভয় ও মবন”, 
ৈনিকগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বজদেশে স্বাইতে পথিমধ্যে চৈতন্য 
কোন অন্ুবিধা না হয় ও যাহাতে নির্বিগ্নে বঙ্গদেশে পৌছিতে পাবেন এই 
উদ্দেশে কাজা প্রতাপরুজ্ প্রদেশস্থ ও বিভাগীয় রান কর্মচাঙ্গীগণকে গজ 





৩৬; চৈতগ্ভলীলাস্বত। 


লিখিয় দিলেন, এবং পথের ছুই পার্থে সামগ্রীসস্তার প্রস্তুত থাকে ও জলপথে 
নৌকার নুবাবস্থা। হয় এরূপ উপায় করিয়াদিয়] রামানন্দরায় ও আপনার 
প্রধান অমাত্য শ্রীহরিচন্দন ও মর্গরাঁজকে তীহার সমভিব্যাহারে দিয়া 
পাঠীইলেন। সচিবদ্ধর ষাজপুর পর্য্যস্ত তাহার সঙ্গে আঁসিয়াছিলেন। কিন্তু. 
রামানন্দ রায়: রেমুণ। পর্যযস্ত সঙ্গে আপিয়। বিদাত গ্রহণ করিলেন। চৈত- 
ন্যের সঙ্গে বহু ভক্ত মণ্ডলী যাইতে লাগিলেন । যেখানে যান রাজ কর্মনচারী- 
দের নুব্যবস্থায় সেইখানে পরমন্ত্রথে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 
এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ বহু ভক্ত সমাকীর্ণ হইয়! উৎকলের সীঘাস্তঃ প্রদেশে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উৎকলরাজের শাদনকর্তা তাহাকে ৩৪ 
দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার নিরাপদে বাঙ্গলায় যাইবার জন্য যবন 
রাজকর্মমচারীর সহিত সন্ধিস্থাপনের যত করিতে লাগিলেন। 
“দন কত রহ সন্ধি করি তার সনে ) ্‌ 
তবে স্থথে নৌকাতে করাইব গমনে |” চৈতন্য চরিত। 

এই সময়ে যবনরাজের এক অনুচর 'উঠিয়ান্দগের কটকে আসিয়। মহা 
প্রভুর ভক্তিভাঁব ও নামসংকীর্তন দেখিয়! গিয়া আপন প্রভূকে জানাইল। 
ষবনাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়! চৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছুক হওতঃ আপন বিশ্বাসী অন্থু- 
চর দ্বারা আপন অভিলাষ বলিয়া! পাঠাইলেন। উতকল রাজাধ্যক্ষ মহা- 
পাত্র প্রত্যুত্তর এই বলিয়া! পাঠাইলেন যে যদি নিরম্ত্র হইয়া! কেবল দুই 
চারি জন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে আসিয়া মহাপ্রভূকে দর্শন 
করিতে পারেন) নচেৎ নহে । "যবনরাজ সেই প্রকারেই আসিয়া চৈত- 
সতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং তাহার স্বর্গীয় প্রেমভক্তির ভাবা- 
বলোকনে তাহার প্রতি একান্ত অন্রক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই 
দাস্তিক যবন আপন পদমধ্যাদ। বিস্বৃত হইয়। পূর্বক্কত পাপের জন্য অনুতাপ 
করিতে লাগিলেন: এবং বালকের ন্যায় পরিত্রাণের জন্য. ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। ষফলতঃ সম্পূর্ণ্ূপে তাহার জীবন পরিবর্তিত .হইয়াগেল। 
তখন ঘবনা ধ্যক্ষ চৈতন্নেযর বজ গমনের, সকল সুবিধা করিয়া দিলেন এবং 

জলপন্থায় উত্তষ উত্তম নৌক1 সজ্জিত করিয়। দিয়া জলদন্দযুগণ তাহার প্রতি 
 খত্যাচার' করিতে না পাবে, সেই জন্য পিছলদা পর্যন্ত শ্বয়ং তাহার সঙ্গে 
রঃ আদিপ্পেন। পেখান হইতে তিনি বিদায় হইয়া গেলে চৈতন্তদেব তাহার 
- প্রদত্ত নৌকারোহণে নির্বিষ্বে পানীহাটা গ্রামে আলিয়। উপনীত হইলেন। 





: "জলদন্থ্য ভয়ে সেই ষবন চলিল। 
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্ত সঙ্গে নিল । 
 অ্মন্ত্েশ্বর হষ্ট নদী পার করাইল 5) 
পিছলদ। পর্য্যস্ত'সেই যবন আইল । 
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ) 
. তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হইতে ।” চৈ চঃ। 
এক্ষণে যে জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহার মূলান্বেষণ করিতে 
গেলে মুসলমান রাঁজাদিগের অধিকার সময় নির্বাচন করিতে হয়। ইতিহাস 
পাঠে স্বানাযায় ষে মুপলমাঁন রাজগণ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল উৎপর শন্তের 
অংশের গড় পড়তা! ধরিয়া করাবধারণ করতঃ ভূম্যধিকারীগণকে বিলী 
করিয়াদিতেন ; ও তাহাদের নিকট হইতে এ কর আদায় করিয়! লইতেন। 
ভূষ্যধিকারীগণ কারাদায়ে অশরক্ত হইলে ব1 ছুষ্টামি করিলে সরকার হইতে 
ক্রোধ সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়! আদায়ের চেষ্টা হইত । ইংরেজাধিকারের 
প্রথমাবস্থাঁতৈও এই প্রথা প্রবর্তিত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ সাহেবের 
"শাসন কালে এ নির্দিষ্ট করে জমিদারী সকল চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছিল ; এবং অদ্যাবধি তদনুসারে করাদায় হইয়া! আসিতেছে। 
জমিদার, তালুকদার, মকররীদার প্রতৃতি উচ্ট উচ্চ পদ হইতে কর্ষণকারী 
কৃষক পর্য্যন্ত এক্ষণে বহুবিধ স্বত্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও 
অন্কুর মুসলমানদিগের আমলে সমুস্ভূত হইগ়াছিল। বৈঝ্ঃবগ্রস্থের অনেক 
স্থানে এইরূপ ভূম্যধিকারীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এস্ানে যে ঘটনাটা 
লিপিবদ্ধ করাযাইতেছে, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় তৎকালের রাজন 
ন্বস্ধীয় ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আভাস পাইতে পারিবেন। 
চৈতন্যের সময়ে হিরপ্যদাল ও গোবর্ধনদাস নামে ছুই সহোদর সপ্ধগ্রাম 
জমিদারীর ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই জমিদাত্ীর বার্ষিক আক 'বার লক্ষ 
টাক!ছিল। হিবণ্য ও গোবর্ছন অতিশয় বদান্য, সদাচাঁর নিষ্ঠ ধার্শিক 
এবং ব্রাক্ধণ ভক্ত ছিলেন । কথিত আছে ফেঁ' নবনীপে “ এমন: ত্রাক্মণ 
ছিল না), হারা তাহাদের ব্রহ্ষততর খাঁইতেন: না-বা অর্থে প্রতিপালিত 
ৰ হউতেন-না। উচতন্তের' যাতামছ নীলাম্বর চক্রবর্তী :ও পিত। জগক্াখ মিশ্র 
ইহা দিগকে উত্তমরূপ জানিতেন। উভয় ভ্রাতা ছাদের সেবায় বিলঙগণ 
তৎপর: ছিলেন । কালক্রমে গৌবর্ধন ও হিরণ্য অনেক টাকার 








রি চৈতগ্কুলীলাস্বত্। 


জন্য বাকীদার হইলে একজন মুললমান্‌ :চৌধুরী হিরগ্যদাসের জমিদারী 
ভাকির়। লইল। কিন্তু ভ্রাতৃদ্ব় দখল ছাড়িয়। ন। দেওয়ায় সে ব্যক্তিও রাজ. 
সরকারে বার লক্ষ টাকার দ্বান্বীক হইরা। তখন সে অনন্যোপায় হইয়! 
রাজসরকারে দরখাস্ত করিয়া উত্লীরকে সরেজমিনে আনাইল। . ভ্রাতৃত্ব 
এই সংবাদ প্রার্চিমাত্র পলায়ন করিলেন। উজীর আর কাহাকেও ন। 
পাইয়া গোবর্ধনের পুব্ধ রঘুনাথ দাসকে কারারদ্ধ করিলেন। এই রঘুনাথ 
দাস পরবর্তী সময়ে সমস্ত বিষয় সংসার পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য গ্রহণ 
করিয়া নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন, এবং ঠৈতনাদেব 
মপ্্যলোক পরিত্যাগ করার পর বৃন্দাবনে যাইয়া! অবশিষ্ট জীবন ভগবানের 
আরাধনায় যাপন করিয়াছিলেন । যাহাহউক রুনা কারাবদ্ধ হুইয়া 
স্েচ্ছচৌধুরীকে পিতৃসম্বোধন করতঃ এরূপভাবে বিনয় করিলেন যে যবন 
ভূম্যধিকারী তাহাতে সন্তষ্ট হইয় রঘুনাথের কারামোচন করাইয়। দিলেন ১ 
এবং তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত আপোষে মীমাংস। করতঃ সমস্ত 
দ্বেনাপাওয়ানার হিসাব পরিফার করিতে পাঁরিলেন। 
্রঘুনাথ আসি তবে জোঠা মিলাইল $ 
শ্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শাস্ত হৈল।” চৈতন্ত চরিত। 
ববন কুল তিলক ভ্রু হরিদাসের জন্মস্থান বুঢ়ন গ্রাম । অল বয়সে 
হরিদাস গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী কোন বেণাঝোপের মধ্যে বাস- 
স্থান নির্দিষ্ট করতঃ হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন । দেশের ভূমাধিকারী 
রামচন্ত্রখান একজন দু্ধর্য ও বৈষণকন্বেবী লোক ছিল। লোকে হরিদানকে 
সন্মান ও শ্রদ্ধ। করিত?) তাহ তাহার পক্ষে অসহ হইল। সে জন্য সে হরি- 
দাসের তপস্যা. ভঙ্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়! রাত্রি যোগে একজন বারাজন! 
তাহার নিকট প্রেরণ করিল। ইহাতে ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ হওয়া! দুরে 
থাকুক সেই বেশ! সাধু ভক্তের তক্তিভাব ও নিষ্ঠ! দেখিয়া কুমতি পরিত্যাগ 
করতঃ দবজীবন লাভ করিল। স্থানাস্তরে এই প্রসজ বিস্তৃতর্নপে ব্যাধাত 
হইবে, ; ; এখানে এই পর্যাত্ত বলিলেই যথেষ্ট.হুইবে যে এই ন্অধার্ট্িক ও উপ- 
ভ্রবকারী দেশাধ্যক্ষ শীরই স্বীয় অস্থঠিত পাপের ফল ভোগ করিল। ব্যান 
এক সময়ে বহুসংখ্য লোক সঙ্গে রাই! নির্যানন্দগ্রভু হয়িনাম-কীর্তনের 
জগ্য ইছার বাটীতে পিয়াছিলেন। . তাহাদিগকে অন্যর্গন। করা দুরে থাকুক 
'শই পায় ভাহারিগক্ষে কুবাক্য বলি! বিদার করিয়া, নিয়াছিল 'এযং- 








, চতুর্থ পরিচ্ছে। 


বৈষ্ণবদিগের প্রাতি তাহার যে আন্তরিক দ্বণা ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য 
নিত্যানন্দ তাহার চত্তীমণ্ডপের যে স্থানে 'বসিরাছিলেন, সেই স্থানের ও 
আঙ্গিনার মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলাইয়া 1 ও রঙ রিং গোময় দ্বারা 
হি 





শতবে রামচন্দ্র খান নিট রি ২: 
গৌপাই ধাহা বসিল। তার মাটা খোদাঁইল। 
 গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন |» চৈতন্য চরিত । 


এই রামচন্্র খান স্থাবিধা পাইলেই সথাবৃততি করিতে ছাড়িত না এবং 
জমিদারীর দেয় রাজস্ব আদায় পরাঘ্ধুখ ছিল। ইহাতে রাজাজ্ঞার উজীর, 
আসিয়া তাহাকে প্রেপ্তার করার জন্ত তাহার বহির্বাটার চতীমণ্ডপে বাসা 
করিয়া থাকিল ? এবং ভক্তলমাবেশ হইয়াছে বলিয়া যেস্থানের মাটা ইত্যগ্রে 
সে খনন করিয়! ফেলাইয়াছিল, সেই স্থানে অবধ্যবধ ও গোমাংসাদি রন্ধন 
করিতে লাগিল। পরে সপরিবারে রামচন্দ্রকে বন্ধন পূর্বক লইয়! গেল 
এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রাম উজাড় করিয়! দিল। এইরূপে সাঁধুর অপ- 
মানের জন্য সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইল। ক্বামচ্দ্ ধানের বিবরণ নি্মলিখিত 
রূপে বর্ধিত হইয়াছে। | 
প্দন্থাবৃত্তি রামচন্ত্র রাজার ন দেয় কর । ্‌ 
ক্রোধ হয়ে স্লেচ্ছ উজজীর আইল তার ঘর) ঢ 
আদি সেই ছর্গীমণ্ডপে যাসা কৈল) 
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাাধিল। 
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্ত্রেরে বীধিয়া; 
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয্বা। 
মহস্তের অপমান যে দেশ থামে হয়। ,. রি 
এক জনের দোষে সব দেশ উজাড় রর চিত, চরিত, ॥ . 


এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেধতাঁগে নুসত্য * ইংরাজাধিকারে : বাস | 
করিঝাও যখন ভূম্যধিকারীগণের নানা গ্রফার অত্যাচার উপদ্রবৈর কথা রর 
নিতান্ত অবিরল দেখ! যায় না, তখন বে রামচজ্জ খানের ভার অত্যাচারী ও 
পাঁধও জমিদার পঞ্চদশ শতাবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকার সমা- 
. জে দুধিত করিবে ভাহাঁতে আসচধ্য ফি? তবেতখন মুমলমীদের আদল 





দারী ; দে সময়ে তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ড হইয়াছিল, একালে সেরূপ দণ্ড 
ফিবার নিয়ম নাই। স্ত্রী পুত্র সহিত বাধিয়া লইয়া যাওয়া! ও ঘরবাড়ী লুট- 
পাট করিয়া লওয়ার পরিবর্তে এক্ষণে রাজকীয় দওবিধি ও শাসনবিধি অন্ু- 
সারে কার্ধ্য হইয়া থাকে । | 
তখনকার সময়ে নাম মাত্র মুলমানদিগের ধর্শান্ত্রাথমোদিত ব্যবস্থা- 
শাস্ত্র দেশের রাজকীয় আইন রূপে নির্দি্ ছিল; কিন্তু কারধ্যেতে তাহার 
কিছুই হইত ন!। এক্ষণে যেমন দেওয়ানী, ফৌজদারী, কাদেরী প্রভৃতি 
বিভাগ সকল শ্রেণীবদ্ধ হুইয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে কার্য শৃঙ্খ ল। সংগঠিত হুই- 
়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল ন|। রাজধানীতে রাজাই সর্বেসর্ব! ছিলেন। 
কিন্তু রাজার সাহ্থকুল আদেশ লাভ তাহার প্রিয়পাত্রদিগকে উৎকোচের 
ছ্বারাই সম্পাদিত হইত। প্্রিয়মন্ত্রী বা অনুচর যেরূপ বুঝাইয়৷ দিতেন রাজ! 
তদছুযায়ী কার্ধ্য করিতেন। রাজা ব্যতীত রাজধানীতে এক জন কাজী ও 
একজন সহর কোতয়াল থাকিতেন। তাহারা সামান্য সামান্ত অভিযোগ 
শ্রবণ করিতেন। রাজধানী ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরেও এক এক জন 
কাজী থাকিত। এই সব কাজীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। তাহার! 
দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শাসন কর্তা ছিলেন ; এবং 
আপনাদের ইচ্ছান্ুসারে দও পুরফার দিতে পারিতেন। টৈতন্তের সময়ে 
এইক্ধপ একজন কাজী নবদ্বীপে নিযুক্ত ছিলেন। 

চৈতন্তচক্্রের জন্মের পৃর্ব্বে ভক্তিপথাবলম্বী যে সকল বৈষ্বগণ নবদ্ধীপে 
বাস করিতেন, তাহাদের মধ্যে গঙ্গাদাসপণ্ডিত নামে, একজন ছিলেন। 
-কোন কাঁরণ বশতঃ তিনি এক সময়ে যবনের কোপে পড়িগ্াছিলেন । যবন 
প্রতিনিধি কাজী এই আদেশ দ্িয়াছিলেন যে রাত্রি প্রভাতে সপরিবারে 
তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ও তাহার বাটীঘর কাটিয়। গঙ্গাজলে ফেলা- 
ইক দিতে হইবে। গঙ্গাদাস. কোন বিশবত্ত্রে এই বিপদপূর্ণ সংবাদ 
জানিতে পারিয়া সেই গভীর রজনীযোগে সপরিবারে বাটী হইতে বহির্থত 
হইলেন এ্রবং কোন মতে'গঙ্গীতীরে আদিঙা পারে যাইবার সুবিধা দেখিতে 
লাগিলেন। গীঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে তত রাত্রে খেক্সাঘথাটে নৌকা 
পাওয়া গেল না) এবং চারিদিক অন্বেষণ, করিয়াও. কিছুই করিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রি গ্রভাত-হইমার উপক্রম হইল দেখিয়া 
গ্রককাদাল, সতিশর কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার, 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ৯ 


সাক্ষাতে বধন ভীহার. পরিবারবর্গকে স্পর্শ করিবে এই ভাবনায় আঁকুজ 
হইয়া অবশেষে গঙ্গায় বাপ দিয়া আত্মহত্যা করিবেন, স্থির করিলেন । এই 
সময়ে তাহার নয়নগোঁচর'হইল যে এক জন নারিক: একখানি স্ষক্ তরণী, 
লইয়! মধ্য গঙ্গা দিয়া, বাহিয়! চলিয়! যাইতেছে। . তদ্দর্শনে তিনি তাহাকে 
আহ্বান কক্ধতঃ একটী টাকা ও এক জোড়া বস্ত্র দিতে অঙ্গীকার করি! 
তীহার নেকারোহণে গঙ্গ! পার হইয়। আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তবঝবের। বলেন যে স্বয়ং ভগবান্‌ খেয়ারীর রূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাদামের 
পরিত্রাত। হইয়াছিলেন। কাজীদিগের এরূপ দৌরাস্ম্যের কথা তৎকালে 
বিরল ছিল না.। যখন চৈতন্তের আদেশে নবধধীপের ঘ্বরে- ঘরে সুদ্গ কর” 
তাঁলের ধ্বনির সহিত হত্বিনাম সংকীর্তনের ধূম পড়িয়া গেল; তখন যবন 
ও অন্যান্য নাগরিক লোক কাজীর নিকট এ কথা জানাইলে কালী স্বয়ং 
পহে গৃহে যাইয়া! খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নাম সংকীর্তন করিতে 
নিষেধ করিয়! দিয়া লব্ধ সাধারধকে সতর্ক করিয়া দিলেন । 

“গুনিয়? যে করু্ধ হৈল সকল যবন; 

কাজী পাশে আসিবে ঠকল নিবেদন। 

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল) 

সৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল £-- 

এতকাল প্রকটে কেহ না! কল হিন্দুয়ানি ; 

এবে উদ্দায চালাও সবে কার বল জানি? 

কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে চি 

আজি আমি ক্ষমাকরি যাইতেছি ঘরে |” * চৈঃ ৮2 

এই সম্বাদ ডানার কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়। সমস্ত নগর 

প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাসংকীর্তন আরস্ত করিলেন।, সহ সহজ 
লোক মৃদ্গ, করতাল, শঙ্খ, কীশর ইত্যাদি লইয়া তাহার দলে যোগ 
দিল; এবং সহত্র সহত্র মৃশালের আলোকে নগর দিবালোকের ন্যায় প্রতি- 
ভাত হইতে লাগিল। চৈতন্যের প্রকাশ্ত সংক্ষীর্জনের এই আরভ। সে. 
রাজির সংকীর্তনের প্রতাপে কাঁজী লুক্কারিত হইতে বাধ্য হইয়া 
পবায়ন পর হইলেন। . তৎপরে যখন তিনি চৈতন্যের লহিত, সাক্ষাৎ, 
করিলেন ও ঈশ্বর প্রেমের জলস্ত রতিসূর্তি রূপে তাহাকে অন্থুভহ করি 
লাখিবেন, তখন তাহার বিছেষ ভাব কোথাক় চলিয়া গেল ? তারধি | 
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একজন বিশ্ীসী ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন ? এবং নাঁন। প্রকারে চৈতন্ত- 
দেবের সংকীর্ভন বিলাঁসের সুবিধা করিয়া দিলেন। 
বজে সুসলমানাধিকারের কিছু কম তিনশত বৎসর পরে মি 
অবতীর্ণ হয়েন। এই দীর্ঘকাল জেতা ও জিতগণ এক দেশে বাস ও এক 
ভাষায় কথোপকথন কর! ও. পরস্পর সংযুক্ত থাক! হেতু পরস্পরের মধ্যে 
এক প্রকার সৌহ্ৃদ্য ভাব জন্মিয়াছিল। উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে 
সম্পর্ক পাতাইয়। পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত, ইছাতেই সে ভাব সুস্পঃ 
রূপে প্রতীয়মান হইতেছে । নবদ্বীপের টাদ কাজী চৈতন্যকে ভাগিনের 
বলির়। সম্বোধন.করিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই । 
“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় আমার চাচা 
কবে বন্ধ টহতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা। 
নীলাঘর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা) 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিন। 
ভাগিনার ক্রোধ মাম] অবশ্থ সহয় ; 
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।” চৈতন্য চরিতামূত ।. 
. মদীয় জেলার জক্স কি মেজেই্টর সাহেবের পক্ষে নবদ্বীপ নগরবাপী 
সামান্য একজন ব্রাহ্মণ সম্তানের সহিত এইরূপে কথোপকথন কর! সামান্য 
মহত্বের পরিচায়ক নহে । এক্ষণে কি আমাদের রাজপুক্ষবগণ আমাদের 
সহিত এব্সপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? অসভ্য মুনলমানগণের অধিকার 
সময়ে নানা প্রকারে প্রজাগণের উপ্নর অত্যাচার হইত সত্য; কিন্তু তথাচ 
বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট যে সকল অধিকার পাইয়াছিল, স্থুলভ্য ইংরাজ 
গণের নিকট তাহ পাওয়। যাইবে কি নাজানি না| 








৪ কম পরিচ্ছেদ | 


টা 'আাযাজিক অব অবস্থা । 

 ইচতনোর সময়ের লামাপ্িক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, লি 
সময়ের আচার আচরণ হইতে যে অনেক পরিমাণে ভিন্ন ছিল তাহা বল! নিশ্পর-. 
রোদন: প্রথমতঃ পরিচ্ছদ সগদ্ধে বাক্কানীর, জাড়ীরভাব ও. কুচি যে এক্ষণে 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ, 


ভয়ানক পরিবপ্তিত হইয়াছে তাহাতে দন্দেহ নাই। এমন কিসে সময়ের খাব 
কোন অত্যতিবৃ্ প্রপিতামহ পুনর্জীবিত হইয়া মর্ত্য লোকে ফিরিয়া 
আসিতে পারিতেন, তবে তাহার অধব্তনবংশীয়কে দেখিলে তীহার ্‌ 
বংশসন্তত বলিয়! বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অপম্ভব হইয়। পড়িত। 
কোথায় এক্ষণকার সার্ট, কোট, মোজা, পেণ্ট,লেন, বিজাতি জুতা চশমা 
ধারী ছোট বড় কুপ্তিতকেশ.. ইয়ং বেঙ্গল, আর কোথায় তখনকার থর-. 
কাটা বৃন্তপদ, ' শূন্যগাত্র, জানুদ্ধ পরিধেয়ী বঙ্গীয় যুব! ! কিন্ত স্তরীলোক- 
দিগের পরিচ্ছদাদি যে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সর 
বাজাবে এক্ষণে মেয়েদের, জুতা, মোজা ও বডী পরিতে দেখা যায় বটে, 
কিন্তু পল্লীগ্রামে এক্ষণেও সেকালকার ভাব অনেক পরিমাণে অক্ুপর 
রহিয়াছে। তবে গহনা সম্বদ্ধে এক্ষণে সেকালের ন্যায় রুচি নাই। যাহা 
হউক এক বিষষে কিন্তু পঞ্চদশ শতাবীর মহিলার পরিচ্ছদ এক্ষণ হইতে 
অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক শুনিয়া 
আশ্চর্য্য হইবেন না যে তখনকার সন্ত্রান্তভদ্রমহিলাগণ কেবল সাটাকে 
,ভপ্রোচিত পোষাক মনে করিতেন না ১ লাটার উপরে তাহারা ওড়নার ন্যায় 
বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। প্র বস্ত্রকে তখন তুনি দোগজ। বলিত। চৈতন্যের জন্ম 
হইলে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী কি রূপ পরিচ্ছদ ধারণ কারয়! শিশুকে 
দেখিতে যাইতেছেন দেখুন । 
“অট্বৈত আচার্য ভারা, জগত বন্দিত৷ আরা, 
্‌ নাম তীর সীত] ঠাকুরাণী। 
আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে, চলে উপহার লয়ে, 
দেখিতে বালক শিরোমণি! . 

সুবর্ণের কড়ি বউলি, .. রজতের পাশুলি, 

স্বর্ণের অঙদ কঙ্কন; , ৰ 

ছবাছতে দিব্য শা, রজতের মল বঙ্ক, 

বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ) | 

ব্যাপ্র নখ হেম জড়ি, . . কটি নর সুত্র যি! সি 
হস্ত পর্দের বত আভরণ 9 রীতি 
চিত্র বর্ণের ষটসাড়ী,.. ক ভূমি বোগনা পপ, 
বর্ণ রৌপ্য মুত্া বহধন |. 
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এ... ছুর্বা ধান্য গোরচন, : হরিজা কুস্কুম চন, 
নি মঙ্গল দ্রব্য পাত্র তরিয়1) 
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, -. : সঙ্গে লয়ে দাঙগী চেড়ী, 
বস্ত্রালঙ্কারে পেটর! ভরিয়া । 
 ভঙক্ষ্য যোগ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার, 
| _ শচী গৃহে হইল উপনীত 1৮. টৈঃ চঃ। 


আহাঁরাদি ও খাদা দ্রব্য সম্বন্ধে যে সেকালে ও একালে বিশেষ কিছু 
ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা বলা,যায় না। তখন ও ডাঁল, ভাত; তরকারী, শাক 
সবজী, স্ব, দবি, হুগ্ধ, মত্ত প্রধান খাদ্যের মধ্যে পত্বিগণিত ছিল ; এক্ষণেও 
তাহাই আছে। তবে এখন যে কালিয়া পোলাও খাওয়ার রীতি 
কোন কোন শিক্ষিত দলে প্রবর্তিত হইয়াছে, তখন সেবূপ ছিল ন1। 
এতস্ডিন্ন শাক্ত ও বাঁমাঁচারীগণ ছাগমাংম আহার করিতেন। দধি ও ঘনা- 
বর্ত ছপ্ধের সহিত চিপীটক ও রন্তা চিনি 'সং যোগে ফলাহারের ঘটাটাও 
বিলক্ষণ ছিল। পা? ণিহাটীতে নিত্যানন্দ যে চিড়া মহোত্নব দেন, তাহাতে 
এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাঁর | এক্ষণকাঁর মত নান! 
প্রকার মিষ্টার ও পিষ্টকাদিও তখন প্ররস্তত হইত ; কিন্তু সর্বত্রই রন্ধনের 
ভার স্ত্রীলোকগণের উপর অর্পিত থাকিত। আঁচার্ধা পত্বী সীহাদেবী 
চৈতন্যর নিকট কিরূপ দক্ষতার সহিত পাক টার পরিচর দিয়াছিলেন, 
একবার দেখা যাউক । প 


প্ষ্যে পীত স্বৃত সিক্ত শীল্যন্নের স্তূপ? 
চাঁরি দিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুদগ সুপ। 
বাস্বক শীক পাক করি বিবিধ প্রকার $. 
পটোজ কুম্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর। 
চৈ মরিচ হ্থক্তা দিয়া আর মূল ফলে ) 
অমুত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্তঝালে । 
কোমল নিশ্ব পত্র সহ ভাজা বার্তকী ; 
_. পটোল ফুলবড়ি ভাজ! কুম্মাওড মানচাকী। 
0. নারিকেল শন্ত ছানা শর্কর। মধুর 
৭... যোচাঘণট, ছগধকুম্মাও সকল প্রচুর, 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । রা ৪ 


| মধুরায় বড় অল্প পাচ ছয়). 
সকল বাঞ্জন কৈল লোকে যত হক 
'সুদগ বড়! মাল বড়া কল! বন্ড়া মিষ্ট 
ক্ষীর পুলি, নারিকেল পুলি, যত শিট ইষ্ট । 
সদ্বতত পায়স মুখ কুত্তিক! ভরিয়া; 
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত হুদ্ধ রাখেত ধরিয়া । 
দুগ্ধ চিতাউ, ছুপ্ধ লকলকী কুপ্ডতি ভরি; 
টাপাকল। দধি সন্দেশ কহিতে না পারি 15৮ চৈঃ চঃ। 
লুটি কচুরির প্রথা বোধ হয় বড় একটা চলিত ছিল নাঁ। কারণ প্রবূপ 
খাদ্যের বর্ণনা কি চৈতন্ত চরিতামূত, কি চৈতন্য ভাগবত, কি অন্ত কোন 
গ্রন্থে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
প্রচলিত ধর্মের কথ পূর্বেই বল! হইয়াছে? তাহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। 
সাধারণ ভদ্র সকল লোকই ভূ, প্রেত উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বা করিত % 
এবং সাপের "মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রের বলবীধ্য দৃঢ়র্ূপে মানিত । 
রর “কেহ রক্ষা বাঁধে? ফেহ পড়ে স্ততিবাণী | 
কেহ বিষুজ পানোদক অঙ্গে দেয় আনি 1+ চৈতন্য ভাগবত, ॥ 
“ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল টিতে, 2৪ 
ডরে নাম থুইগ নিমাই ।” চৈতন্য চরিতামৃত। 
আমোদ প্রমোদের মধ্যে মঙ্গল চণ্ডী, হুরির গীতাদি শ্রবণ, ঢোল ঢককাদির 
বাদ্য শ্রবণ, কুস্তি মালামে। করা প্রধান ছিল”। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনাদি' 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের প্রথা এক্ষণে যেরূপ, তখনও সেইরূপ ছিল। 
প্রীগীরাঙ্গের অন্নপ্রাশন, উপবীত ধারণ ও বিবাহের বে বর্পন। আছে, তাহা 
এক্ষণকার ব্রাহ্মণ বালকের তত্বদগ্ুষ্ঠানের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন বোধ 
হয় না। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের কোন প্রমাণ উদ্ধার বর গেল না 
শিক্ষা! সম্বন্ধে তখনকার তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইস্বান্ছে 
বলিতে হইবে । তখন সাধারণ লৌকের কোন" শিক্ষা হইত ন1। ক্রান্ধণ 
গণের মধ্যে ধাহারা শাস্ত্র ব্যবসা করিতেন, তীহার! ভিন্ন অপরে ভালরূপ 
স্কত শিখিতেন না। সাধারণ ভদ্রলোক আপন আপন বালকধিগকে 
প্রথমে পাঠশালায় ও পরে মৌলবীর নিকট পার্শী শিক্ষা দিতেন। তখন 
বানা ভাষায় কোন পুর্তকাদি ছিল না। টন্পপ ুতকাদি রচন! । কা 





৪৬ লামৃত। 


চৈতনোর সময়েই প্রবর্তন হুইয়াছিল। স্থতরাঁং তখনকাঁর' লৌক কেহই 
মাতৃভাষার সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন না। চলিত কথ বার্তা ও পত্রাদি 
লেখা বাঙলাতে হইত বটে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বলা যাক না। এক্ষণকার 
মত তখনও বিদ্যারস্তের দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল; 
এষং ফলা বনানাদি বঙ্গ ভাষার মূল শিক্ষাঁও দেওয়া হইত ॥. 

“শুভ দিনে গুভক্ষণে মিশ্র সুন্দর ; 

হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর। 

দিন ছই তিনে শিখিলেন বার ফলা; 

. নিরস্তর লেখেন কৃষ্ণের নাম মাঁলা।” চৈতন্য চরিতাঁমৃত। 
ধাহণর| শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইতেন, তাহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম শাস্ত্র, কেহ 
দর্শন শান্ত, কেহ বেদ বেদাস্তাদি পন আপন রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী 
শিক্ষা করিতেন ।' স্ত্রী শিক্ষার প্রথা তখন আদৌ চলিত ছিল না। টৈত- 
সতের সময়েই যে স্ত্রী শিক্ষার দ্বার প্রথম উদ্বাটিত হয়, .তাঁহ1. একরূপ বলা 
যাইতে পারে। ব্রাহ্মণের] শূদ্র ও স্ত্রীর্দিগকে ধর্শান্ত্র হইতে একেবারে 
বঞ্চিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। যখন চৈতন্যদেব এ প্রথার বিরুদ্ধে হল্পে- 
স্তলন করিয়া আটচগুাঁল সকলেই হরিনামের অধিকারী, এই উদার মত 
প্রচার করিলেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গীয় মহিল! ধর্শান্ত্রপাঠে অধিকার 
লাভ করিলেন। এবং শিখি মাইতির ভগিনী ও করমাবাই প্রভৃতি অনেক 
অনেক ভত্র মহিলা উত্তর কালে, বিদ্যাবতী রমণী বলিক্কা খ্যাতি কাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন, .. * | 
সুসলমানদিগের আমলদারীর কাল হইতে এদেশে অবরোধ প্রথা 

প্রবন্তিত হয় । চৈতন্য দেবের সময়েও বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধে অবরুদ্ধ! 
ছিল। নেই জন্যই আমর! দেখিতে পাই যে অদ্বৈত পরী পবন্ত্-গুপ্ত-দোলা” 
আরোছণে জগবাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তখনকার কুলকামিনী- 
গণ কিরূপে কালযাপন করিতেন ও তীাহার্দের পতিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি 
তক্কি কিরূপ ছিল তাহ" পশ্টাহৃদ্ধ'ত আদর্শ চিত্ত পাঠে বুঝা যাইতে পারিবে £- 

“একেস্বরী লন্দ্ীদেৰী করেন রন্ধন ;. 

তথাপিও পরম আনন্দ যুক্ত মন ।. 

উধ্ধাক্কাল হৈতে বক্্ী বত গৃহকর্ম ০01 ২ 

আপনে করেন সব এই তীর ধর্শ$-. 





দেবগৃহে করেন যত স্বন্তিকমণ্ডলী 5) : 
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া! কুতৃহলী | ক ১ 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিতজল) . 1... 
ঈশ্বর পৃজ্জার সঙ্জ। করেন সকল। রর 
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন ; 
ততোধিক শচীর. সেবনে তার মন।, 
কোন দিন লই লক্ষী পতির চরণ; : 
বপিক়্/ থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ।* . চৈতন্য ভাগবত। 
স্বভাব চরিত্রের বিষয় দেখিতে গেলে বৈষবী় গ্রন্থ হইতে আমরা এই 
নির্বাচন করিতে পারি যে, তখনকার লোক অধিক সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রির 
ৃ ও ধন্দভীর ভিল। এক্ষণে ষেমন কপটতা, কলহপ্রিয়ত ও বঞ্চনার ভাব 
বৃদ্ধি হইগ্লাছে, তখন ততদূর ছিল না। প্রায় সকল লোকই আপনার 
| অবস্থায় সন্ত থাকিত এবং শাস্বভাবাবলক্বনে, কাল যাপন করিতে ভাল-. 
| বাদিত। বিলাল পরাদ্রণত! তখন বঙ্গনমাজকে এখনকার স্তায়: কলুষিত. 
(ক্র নাই। বাহার! ধনী ও সন্ত্রন্ত ছিলেন, তাহারা যে একবারেই বিলামী. 
ছিলেন না এরূপ নহে; তবে তখনকার বিলামে আর এখনকার বিলাষে 
প্রকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা আছে। আর এক্ষণে যেমন সমাজ শুদ্ধ নক", 
লেই বিলাদী, তখন সেরূপ ছিল না । তখনকার বিলাপিতার চিত্র দেখি-. 
লেই, পাঠক ইহার মীমাংসা আপন! আপনি করিতে পারিবেন 
“দিব্য খষ্টা হিম্ুণে পিতলে*শোভা কুরে ; 
দিব্য তিন চন্ত্রাভপ তাহার উপরে . 
তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি হুক্সবাসে ) 
পট্টনেতে বালিম শোভয়ে চারিপাশে ।. 
বড় ঝাড়ি ছোটঝাড়ি গুটি পাচ.সাতে ) শে 
দিবা পিতলের বাটা ঃ পাক পান তাতে |... টি 
দিব্য আলবাটা ছুই শোভে.ছুই পাঁশে? ৮: দাবিও এর 
দিব্য ময়ুরের পাখা লই ছুই জনে) :; 
বাতাস.করিতে আছে দেখে সর্বক্ষণে। 
কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার) : 
দিব্য গন্ধ আমলকি বছিলাইক্মারা 





৪৮ 7 চৈতম্যলীলাম্বত। 


. মষুখে বিচিত্র এক দোল! সাহেঘান1) 
বিষয়ীর প্রায় যেন সফল শোভনা 1”  চৈতন্ত ভাগবত |. 
ইহা অতি উচ্চবংবীয় ধনীর আসবাব । সুতরাং সাধারণ লোকের লওয়া- 
জিম। কিরূপ ছিল, তাহ! অনায়াসেই অনুমান কর যাইতে পারে। 
হিন্দু জাতি স্বভাবত£ই অতিথিপ্রিয়। এখন হইতে সেকালের লোক 
অধিক পরিমাণে আতিখ্য কবিত। চৈতন্যের সময়ে অতিথি সৎকার 
শৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করদীম ছিল; ন! করিলে মহ! প্রত্যবায় হইত। বৈষ্ণব 
বিগের মধ্যেও এই ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখ! যায়; তখনকার 
অতিথি সেবার এই মূল মন্ত্র ছিল $-- 
«অকৈতৰে চিত্ত সুখে ধার যেন শক্তি ; ূ 
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি।” চৈতন্য ভ্রাগব ত। 
পক্ষান্তরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুরাচুরি, ব্যভিচার সমাজ মধ্যে বন্ধ 
পরিমাণে সংঘটিত হইত, সন্দেহ নাই । তাহা না! থাকিলে আর জগাই 
আঁধাই, ঠাপাল গোপালের উপাখ্যান বিবৃত হইবে কেন? তবে" তথন এই. 
সকল পাপাঁচাবীর প্রতি সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ কর! হইত এবং শাষমত 
প্রায়শ্চিদ্ভাদি করিলেই, সে সকল পাপ হইতে যুক্তি দেওয়! হইত | এক্ষণে 
নমাজবন্ধন ও ধর্্মবন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ; তাহ! 
ছাড়া লেকাল ও একালে এরূপ পাপ সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটি- 
স্বাছে তাহ) রোধ হয় না? 
যেসকল ভীষণ পাপের শ্রোন্ত বঙ্গনমাজের অন্তস্তরে স্তরে এক্ষণেও 
প্রবাহিত হইতেছে, চারিশত বৎসর পূর্বেও সেই ব্ূপ হইতেছিল। কেবল 
চৈতন্য স্বদস্ধের প্রবলতর প্রেমতক্তির তরঙ্গে কিছু কালের জন্য এ সকল 
দুর্ন্ধময় আবঙ্জন| কতক পরিমাণে বিধৌত হইয়াছিল মাত্র। কিন্ত অচির 
কাল যধ্যেই তাহার ধর্ম্ঘ লক্ষ্য ব্রষ্ট হইয়। মলিন ও কলঙ্কিত হইল; তথন এ 
সকল পাপক্াশি পুনরায় এই ছর্ভাগ্য সমাকে পঙ্গপালের ন্যায় সমাচ্ছন্্ 
করিয়া ফেলিল। পুনরায় খুগ ধর্মের প্রচণ্ড অগ্রিশিখা ব্যতীত তাহ! 
নির্মুলিত হইবার নহে। -. ্‌ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে কয়েকর্টা কথা । 

বৈষ্কবগণ প্রীচৈতন্যকে স্বয়ং কের অবতার ও পূর্ণ ব্রহ্ম বণিয্! বিশ্বা 
ক্রিয়া থাকেন। কিন্তু শাক্ত ধর্দাবলঘ্বী প্রভৃতি অন্যানা সম্প্রদারের লোক 
ঠাঁহাকে সাধু ভক্ত ভিন্ন ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই । 
এই জন্য চৈউন্যের তিরোভাবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত দেশ মধ্যে এই বিষ- 
ঘটা লইয়| ঘোরতর আন্দোলন চলিয়া আনিতেছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাবে লোকের মনের কুসংস্কার ও জড়তা দূর হইতেছে ; শিক্ষিত 
সন্প্রদার চৈতন্ভাবতার কেন। অবতারবাদের মুল হুত্রেই আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন না; স্থৃতরাং এই আন্দোলনে তাহাদের কোনই সহাহভৃতি 
নাই। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদার ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন 3 তাহারা ইহাতে 
অতি আগ্রহ ও উৎদাহের সহিত যোগ দিয়া আদিতেছেন। | 
* চৈতন্তের দেহত্যাগ হইন্ডে এপর্যন্ত চারিশত বতনর চলিয়া! গিম্লাছে। 
এই দীর্ঘকাল মধ্যেও এই তর্ক।প্রি নির্ধাপিত হয় নাই। এখনও প্রাচীন- 
দিগের মধ্যে এই বিবাদ অনেক পরিমাণে অক্ষু্ রহিয়াছে । এই বিবাদের 
ফল এই ফাড়াইয়াছে যে, এক দিকে বৈষ্থবগণ চৈতন্তের ঈশ্বরত্ব স্থাপন 
করিতে গিয়া গৌড়ামীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাছিয়াছেন* অপরদিকে শাক্তগণ 
তাহার অসাধারণ প্রেমভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাম ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সদৃগুণাবলী 
বিস্বৃত হইয়া তাহাকে অবজ্ঞা ও তিরস্কার করিতে ক্রটি করেন নাই। 
এক্ষণে শীক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ দেশ মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ হইয়া! 
ষ্াড়াইয়াছে। উভয় মন্প্রনায়ের মধ্যে এতই বিদ্বেষ ভাব প্রজ্বলিত হইয়া- 
ছিল যে, উভয়ে উভয়ের ছায়া! স্পর্শ করিলেও আপনাঁকে অণ্ডচি ষনে করি-. 
তেন। শাক্তের ব্যব্বত পূজা সামগ্রী ব্যবহার করা "দূরে থাকুক, বৈণব- 
গণ তাঁহার নাম পর্যান্ত করিতে চাছেন না । বিন্বপত্র ও জবার ফুল শাকের 
আদরের জিনিষ; সুতরাং বৈষ্ণব তাহাদিগকে বিদ্বেষভাবে তেফাড়কাত্র 
পাতা ও ওড়ফুল বলিয়া থাকেন । আবার নিশ্বকান্ঠের দ্বারা গৌরানের 
প্রতিমু্তি গঠিত হয় বলিয়া, ও বৈষ্ঞধগণ মাংসাদি আহার করেন না বষিযা 


৫০ টত্তস্থলীলাস্ত। . 
শাজগণ সে সকল লইয়' কতই বিদ্রুপ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে দেশমধ্যে 
এতই রহস্ত জনক গল্প প্রচলিত আছে যে, তাহ? সংগ্রহ করির] পুস্ত কাঁকারে 
মুদ্রিত করিতে গেলে, এক স্থবিস্তীর্ঘ গ্রস্থ হইয়া পড়ে। ইহার উপরে আবার 
কবিগণ শাক্ত বৈষ্ণবেকু কাহিনী কল কাব্যাকারে প্রকাশ করত্রঃ সাধারণের 
কৌতুক বর্ধন ও স্ব স্বমত প্রতিপন্ন করিতে ছাঁড়িতেন না। ভক্তবর রাম 
প্রধাদ সেন ও অচার্ধাননদ গোস্বামীর বিবাদ ও উত্তর প্রতিউন্তর বোধ হয় 
সকলেই শুনিকাছেন এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে শাক্ত বৈষুবের লড়াই 
আপামর সাধারণ সকলেই বিদিত আছেন। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত রাজ! 
ক্কষ্টচন্দ্রের সময়ে এই বিবাদ এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং সমাজে শাস্তি স্থাঁপ- 
নের জন্ত তাহার মীমাংসা করা এতই প্রয়োজনীয় হইয়া! উঠিয়াঁছিল মে, 
প্রবাদ আছে এক সময়ে ইহার জন্য রাজ কৃষ্ণচন্ত্রকে করলিপি করাইতে 
হইয়াছিল। করলিপি বা হস্তলিপির অন্রাস্ততায় প্রায় তখনকার সকল 
লোকেরই বিশ্বাস ছিল। সংক্ষেপে তাহার প্রক্রিয়া এইঃ--কোন গুণী ব্যক্তি 
মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, এবং তাহার নিকটে বসিয়া একটী অশিক্ষিত বালক 
ভূমিতে হস্ত সঞ্চালন করিবে । এ বালকের হস্ত দিয়া যে লেখা বাহির হইবে, 
তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়ের সৎ মীমাংসা মনে করিয়া লইতে হইবে । মহা- 
রাজ! ক্ৃষ্চচন্ত্রের সভায় কি প্রকারে এই কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল) 
তাহার বিশেষ বৃত্তীস্ত আমর! কিছুই জানি না। তবে প্রলিপিতে ষে 
উত্তর পাওয়া গিক়াছিল তাহা অতবে রৌতুক জনক। নবন্বীপের রাজবংশ 
চিরকালই প্রসিদ্ধ বামাচারী শাক্ত) ন্ৃতরাৎ তাহার! গৌরাঙ্গ দেবকে 
কোন প্রকারেই ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়! স্বীকার করিতেন না। আশ্চর্যোর 
বিষয় এই ধে, হস্তলিপিতে যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তাহাদের মতই 
দুর সে উত্তর এই 2_. | 
“গোৌরাঙ্গো ভগবন্তক্কো নচ পুর্ণো ন চাংশকঃ।” 
অর্থাৎ গৌবা ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণও নহেন ও অংশাঁবতাঁর ও 
'নহছেন।  ঘখন করলিপিতে এই উত্তর উখিত হইপা, তখন শাক্ত- 
পে আর আননের পারদীম। থাকিল না। তাহারা নানা প্রকারে 
'&ব্চবদিগের নির্দা। করিক্জা এই মত সর্বত্র ঘোষিত করিতে লর্ংগিলেন। 
ইহাতে বৈষ্ণবধর্শা প্রচারের বাধা জন্মিতে লাগিল। তদর্শনে শাস্তিপুর 
।নিবানী অইৈতবংশোততব জনৈক শান্সবিশারদ গোস্বামী রাজ! কৃষ্ণচন্ত্রের 
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সভার আসিয়া এই দারা যে, করলিপিতে যে উত্ভুর পাঁওয়! হইয়াছে, 
তদ্ধার! চৈতন্তের অংশত্ব ও তক্তত্ব দূরীভূত হইয়! তাহার ূর্ণ্ই স্থাপিত 
হইতেছে । এই বলিয়া তিনি পূর্বোক্ত শোকের এই ব্যাখ্যা করিলেন যে, 
"গৌরাঙ্গ ভগবন্তক্তো! ন, অংশকে! ন, সএব পূর্ণ ইতি।” এই ব্যাথ্যা 
শুনিয়। সভাম্থ সকলেই আশ্চর্য্য হউলেন। এদ্দিকে. শ্বাক্তগণের মস্তক 
অবনত হইল, এবং বৈষ্ণবের! দ্বিগুণ উ২সাহের সহিত আপনাদের ধর্ম প্রচার 
করিতে লাগিলেন। | | 

এই সকল বিবাদের মধ্যে পড়িয়া! চৈতন্ভের প্রকৃত মহিম! দেশ হইতে 
তিরোছহিত হইয়া গেল; এবং বাঙ্গালী জাতির প্রধান গৌরব পাত্র অবণা 
তিরস্কৃত ও লাঞ্চিত হুইয়া৷ অবশেষে নীচ ও অন্তজ শ্রেণী লোকের উপান্ত 
হইয়া থাকিলেন? ভদ্র সমাজে আর তাহার দীড়াইবার স্থান থাকিল না। 
ইহার জন্ত তাহার শত্রু পক্ষ অপেক্ষা তাহার মতাবলম্বীদিগেরই দোষ অধিক। 
তাহার! যদি গৌড়ামী ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও শাস্তভাবে 
তাহার প্রণোদিত মত সকল প্রচারে যত্রবান্‌ হইতেন, তাহা হইলে তাহা- 
দ্র অভিনেতাকে আজ'আব এ তিরস্কার ও নিন্দাভার বহন করিতে হইত 
না। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া লোকে গ্রহণ না করুক, একজন অনাঁধারণ 
সাধুভক্ত বলিয়া! তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে কোন সম্প্রদায়ই পশ্চাৎ- 
পদ হইত না। 

অবতারবাদের. মত সকল হিন্দু্জাতির অস্থিমাংসের সহিত জড়ীভৃত 
হইয়। রহিয়াছে; এমন হিন্দু নাই, ধিনি পরমেশ্বরের অবতারে বিশ্বাস 
করেন ন!। নিরাকার ও নিগুণ ঈশ্বরকে মানুষ জানিতে পারে ন। ও 
তাহার উপাপন! হইতে পারে না; তিনি মানুষের. মঙ্গলের জন্ত ও ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্ত সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে গ্রকাশ 
করিয়াছেন, প্রভৃতি মত. হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে নিঃশঙ্ক ভাবে রাত করি- 
তেছে। আজকাল এই মতের বিরুদ্ধে কথন কথন কথা শুনা যাইতেছে বটে; 
কিন্তু পুর্ববকালে কাহার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করে? স্তৃরাং 
চৈতন্তাবতার সংস্থাপন জন্ত বৈষ্ণবাচাধ্যগণকে অবতারবাদ, প্রতিষ্ঠিত | 
করিতে যত করিতে হয় নাই। অবতারবাদের দুর্গ তাহাদের পূর্ব হইতেই রি 
নির্মিত হইয়াছিল $ তাহারা কেবল তাহার মধ্যে চৈতন্যকে প্রবেশ করা রি 
ইসা দিতে. প্রয়াম পাইয়াছিলেন মাত্র। তীঁহাদের মতে অন্য অন্য মল * 






৫২. | চৈতগ্যলীলামৃত। 


অবতারই ঈশ্বরের অংশীবতার, কেবল কৃষই স্বয়ং গিদানিদ বক্ষ । সেই 
কই আবার গৌরাঙ্গ হইয় প্রকাশ হইয়াছিলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গের 
পূর্ণত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কৃষ্ণেরও পূর্ণত্ব স্থাপনের প্রয়াস 
পাইতে হইয়াছিল । ইহাতে অস্থুমান হইতেছে বে, তখন ক্কষ্ণের পূর্ণাবতার 
সম্বন্ধে লৌকের মনের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। শ্রীমত্তাগবত প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ব্যতীত কোন প্রাচীন শাস্ত্রে রুষ্ণকে পুর্ণবক্ষ 
বলিয়া! পরিচিত কর! হয় নাই। বিষুণ পুরাণের তো কথাই নাই ? মহা- 
ভারতেও তিনি একজন অদাধারগ ধীশক্তিসম্পন্ন ও যোগবিদ্য। পরায়ণ 
আদর্শ চরিত্র বৈআর কিছুই নহেন। এমন কি, শমভাঁগবহতর 9 স্থানে, 
স্থানে তাহাকে ভগবান্‌ হবির অংশারতার বলিয়া গণনা করা হই- 
সাছে। যথা ১ 
“তাবিমৌ বৈ ভগবতৌ হরেরংশাবিহাগতৌ | 
ভারব্যয়ারচ ভুবঃ কৃষ্কো যছুকুরদ্বহৌ |” ভা।ওস্ক। 
“তগবান্‌ হরির সেই অংশ তৃভার হরণ নিশিত্ত সম্প্রীতি এই ছুই কৃষ্ণরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন ) ইহার মধ্যে একজন যছুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, অন্য জন কুকু- 
প্রবীর অর্জদুন ।” 
ইহার উপর আবার শ্রীমপ্তাগবত গ্রন্থ সমগ্র হিন্দুসমাজে মহর্ষি কষ 
দ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া সর্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হুয় নাই। প্রাচীনকালের 
কথা থাকুক, সে দিন আমাদের চক্ষুর সমক্ষে মুরসিদাবাদের খ্যাতনাম! 
পণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহ্থাশয় এই গ্রশ্থ যে ব্যাস প্রাজীত নহে, তাহা 
প্রমাণ করিবার জন্য বহুবিধ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়] গভীরতর বিচার 
করিয়। গিয়াছেন । এই সকল কারণে বৈশ্বাচার্ধ্যগণ প্রথমে কৃষ্ছের পূর্ণ 
স্থাপন জন্য চেষ্টা করিয়া, তৎপরে চৈতন্যের পুর্ণাবতারত্ব সপ্রমাণ করেতে 
চেষ্টো পাইয়াছিলেন। জীব গোস্বামী প্রণীত কষ্ণননর্ভগ্রন্থে ও চৈতনা- 
চরিতামৃের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এই বিচারের অবতারণ। হুইয়াছে। যদ্দি 
কখন অবকাশ হয়, জাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের যাহ! ব্যক্তব্য, তাহ! 
শত গ্রন্থে বলিবার ইচ্ছ থাঁকিল। 
বর্তমান সময়ে পশ্চাত্য শিক্ষার'আন্দোলনে পড়িয়া অবতারবান, মতের 
| মূলে, যে সত্যটুকু নিহিত রহিয়াছে, তাহাও লোপ পাইতে চলিয়াছে। 


পে ঘন্য আমরা এই প্রভাবের প্রথমে অবতারবাদের মূল কু কি? ফোন 


সত্যকে অবলম্বন করিয়! তাঁহার মত প্রর্জিঠিত হইয়াছে? এবং তাঁহার কোন্‌ 
অংশই বা ভ্রম গ্রমাদের সহিত জড়ীভূত হইয়! গিরাছে? তাহ! দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। তাহা হইলে আঁমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সিন্ধান্ত আপন1 হইতে 
হইয়া! উঠিবে। সৃষ্ট বস্তুতে পরমেশ্বরের অবতারত্ব আরোপ করার মত, সকল 
দেশে ও সকল সময়ে একই উপাদান লইয়া সংগঠিত হইয়াছে । যে সংস্কারের 
বশবর্তী হইয়া খুষ্ীয়ান্গণ ঈশার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে চাঁহেন, হিন্দুগণের 
কুষ্ণাদির অবতারত্বও ঠিক সেই সংস্কারমূলক ৷ সুতরাং তাহার সুলান্বেষণ 
করিতে পারিলে, চৈতন্যের কেন, সকল অবতারেরই ভাব আপন? হইতেই 
বুঝা যাইতে পারিবে । 
বিশ্বলষ্টার প্রকৃত স্বরূপ মানব জ্ঞানের তত তবে বিশ্ব স্ষ্টিতে 
তিনি যতটুকু গ্রকাশিত হইয়াছেন, মানুষ কেবল রা বুঝিতে পারে । 
এই সৃষ্টি প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত ; জীব স্ঠি ও ভূত স্ৃষ্টি। ড় 
জগতেও তিনি যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, জীবগণের জীবনেও তিনি 
তদ্রুপ লীল!'বিহার করিতেছেন । বিশ্বাসীব্যক্তি যখন তাহার ভাবে অন্থু 
প্রাণিত ভইয়া, চারি দিক অবলোকন করিতে থাকেন, তখন তিনি কি 
জড় জগতে, কি মানব জাতির জীবনে, এবং কি নিজ আত্মার, তাহার 
প্রকাশ দেখিয় মুগ্ধ হইয়া যান। তখন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস 
উচ্ছ্বগিত হইয়া, চতুর্দিকেই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে 
থাকে । ভক্ত তখন স্থ্টি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলই 
তন্মর দেখিতে থাকেন। তখনই পরমেশ্বর তীহঠর হৃদয়ে প্রত্যক্ষ রূপে 
অবতীর্ণ হয়েন। “অব পুর্ব্বক “তৃ* ধাতুর অর্থ অবতরণ করা অর্থাৎ উদ্ধধ 
হইতে নিয়ে আগন করা। ঈশ্বর পদ্দার্থ মহোচ্চ ও স্বর্গের জিনিষ, তিনি 
যখন তক্তহ্ৃদয়ে অবতরণ করেন বা প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাহার 
অবতার হইয়া! থাকে । এই ভাবে বিশ্বাসী ভক্তের নিকট" চরাচর বিশ্বরাজ্য | 
সমন্তই তাহার অবতার বলিয়া প্রতীব্মান হয়। শ্রীমস্তাগবতেও এই কথা- 
রই পোষকতা পাওয়া যাইতেছে । নানাবিধ অবারের কথ! ষলিযা ভ ভাগবত- 
কার বলিতেছেন $-- 
“অবতার! হসংখোরা হরে: সত্বনিধে দবিজাঃ বা 
যথা বিদাশিনঃ কুল্যাঃ দরসঃ স্যুঃ সহত্শঃ1” ভা।১স্ক। ৩অ।২৬ঘলৌক।, 
“ছে দ্িজগণ | স্বত্ব নিধি হরির অবতার অসংখ্য ১ যেমন উপক্ষর পুত 


৫৪ | চৈত্তন্তলীলাম্বত । 


জলাশয়, হইতে সহ সহত্র ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র জলপ্রবাঁহ নির্গত: হয়, তাহার 
ন্তাক্ম ভগবান্‌ হইতে অসংখ্য অবতার হইয়াছে।” 
এই সকল অবতীর্ণ পদার্থের মধ্যে কাহাতেও ঈশ্বরের প্রকাশ অধিক, 
কাগাতে ও বা তদপেক্ষা ন্যুন লক্ষিত হইয়া থাকে । একটি সামান্ত মানব- 
জীবনে তাহার ষে প্রকাশ বা লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সাধু জীবনে তদ- 
পেক্ষা। অনেক অধিক মাত্রায় উপলব্ধি হইয়1 থাকে । কিন্ত মকলেতেই যে 
তাহার গুণাংশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই £-- 
“যর্যদ্ধিভূতিমৎ সব্তং শ্রীমদুঙ্জিতমেব বা। 
তত্তছেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্‌ ॥? গীত1। ১০ অ। ৪১। 
ঘেষে বস্ক এশ্বধ্য যুক্ু, তেজোযুক্ত, শ্রীবুক্ষ; গুণাতিশয়, তাহাদিগকে 
আমার তেজোংশ সম্ভৃত বলিরা জান। | 
“এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং 
যস্তাংশাংশেন স্জ্যন্তে দেবতীর্ধযঙ নরাদয্বঃ |” 
.. ভা। ১স্ক। ৩ন। ৫শ্লোক। 
ভগবানের অবিনাশী বিরাটরূপ, সকল অবতারের বীজ স্বরূপ ও সক- 
লের আশ্রয় স্থান। ইহারই অংশ হইতে দেবজাতি, তীর্্যক জাতি ও নর- 
জাতি, সকলই স্থষ্ট হইয়াছে । 
আধ্যদিগের ধন্ম শাস্ত্রের আমূল আলোচনা করিতে পারিলে এ বিষয়ের 
অতি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়! ষাইবে। বৈদিক যুগের প্রারস্ত হইতে 
উপনিষদ্যু্গের শেষ পর্যাস্ত আম আর্ধ্যদিগের মধ্যে কোন অবতারের 
কথা শুনিতে পাই না; কারণ এই সময় তত ঈশ্বর সম্তোগের কাল নহে, 
যত ঈশ্বরতত্ব নির্ণয়ের কাল। তখন আধ্য খধিগণ তত্বজ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইয়া ব্রহ্মতত্ক আবিষ্কারে বত্তনীল ছিলেন; সুতরাং তাহার গুণ ও প্রেমে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “সম্ভোগ করিবার অবদর পাইয়া উঠেন নাই। যখন 
ঈশ্বরতত্ব নির্ণীত হইল, তখনই আধ্যহ্থদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়৷ উঠিল; 
এবং তক্তিবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল। এই 
যুগেই আমর! নানাবিধ অবতারের কণ। শুনিতে পাই । অবতারবাদ- 
'সমর্থনকারীগণ অবতারের আবগুকত? সম্বন্ধে যত যুক্তি প্রদর্শন .করিয়। 
থাকেন, তাহার মধ্যে একটা এই যে, মানব জাতির মধ্যে ধর্মনংস্থাপন 
কারবার জন্ত: পরমেশ্বর মানবরূপে আরভীর্ণ 'হুইয়] থাকেন. :তাঁহা যদি 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছে। ০৫৫. 


সত্য হইত) তবে না্যজাতির আদিম সময়ে, যখন ধর্ম সংস্থাপিত হয় লাই, 
তখনই অনেক অবতারের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রথম কালে 
কোন অবতারের কথাই ত শুন1 যায় না। সে যাহ! হউক যখন ভক্তির 
প্রবল তরঙ্গ ভারততূমিতে বহিয়া চলিতে লাগিল, তখনই মহন্ত কৃমি 
ইতর জন্ততে, নদীপর্বতাদি জড় জগতে, এবং রামকুষ্জাদি মানবে অসংখ্য 
অবতার সকল আবিভূতি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটি সংখ্যা 
পরিপূর্ণ হইয়। বর্তমানাকারে পরিণত হইরা গেল। সে দিন মহানগরীর 
কোন পল্লীতে শীতল! পুজা হইয়াছিল। দ্বিতূজা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার স্তাঁর 
শীতলার প্রতিম1 নির্দিত হইয়াছে; কিন্তু জগন্ধাত্রীর বাহন সিৎহের 
পরিবর্তে একটী গর্দভকে তাহার বাহন করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । শীতলার 
ধ্যান ও মূর্তি কোন্‌ শাস্ত্রে আছে জানি না) কিন্তু এটা যে মানব মনের 
ভয় যুক্ত ভক্তির 'ভাব হইতে সম্ভুত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
যেরূপ স্থ্ট বস্তৃতে ভগবানের প্রকাশ ও বিলাসই তাহার অবতার 
বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই বূপ আবার তাহার গুণের রূঢ়ভাবও 
। (805870৮0211 ) অবতারের আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হইল। জ্ঞান- 
পিপাস্থু ভক্ত, জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে করিতে জ্ঞানরত্বাকর মধ্যে যতই 
নিমগ্ধ হইতে লাগিলেন, সৌনদরধ্য মুগ্ধ প্রেমিক ভক্ত, স্থঙটি রাজ্যের সৌনাধ্য 
ও শোভা যতই সন্তোগ করিতে লাগিলেন, ততই তিনি তাহাকে ম্বরস্বতী 
ও লক্ষ্মী বলিয়। পুজা করিতে প্রবৃত্ত, হইলেন। এই সকল দেবতাগণের 
ধান ও মুর্তি, সাধকের মনের প্রত্যক্ষীভূত ভা্‌ৰ বাহিরে কথার ও. প্রতি 
মা প্রকাশ কর ভিন্ন মার কিছুই নহে। যেষে জীবন্ত ভাব অনুভূত 
হইয়া এই সকল ধান ও মৃত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, তাছা কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে ? এক্ষণে কেবল তাহার মৃত কন্কালনা ত্র পড়িয়া রহিয়াছে 
উপরে যাহা বলা হুইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি 
তেছে যে, মনুষ্য বিশ্বাস ও ভক্তি যোগে পরযেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব যে 
যে বস্তুতে, পদার্থে বা মস্ৃষ্যে প্রতাক্ষ করিয়াছে, 'কালে সেই সেই বন্ত, পদার্থ 
ও মন্তুধাকে অবতার বোধে উপাসনা করিয়াছে । যদি তাহা লা করিয্কা, 
সেই সেই বস্তুতে ভগবানের-যে গুণের বা ভাবের আবির্ভাব হছরাছে, ভাহ- 
কেই পূজা করিত, এবং সেই সেই গুণ বা ভাব যে আধাবকে অবধঘন পা 
করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ক গু ৰা ভাব হইতে পৃধক্‌.. স্বািতে 





পায়িত, তাহ। হইলে অবতারবাদ্দ মতের মধ্যে কোনই দোষ বা ভ্রম পরি- 
্ৃক্ষিত হইত না! জ্রীচৈতন্ত বাশ্রীমদীশার মধ্য দিয়া ভগবানের যেষে 
এপ্রেমভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের বিকনশ হইয়াছিল, মানুষ যদি চৈতন্ত 
ও ঈশার জীবত্ব হইতে এ সকল স্বর্গীয় ভাবকে পুথক বশিয়া, সেই সেই 
ভাবকে পুজ। করিতে সক্ষম হইত, ভাহা হইলে পৃথিবীতে আর নরপূজা, 
স্থান পাইত না। কিন্তু মানুষ ছুর্ববল, সে সাধু জীবনের জীবত্বের সহিত 
তন্মধাস্থ ঈশ্বত্রত্ব এবং জড়ের জড়ত্বের সহিত তদ্ুপহিত ভগবত্বা মিশাইয়া ফেলি- 
কই মহাভ্রমে পড়িরা গিম়্াছে । জীবের মধ্যে দেব্ত। দেখাই অবভার- 
বাদের মূল সত্য ; আবার জীবন্ধে দেবস্ব আরোপ করাই তাহার ব্য্তচার। 
এই স্ুত্রান্থলারে ভগবদগুণের আংশিক প্রকাশ বা অংশাবতার সম্ভব; 
কিন্তু পূর্ণ বিকাশ বা পুর্ণাবতাঁর একেবারে অনন্তব। কোন স্ষট বস্তই 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে নাঁ। ধদ্মরাজ্যে প্রবেশেক্ছু 
ব্যক্তিকে এই বিষয়ে থুব সাবধান হহতে হইবে, যেন তিনি একদিকে জড়- 
পুঙ্ধা ও নরপুজার ভরমে পতিত না হয়েন, এবং অপর দিকে ভগবানের গুণা- 
ৰতার সকলকে অবজ্ঞ। করিয়া আত্মাকে কলুষিত ন1 করেন। 

- বৈষণবাচাধ্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্তকে স্বয়ং পরমেশ্বর পূর্ণর্ূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন বলিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং ধুক্তি ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের 
দ্বার এ মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা কবিরাছেন। পরমেশ্বর অচিন্তয 
ক্ষমতাশালী ; সু তরাঁং ইচ্ছা করিলে মানবরূপে অবভীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে 
অসম্ভব নহে, এই পুরাতন,যুক্তিটাই, তাঁহাদের প্রধান অবলম্বনীয়। ইহার 
যৌক্কিকত! দেখাইবার আবশ্তকতা নাই । কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই 
অবগত আছেন যে এই যুক্তির মধ্যে কোন সাঁর নাই। সর্বশক্তিমত্বার এই- 
রূপ অর্থ করিতে গেলে যে পরষেশ্থরের সর্বব্যাপিত্ব থাকেনা, তাহার শ্বরূপ 
সকল যে সঙ্কুচিত হইন্দা পড়ে, এবং তিনি থে জন্ম মরণাদি মানবধর্মের 
আয়ত্ব হুইয়! প্রকৃত মানব রূপে পরিণত হইয়া যাঁন, ইহা আর কাহাকেও 
বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। "পরস্ত যদি তাঁহার ইচ্ছাতে তাহার শ্বরূপ 
সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিত, তবে তাহার ইচ্ছা হইলে তাহার অস্তিত্ব 
পর্ধ্যস্তও লোৌঁপ হইতে পারিত। একি ভয়ানক মীংমাংসা ! অবতাঁরত্ 
রাখিতে গিয়া শেষে নাস্তিকতার সিদ্ধান্তে উপস্থিত। ইহাকেই বলে দেব 
গ্রড়াইতে বানর গড়া। যাহা হউক শান্তকারদিগের চক্ষে এ যুক্তির অযৌ- 





ক্রিকত। লুক্াক্লিত ছিল না। নতুব1 নি পুরাণ প্রণেত। মহ টি রন 
কেন এই কথা বলিয়! নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবেন? 
“রূপং ব্ূপবিবঞ্জিতত্ত ভবতো| ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্ 0. 
স্বত্যংনির্বচনীয়তাথেলগুরে' ছুর্ষিকৃতা বন্যা 
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতে 1 যতীর্৫ঘধাত্রাপ্রিন! . 
ক্ষত্তব্যং জগদীশ মদ্বিকলতা! দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।* 


হে জগদীশ ! তুমি রূপহ্ীন, অনির্কচনীয় ও সর্বব্যাপী ; আমি: বিকল 


চিত্ত হইয়া ধ্যানাদির দ্বারা তোমার রূপ কল্পন। করিয়াছি, স্ততি আদি করিয়া 
€তামার অনির্ব্চনীয়ত। নিরাকৃত করিয়াছি, এবং তীর্ঘাদিতে তোমার 
ব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়। ফেলিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, 
তুমি তাহ! ক্ষমা কর। 

শান্ত্রোক্ত প্রমাণের মধ্যে আকষের পৃর্ণত্ব স্থাপনের জন্ত ষে সকল বচন 


উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। চৈতন্ধ সঙ্থন্ধে যেসকল 
প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই যংকিঞ্চি২ আলোচনা করিয়া আমাদের 


প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিব। এই সকল প্রমাণের মধ্যে আবার 
কতকগুলি বৈষ্ণবদিগের গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; তৎসন্বন্ধেও আলোচনা 
নিশ্রয়োজন । কারণ তাহাদিগের দিদ্ধাস্ত প্রমাণ করিবার জন্ত তাহাদিগেরই 
নির্দেশ তত উপযুক্ত প্রমাণ হইতে পারে না। মহাভারত, শ্রুমত্তাগবত 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন উদ্ধত হইয়াছে, এস্থলে তাহারই 
উল্লেখ কর! যাইতেছে । সমস্ত মহাভারতের মধ্যে চৈতন্তাবতার সন্বন্ধে 


কোন ম্পষ্ট নির্দেশ নাই। শাস্তিপর্বের অনুশাঁসনপর্বাধ্যায়ের একটী. 


শ্লোক উদ্ধার করিয়া! রূপগোস্বামী প্রভৃতি আচার্্যগণ ৰলিয়াছেন ষে, উছ্া 
গৌরাঙ্গ দন্বন্ধেই প্রযুক্ত হইরাছে। শ্লোফটি এই__ 
“নুবর্ণবর্দো হেমা বরাঙ্গশ্তন্দনাক্সদী রা 
সনযযাসন্কচ্ছমঃ শাস্তে। নিষ্ঠাশাস্তি পরায়ণঃ।» ৮ 


বিষ্ণুর সহত্র নাম প্রকরণে কথিত হইয়াছে *যে,* অন্তাক্তি বাধে যে 
তাহার এই সকল নামও দি্দিষ্ট আছে /-থা, তাহার স্বর, হ্মোঙ্ ও. 
বি ্ 





সুন্মর অগ্জ প্রত্যদ; তিনি চন্দন ভিপকধারী, বানি 


পরারণ। ৃ 
হহাতানত গ্রন্থে দেখা ধায় ্ে ই ২ জন ও কোন এট জো, 


৮ 





8৮ চতশ্তলীলাসৃত। 


উদ্ধ্ভাং ংশ নহে। অনুশাঁলন পর্বাধাক়ের ১৪৯ শধ্যায়ের দান ধর্মের ৯২ 
ক্লোকের প্রথমপাদ ও ৭৫ শ্লোকের ঘিভীয়পাদ লই উহ সং গঠিত হইয়াছে । 
এ শ্লোক ছুইটী এই £₹- 

পনুবর্ণ বর্ধে হেমা আসন | 

বীরহা বিষমঃ শৃন্তে। ধূতীশীব চলশ্চলঃ | 

তাহার বর্ণ সুবর্ণের স্তার উজ্বল, তিনি হেমা্গ, চন্দনের অঙ্গদ মিরর 

অন্গুরনাশকারী, তাহার সমান কেহই নাই, তিনি শূন্ত অর্থাৎ নিরাকার এবং 
অগ্ির হ্যায় চঞ্চল। ৯২। 

“তিসাম। সামগঃ সাম নির্বাণং ভেষজং ভিষক্‌ 

সম্যালকৃচ্ছমঃ শাস্তে! নিষ্ঠাশাস্তি পরারণঃ | 


তিনি ত্রিবেদী, সামবেদ গায়ক, সামস্বরূপ, নির্বাণস্বরূপ, ওষধস্বরূপ, 

এবং ভিষকৃ ) এবং মন্ন্যাসকারী, শমগ্ডণ বিশিষ্ট, শান্ত এবং নিষ্টাপরায়ণ। ৭৫। 
.. এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে মহাভারত প্রণেন্তা চৈতন্তা- 
বতার লক্ষ্য করিয়া, এই সকল নামাবলী বলিয়াছিলেন কিনা? এবং বিভিন্ন 
ক্সোকের বিভিন্ন স্থান লইয়! এরূপ শ্লোক সংগঠন পুর্ব্বক তাহা উদ্ধার করিলে 
চৈতন্তাবতার সংস্থাপিত হয় কিনা? 
_ শ্ীমস্তাগবত হইতে ছুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয় চৈতন্াবতার 
স্থাপনের চেষ্টা কর! হইয়াছে। শ্লোক দুইটী এই £-_- 

“আসন্‌ বর্ণান্তরয়োহাস্ত গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ 

শুকনো! রক্তন্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।” 

প্রুষ্ণবর্ণং তিষ্বারুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গা ন্ত্রপার্যদং 

যজ্রৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈ বঁজস্তিহি সুমেধসঃ।* 


ইহার প্রথমটা" ভাগবতের দশমস্প্ধের অষ্টমাধ্যারের নবম শ্লোক। নন্দ- 
(বনে গর্থাভাধ্য থাইয়া ক্ষষ্ণের নামকরণোপলক্ষে নন্দকে বলিতেছেন যে, 
“ছে নন, তোমাক অই পুরা প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়। থাকেন; 

ইহার শুরু রক্ত ও লীত এই তিসববর্ণ হইয়াছিল ) এক্ষণে ইনি ক্ঞচবর্ণ হইয়া 
ঞ্ছৰ বলিয়া ইহার নাম শ্ীরুষ্ণ হইছে” বৈষ্ণবা চার্দ্যগণ, অতী'্কালের 
প্রয়োগ, *আসন্গ করিনা ভবিষ্যতের ন্যায় অর্থ হইবে, এই অর্থ ধব্ষিয়! 
্লোকসু গীব্ধ শব্দ গৌসাঙ্গাধ্তারে প্রযুক্ত হইবে বিগ ব্যাখ্যা 'করিয় 
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থাকেন । বল! বাহুল্য যে, ইহ! মহামান্য শ্রীধর স্বামীর বি ৃ 
ও কষ্টার্ঘ কঞ্পন। মাত্র॥। ক 4: 
দ্বিতীক্টি একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের ২৯ শ্লোক ও চা রর নন ৃ 
চমস খধি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন । ধর আমীর ব্যা্যা্যারী 
ইহার অনুবাদ এইঃ-_ | 
“ইনি কৃষবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাজ, উপা্গ, অস্ত্র ও 
পার্ধদ ( অর্থাৎ কৌন্তভ, সুদর্শন, স্থনন্বাদি ) সহিত অবতীর্ণ হয়েন+ তখন 
বিবেকী মনুষ্যগণ সংকীর্ভনরূপ যজ্ঞঙ্ার। তাহার অঙ্চনা করেন।” স্বাী 
স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বার কলিষুগে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য 
দর্শিত হইয়াছে । অধ্কন্ত যে দকল নামোল্লেখ করিয়া সংকীর্ভন করিতে 
হইবে ভাহা ইহার পরবর্তী শ্রেরকে নির্দি&্ট হইয়াছে) তাহাতেও টৈতন্তাব- 
তারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। অথচ বৈষ্ণবাচার্ধ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত- 
গণ এই শ্লোকের নংকীর্তন ও সাঙ্গোপাঙ্গাদি শব দেখিয়। এবং প্কুষণবর্ণ” ও 
 পতিষা কৃষ্ণ পদের বিকুতার্থ করিয়৷ চৈতন্টোদেশে- ই শ্লোক প্রয়োগ করিতে 
ক্ষান্ত হয়েন নাই। প্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “কৃষ্ণ বর্ণ” অর্থাৎ, 
কাল বং যার কিন্তু ত্থিষা কৃষ্ণ” অর্থাৎ কান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যার। 
বৈষ্ণঞবগণ বলেন যে “ৃ* ও “্' এই ছুইবর্ণ যাহার মুখে উচ্চারিত হয় এবং 
যাহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত। কোন্‌ পক্ষের অর্থ সরল ও স্বাভাবিক 
তাহ! পাঠকেরাই বিচার করিবেন। 
বিষুপুরাণের ষষ্ঠাংশের দ্বিতীর অধায়ে সপ্তরশঞ্জোকে এই কবিতাটা 
দেখিতে পাওয়। যায়। | | ও 
প্ধ্যায়ন্‌ কৃতে যঙ্গন্‌ যটজ্ঞস্ত্রেতায়াং দ্বাপর়েইপ্চয়ন্‌ | 
ষদ্দাপ্পোতি তদ্দাপ্রোতি কনো সংকীর্ত্য কেশবম্‌।” 
সত্য যুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাধুগে ষজ্ঞাদি রুরিন্বা এবং দ্বাপরযুগে পুজা 
অর্চনা করিয়! মনুষ্য যে ফল লাভ করে, গলি কেবল মাত্র ঘন 
সংকীর্ভন করিলে সেই ফল পাইতে পাবে । ১55 885-ঃ 
_. এক্ষণে জিজ্ঞান্ত যে এই লোক উদ্ধার. রা কেহ হি ত্র কেপচনজ 
এন মহাশয়ের অবতারত্ব সংস্থাপন পক্ষে প্রয়োগ করেন, তাহা ফেল, ান্তা- 
স্পদ হয়, বৈষ্রদিগ্সের উদ্ধ্‌ তত না উক্ত প্রাণ টির রর লিন 
হইতেছে না? 


৬৮... ঠতগ্লীলাত। 


' .. প্রকৃত কথ! এই যে, যর্দি ভাগবতকাঁর চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া কোন 
কথ বলিতেন, তাহ! হইলে এরূপ অস্পষ্ট ও পরোক্ষ ভাবে কোন কথার 
নির্দেশ থাকিত না। কলিযুগের শাক্যসিংহ কোন্‌ স্থানে কাহার গর্ভে 
জন্মিবেন, এপধ্যস্ত যিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন, তথন চৈতন্য সম্বন্ধে কি 
তিনি কোন স্পষ্ট নির্দেশ করিতে পাক্িতেন না? ইহা! কখনই বিশুদ্ধ হি 
অন্থুমোদ্িত হইতে পারে ন। . 
ক্ষর়েক বৎসর পূর্বে নবন্বীপ নিবাসী পরলোকস্থ ৬ব্রজনাথ বিদযারত 
মহাশয় কোন কোন উপপুরাণ ও উদ্ধ্যয়তন্ত্র নামক অপরিচিত তন্ত্রের 
নামকরণে আরও কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধার করিয়! চৈতন্যের পূর্ণত্ 
স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যদি কোন বচন প্রকৃত পক্ষে এ 
সকল তন্ত্রে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রথমকালীন মহামহোপাধ্যায় 
অশেষশাস্্রদর্শী গোশ্বামীপাদদ' মহোদয় তাহা উদ্ধৃত করিতে ক্রি 
করিতেন না। তাহারা যে এ সকল তত্ত্ব ও পুরাণ পাঠ করেন নাই, 
ভাহাও সম্ভবপর বলিয়। বোধ হয় না। কারণ তাহাদের যেরূপ শাস্ত্রান- 
সন্ধিৎসা দেখিতে পাওয়া! যায়ঃ তাহাতে তাহাদের নিকট যে প্রঁসকল 
শাস্ত্র অবিদিত থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। 
সুতরাং বিদ্যারত্ব মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন গুলি যে নিতাস্ত মিনির ও 
স্বকপোলকলিত তাহ। বুঝা যাইতেছে । 
বৈষ্ণব দিগের গ্রন্থে চৈতন্ত অবতার সম্বন্ধে যেসকল আভান্তরীণ প্রমাণ 

নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে পাঠকদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করি- 
তেছি। চৈতন্ত ভাগবত ও চৈতগ্থচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থানে 
তাহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য এবং তিনিও কোন 
কোন সময়ে আপর্পাক্ষে ভরকৃষ্ধ, তাহার দশাবতারগণের সহিত অভিন্নাত্মবক 
বিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও সত্য ; কিন্তু তাহা কি ভাবে, কোন্‌ 
অবস্থায় এবং কি প্রকারে কথিত হইয়াছে? তাহা সম্যক আলোচনা 
করিতে না গারিলে, এপ্বিষরের প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা 
যেমন কোন, কোন সময়ে তিনি আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া ছিলেন, 
তেমনি অন্যান্য বছ স্থলে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দেওয়া দূরে 
খ্বাস্থুক, একজন পাপী ও সামান্যব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতেন; এবং 
হ্রদ কেহ তাহাকে পরমেশ্বর €বাধে স্তত্তি করিত, তবে তাহাদিগের উপত্ব 
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রাগান্বিত হইয়া বিশ্ক্তি প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে যে লকল মহাস্মা- 
গণ তাহার মতাবলম্বী ও প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গ বলিয়া! বিখ্যাত হইয়া “ছিলেন 
এবং তাহাকে স্বয়ং পরমেম্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেদ, 
গ্রথমকালে তীহারাই বাতাহাঁকে কি ভাবে দেখিতেন, কিকি স্তর ধরি 
তাহার. অবতারবাঁদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই মত 
কতদূর অগ্রপর হইতে পারিয়াছিল, তাঁহাই আমর এক্ষণে আলোচনা করিব। 

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বে 
বঙ্গদেশ প্রেমভক্তিশূন্য হইয়া! কতকগুলি উপধর্ম ও বাহানুষ্ঠান লয়! 
সিডিছুং হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে 
এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অচিরকাল মধ্যে ভগবাঁন্‌ অবতীর্ণ হইয়! 
অধর্ম্ের বিনাশ ও সন্ধর্ম্ের পুনস্থাপন করিবেন । শ্রীমস্তগবৎগীতায় লিখিত 
আছে যে, যখন ধর্থের গ্লানি উপস্থিত হর ও অধর্ম্ের প্রাহুর্ভাব হয়, ভগবান 
সেই সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! সত্যধর্্শ উদ্ধার করিয়া থাকেন। বোঁধ 
হয়, এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়1 তাহাদের মনে ত্রন্নপ ভাব বদ্ধমূল হইয়া 
ছিল। সেবাহা হউক, চৈতন্যাবতার সংস্থাপন পক্ষে উত্তর কাঁলে এই 
ভাবই মূল কারণ হইয়! উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে গ্রীচৈতন্য দেশের প্রচলিত প্রথানুদারে 
পিতৃক্ৃতা করিবার নিমিত্ত গয়৷ ধামে গমন করিয়া! ছিলেন । নেই স্থানে 
ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। পুরীর অলৌকিক ভক্কিভাব 
দর্শনে সুগ্ধ হইয়! চৈতন্দেব তাহার নিকট দীক্ষিত হইলেন) তদবধি তাহার 
ধর্জীবনের কুত্রপাত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রেম, পুলক, অশ্রু প্রতৃতি 
সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দেখ! দিতে লাগিল। ইহার পূর্বে তিনি ষে 
কথন ধর্ম বিষয়ে বড় একটা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার জীবন 
চরিত পাঠে জানা যায় না। বরং অশেষ শাস্ত্রে ব্যৎপন্ হইয়া সর্বদাই, 
বছল ছাত্র সমভিবাহারে অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং 
বিদ্যার অহঙ্কারে ল্কীত হইক্রা নানা প্রকারে" ওর্ধত্য প্রকাশ 'করিতেন 
লোকে ত্তাহার অহঙ্কারে বিরন্ত হইয়া তাহাকে নিমাই *চাঙ্গাতি” 
বলিয়া! ডাকিত। অন্তের কথা 'দুরে থাকুক, উত্তরকালে হারা হার ৃ 
প্রধান অনুচর হইয়াছিলেন, তাহারাও তখন ইহ ক্ীমা করিতে পারেন 
নাই যে, ভবিষ্যতে ইনি একজন পরম ভাগবত হইয়া উঠিবেন। অবভান্ব- 


৬২ চৈতন্কলীলামৃত। 
বাঁছের ত কথাই নাই তীহার বাল্য জীরনের, যে সকল অলৌকিক 
ঘটনা চৈতন্যভাগ্রবত প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত আছেঃ তাহা উত্তর কালীন 
তাহার জলস্ত ধর্মজীবনের আদর্শে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত 
হয় ্‌ | 
এই শ্রস্থের. উপক্রমণিকাঁয় কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের অভাদয়ের 
পূর্ব্বে নবদ্ধীপে একটা ক্ষুদ্র বৈষুণবগোঠ্ঠি ছিল। শ্তরীবাদ, অদ্বৈত, মুরারী, 
মুকুন্দ প্রভৃতি সকলে এই গোষ্ঠীভুক্তছিলেন। গয়াগমনের পূর্বে গর্বিন্ত 
নিমাইপক্জিত কত প্রঙ্কারে তাহাদের ধর্মের নিন্দা করিতেন, ও তাহাদের 
ভাকুকতা লইয়! উপহাস করিতেন, এবং তাহাদের সহিত লাক্ষাৎ হইলেই 
তাহাদিগকে শাস্ত্রের ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিতেন। ইহাতে 
সকলে তাহার উপর এত বিরক্ত হইত যে, পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে 
তাহার! অন্ত পথ দিয়া পলারন করিতে বাধ্য হছইতেন। চৈতন্য-ভাগবতে 
এ ন্বন্ধে লিখিত আছে £-_ 
শ্শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন, 
মিথ্যা বাক্য ব্যরভয়ে সবে পলায়েন। 
যদি কেহ দেখে তারে আইসেন দূরে, 
সবে পলায়েন ফাঁকি জিজ্ঞানার ডরে।” 
শ্থানাস্তরে নিমাই পণ্ডিত মিনির লক্ষ্য করিয়। উপহাস করি- 
তেছেন ৪ 
৪এ বেটা পড়য়ে ফুত চিনি শান্তর, 
পাজি ৰ্‌ভি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র।' 
আম সম্ভাষণে নাহি কৃষ্ণের কথন, 
অতএব আম! দেখি করে পলায়ন” চৈতন্য ভাগবত । 
একদিন ভাগীবথী তীরে শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বসিয়া নিমাইপণ্ডিত শাস্ত্রের 
বিচারে, মগ্ন । দুর হইতে শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ প্রত্ৃতি বৈষ্বগণ 
কাহাকে দেিয়! পরম্প্ন বলারলি করিতেছেন $- 
“কেহ রলে, ছে রূপ, হেন বিদ্যা যার 
, চিজ কুচ, কিছু নহে উপকার । 
১২৭0 যন্থষো এমন পাঙিতা দেখি নাই, 
০ ক্ষ নাভজেন সবে এই গুংখ পাই। 


ঘণ্ডবৎ হই সবে পড়িল শঙ্গারে) র 
সব ভাগবত মিলি আপীর্বাদ করে: 
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নদান, ঃ হি 
,তৰ রসে মত্ত হই ছেড়ে অম্য ধন।” চৈতন্য ভীগবত। 
পুনশ্চ_পকেহ কেহ সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বলে, তি 
কি কার্যে গৌডাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে 1. 
কেহ ধলে হের শোন নিমাই পণ্ডিত, ২8 
বিদ্যায় কি কাজ? কৃষ্ণ ভজহ্‌ ত্বরিত।” চৈতন্য ভাগবত ।: 
ইহণতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবতারের কথা দূরে থাকুক) 
তাহারই ভাবি শিষাগণ তাহাকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়াও জানিতেন 
না) বরং যাহাতে তাহার ধর্মে মতি হয়, £স জনা সর্বদা প্রার্থন! করিতেন? 
ইহার পরে গয়! হইতে প্রতাযাগমন করিয়া, যখন শ্রীগোৌরাঙ্গ আপন মনের 
পরিবর্তিত ভাব ছুই চারিটী বন্ধুর নিকট প্রকাঁশ করিয়া! ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন? শুদ্রর্শনে রী সব বন্ধুগণ আশ্চধ্যান্তি ত হইয়। চিন্তা করিতেছেন $-- 
"মনে মনে সধেই চিস্তেন চমত্কার! | 
এমন ইহানে কভু না দেখি যে আর 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ না দেখি ইহানে, 
কি বিভাঁব পথে বা হইল দরখনে ?” চৈতন্য তাগবত। 
পরদিন প্রত্যুষে বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে লইস্বা হীবান প্রাঙ্গমে কুন্দ 
পুষ্প তুলিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীপা"নবন্সহোদ বভ্রীযান পণ্ডিত হাদিতে 
হাসিতে আসিয়া তাহাদের নিকট গৌবাঙ্গের ভাব পরিবর্ডনের বিষয় 
বিজ্ঞাপন করিতেছেন । | সু 
“পরম অভভূত কথা বড় অসম্ভব, 
নিমাই পণ্ডিত হইল পরম বৈষ্ণব । 
পরম বিরক্ত রূপ নাহিক সম্ভাষ, | | 
তিলার্দেক ওদ্ধাত্যের নাহিক প্রকাশী। 
_ শেষে রুষ্ণ বলিয় যে কাদ্দিতে লাগিল, টি 
হেন বুঝিপগ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা। 
যে ভক্তি দেখিন্থ আমি তীহাঁর নয়নে, : :. 
তাহারে মন্থযা বুদ্ধি নহে'আঁর অনে।. 7; : 





শ্্রীমান বচন শুনি সর্ব ভক্ত গণ, 
হরি বলি মহাধ্বনি করলা তখন | 
প্রথমেই বলিলেন ভ্রীবাস উদ্ধার, 
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার: ৮. চৈতন্য ভাগবত। 
ও পর ফিস দিন' তন্যদেহে পপ্রম তক্তি প্রকাশ হইতে লা গল, 
তিনি ধন্ম জীবন লাভের জন্য যহ! 'ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া! পড়িলেন, এবং 
অশেষ প্রকারে সাধু সঙ্গ ও সাধু সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবাস, 
আদি ভক্তগণকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন ও নান! প্রকারে তাহাদের 
সেবা করিতেন। তাহারাও কৃঞ্চলাঁভ হউক বণিক! প্রাণ মনে তাহাকে 
'আশীর্ব্বাদ করিতেন। তখন পর্য্যস্তও.কিস্তু অবতারের কথ। কাহারও মনে, 
উদয়ন হয় নাই? | 
“্রীবান আদি দেখিলে প্রভূ নমস্কারে, 
প্রীত হয়ে তক্তগণ আশীর্বাদ করে। 
তোমার হউক ভক্তি শ্রীহরি চরণে, 
মুখে হরি বল, হরি শুনহ শ্রবণে। 
আশীর্বাদ শুনিয় প্রভুর বড় স্থথ, 
সবারে চাহে প্রভূ তুলিয়! শ্রীমুখ। 
_ তোমর! সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে, 
দ্াসে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে। 
তোম। স্‌বা' দেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই, 
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাই। 
 নিঙাড়রে বন্ত্র কারু করিয়া যতনে, 
ধুতি বস্ত্র তুলি কারো! দেন ত আপনে । 
ফুশ! গঙ্গা মৃত্তিকা দেন কারো করে। 
সাজি বি কোন দিন চলে কারে ঘরে ।” চৈতন্য ভাঁগবত। 
 এইরূপে চৈতন্য দে যতই ধর্ম জীবন লাভ কৰিতে লাগিলেন, দিন দিন 
তাহার অলৌকিক ভাব স্কুত্তি পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মহাভাবের 
লক্ষণসকল ভীঁহাতে প্রকাশ পানিল। মহাভাবে মগ্ন হইয়া কখন নাচি- 
তেন, কখন কাদিতেন, হাগিতেন এবং কত সমদ্ধে নীরবে বপিরা থাকি- 
তেন। আবার কখন ভাবে উন্মত্ত হইয়া মহাযোগে নাপনাকে কৃষের সহিত 
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অভিন্নাত্থা ঘোঁধে কত কথা ফুহছিতেন.। এই লময্জে নিত্য বিত্য নূতন 
ভাৰ প্রকাশ পাইতে লাগি ।. লক্বীর্তন মধ্যে-দৃত্য. করিতে করিতে 
নৃদিংহাবেশ হইত, কখন বলরামের অভাব প্রকাশ পাঁছিত, কখন বা. | 
আপনাকে রামচন্দ্র মনে করিতেন এবং আর. আর.ন্বানা ভাবে অন্থু-.. 
প্রাণিত হুইয়!. কত প্রক্ষারে নৃত্য করিতেন । তাহার নঙগীগণও তখন প্রেম 
তক্তিতে বিহ্বল হইক্স! পড়িয়া, খীল্কল প্রকাশকে প্রশ্বরিক প্রকাশ বলির! 
বিশ্বাম করিতেন । এই সফল ভাবের প্রকাশ হইতেই যে তাহার.'অন্ব- 
তারত্বের মত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত যোগাবসানে 
যখন তাহার বাহাজ্ঞান হইত, তখন এঁ সকল ভাব কিছুমাত্র লক্ষিত 
হইত নাঁ। বরং মহা! দৈশ্ত ও ব্যাকুলতা সহকারে আপনাকে অতি হীন ও 
সামান্ত জান করিয়। কত ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। ধর্দজগতের ইতিহাস 
পর্যযালোচন। করিয়! দেখিতে গেলে গ্রতোক মহাপুরুষেই এই সকল ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। দেবনন্দন ঈশ! মহাযোগে মগ্গ হইয়। আপনাকে 
ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া] ছিলেন। €] %0৫ [ণ্য 200৫2 2৩. 009 যোগাঁ- 
মর্ধ্য শ্রীকষ্। যোগযুক্ত হইরা অঞ্ুনকে সমস্ত ভগবৎগীতার উপদেশ 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাত্মাগণ যোগ হইতে বিষুক্ত হইয়া 
আপনার্িগকে গ্রান্কত' মনুষ্য বলিগ্না. পরিচিত করিতে হরর সম্কুচিত' 
হইতেন না। 

মহাভারতের অস্বমেধ পর্বে, অহ্মীতা না অর্জন কষকে 
বলিলেন “হে ভগবন্! আপনি পূর্ব যে ধর্মতত্ব আমাকে বলিস্রাছিলেন, 
তাহ! আমি বিশ্বৃত হইয়া গিয়াছি ঃ অতএব পুনরায় সেই দমস্ত তত্ব কণ! 
আমার নিকট কীর্তন করুন।” ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যে উত্তর দিয়া- 
ছিলেন, তাহ! আলোচন!। করিলে, অতি নুম্পষ্টরূপে জামাদের কথ! প্রতি- 
পন্প হইবে। তিনি বলিলেন, “খন আমি যোগযুক্ত ইইয়,যে তত্ব উপদেশ 
করিয়াছিলাম, এইক্ষণে আর তাহ! পুনরাবৃতি করিবার সাধ্য নাই।' 

পন শক্যং তন্ময়! ভূয় স্তথা বভুষশেষত। : 
_. পয়ং ছি ব্রচ্ধ কথিতং যোগ যুক্তেন ঘন্সর1 |. 

ৃ রি ৃ  আনুগীতা। ১৬স। ১২১৩1, 

তার মহাভাবের মধ্য দিয় প্রাশক্তয্পপে যে. ভগ্গবত্তত্ব এপি রি 
করে লাগিল, তচ্দর্শনে হার শিতযমগুণী ক্নবাক্‌ হই গেলেন, । এবং 


তাহার জীবদ্ব হইতে ঈশ্বরত্ব পৃথক করিতে ন| পারিয়া, তীাহাতেই ঈশ্বর 
জারোপ করিয়া ফেলিলেন। অবতারবাদের যত তখন এদেশে অক্ষুণ্ন 
ভাবে রাজত্ব করিতেছি ) 'নুতরাং ইহাতে তাহাদের উপর বিশেষ দোষ 
দেওয়া যাইতে পারে না। এদেশে বখনই প্রারকতছিক পদার্থে বা মাঁনৰ 
জীবনে ভগবন্পীল! লক্ষিত হইয়াছে, ভারতের ছুর্তাগ্য ক্রমে তখনই অবস্তার- 
বা আসিক্ব। ভগবানের স্থান অধিকার করিয়! ফেলিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্বীর 
চৈতন্টের মহত্ব ও গৌরব রক্ষার জন্ত ইহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে 
হইবে ঘে,তিনি মহাভাবের দশ! ভিন্ন আপনাকে কখনই ঈশ্বর বলিয়! 
পরিচিত করেন নাই । £ ভু 
 অীখ্বরাভিমান করা দৃদ্দে থাকুক, তিনি আপনাকে ভজ্ ব! ধার্মিক 
দে লজ্জা বোধ করিতেন ) এবং অন্তে যদি তাঁহার প্রশংমা! করিত, 
অমনি “বিষু” “বিষু ৰলিয়। কর্ণে হাত দিতেন, ও এপ গ্রশংসাকারদিগের 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। ন1 হইবেনই ব! কেন? বাহার মতে ভূণ 
হইতে আপনাকে নীচ মনে না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়। যাঁয় না, 
তাহার মুখ হইতে কি কখন অভিমানের কথ! উচ্চারিত হইতে পারে ৪ 
কাম্টঈতে খন তিনি মায়াবাধী ও অধ্বৈবাদী পরমহংসগণকে অলৌকিক 
পাগ্ডত্যবলে পরান্ত করিয়া, দবান্ত প্রেমের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; 
তখন পরমহুংসগণের মুখপাত্র প্রকাশানন্দ স্বামী তাহার অদ্ভুত পাণ্ডিতা 
ও প্রেম ভক্তির ভার দেখিয়! তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়। প্রশংস! 
করিয়া উঠিলেন। তাহাকে ভিত চৈতন্তদেব মহাবিরক্তিহকারে 
বলিতে লাগিলেনঃ- 
«প্রভু কছে 'বিষুণ? বিষু' আমি ্ী হীন; 
জীবে বিষুঃ মানি-এই অপরাধ চিহ্ন । 
আবে বিঞু বুদ্ধি করে যেই ব্রচ্মনম, 
 :. নারায়ণে মানে ভারে পাবণে গণন।৮ চৈঃ চ27 
 পুরুধোত্ধষে অবস্থিতি কালই চৈতন্তজীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠার সময়। 
তখন তাহার ধর জীন যোলকলাপূর্ণ পূর্ণিমার শশধরের ভ্াঁয় প্রকাশ 
পাইতেছে।' প্রথম যৌৰনে প্রেম উক্কির যে জোয়ার আসিয়াছিল, তাহ। 
অসামারণে পুরিয়া উঠিকাছে। তাহার ধর্ম পশ্চিমে সিঙ্ধুনদ হইতে 
পুর্বে মণিপুর ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামের পর্যয্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 





যেখানকাঁর বত সাধুভক্ত সকলই তাহাকে ৃ দর্শন ও তাভাঁর সন্মান করিবার 
নিমিত্ত লালায়িত। তাহার বর্থে সহ সহত্র লোক দীক্ষিত হইয়ঠ বৈ 
সম্প্রদার পরিপুষ্ট করিতেছে এবং চারি দ্বিক হুইতে তাহার জয় রিঘোধিত 
হইতেছে। ও সমগ্নে কিন্তু তাহার নিজ ভাবের কিছুমান্ধ বৈলক্ষণ্য, দেখা 
যাইত না। তখনও কোন শিষ্যের সাহস হইত না/ষে, তাহার সমক্ষে বা 
জ্ঞাতসারে তীহার স্ততি করিতে পারে । দৃান্ত স্থলে, কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে । এক দিন শ্রীবাসারদি ভক্তগণ হরিনাম সঙ্কীর্ভন 'করিতে 
করিতে, মত্ততা সহকারে তাছার নাম দিয়া একটা নূতন গান রচনা করত 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। এ গান কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহ জান। 
যায় নাঃ বোধ হয় তাহার নামরচিভ সন্কীর্ভনের এই প্রথম সুত্রপাত। 
যাহাহউক ইহ শুনিতে পাইয়! চৈতন্য প্রভূ অশেষ প্রক্কারে রর রিসিকে 
তিরঙ্কার করিয়া ছিলেন। . পর 
"....... *এক দিন শ্রীবাসাদি,.ষত ভক্তগণ, 
১. মহাগ্রভূর গুণ গাইয়|! করেন কীর্তন । 
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ৫স» 
'কষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তন ?, 
ওঁদ্ধত্য করিতে হইল সবাকার মন, 
ডর _. শ্বতন্ত্র হইয়া সবে শাসিবে ভুকন ?'” চৈঃ চং.। 
চৈতন্তের তিরোভাবের পর বূপ ও সনাতন গোস্বামীই তাহার অবতা- 
রত্ব স্থাপন বিষয়ে ষৎ্পরোনান্তি চেষ্টা পাইরাছিলেন,, এবং ঠ5তন্তাঁবতার 
যে একক্প প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে, তাহ তাহাদেরই যত্তের ফলে। কিন্তু তাহার 
ভ্লীবনপময়ে ইহারাও কোন কথ! হলিয়। উঠিতে পারিতেন ন। রূপ গোস্বামী 
কৃষ্ণলীল। সম্বন্ধে ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাঁধয নামে 'সংস্কত- ভাষায় দুইখানি 
অত্যুত্কৃষ্ট নাটক রন! করিরাছিলেন।' এঁ হই নাটকের নান্দীতে আপন 
অভীষ্ট দেবের বন্দন। উপলক্ষে তুইটা স্ন্টেকে চৈতস্তাবতারের কিঞিৎ আভাস 
দেওয়! ছিল ,. এক দিন হরিধাসের বাসায় চৈতন্ত দেব, রামানন্দ রায়) ও 
সার্বভৌম ভ্টাচার্ঘয প্রভৃতি ভকগণ সমাগত ছিলেন, হরিদাস প্রমুখাৎ জি 
ছই নাটক রচনার বিষয় ক্মবগত হইয়। রামানপ্দ রায় তাঁছা গুনিবার জন্তু ৃ 
'গ্রহ-প্রকাশ করিলেন। তক্ষন বূপগোোয়াই :মহরও তুর 'আান্েশ লই 7 
প্রস্থের অংশ স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও ব্যাখা! করিতে প্রনৃত্ত: ছইপেন "সার 











। 
না 


| রামানন্দ নান্দী ব্যাখা গুনিতে ছা প্রকাশ করিলে, রগগোস্ানী ্া 
রে সচিউ হইযা আমতা ছবীত হইলেন : টি 
101) পরায় কছে কহ ই দেধের বরণম, 
: প্রভুর সক্কোচে ধপ না করে পঠন। 
প্রভু 'কছে কহ ফেস কি সঙ্ঠোট লাজে 2 
. শ্স্থের ফল শুনাইবে বৈষব সমাজে ৮. ট চঃ। 
তখন জপ গোস্বামী -হুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন । ল্লোক' হজ 
বাঙলাছুবাদ দিয়ে দেওয়া! বাইতেছে। 
পুর্বে আর কখন যে উজ্জল মধুর রস জগতে গ্রদত হয় নাই, সেই নিজ 
ভদ্ি সম্পদ প্রদান করিবার জস্ঘ, যিনি ক₹পা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ও ঝাহার অঙ্গকাস্তি স্বর্ণকান্তি হইতেও উজ্জল, সেই শচী নদান 
হরি (সিংহ) তোমাদের হৃদয় কন্মরে গ্রকাশিত থাকুন।”” বিদধ্ধমাধব। 
“যিনি জগতে উদিত হইয়া স্ব প্রেমথধা অপর্ধযাপ্তরূপে বিতরণ 
করিয়াছেন, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করত নকলের ' অজ্ঞানান্ধ- 
কার বিনাশ করিয়াছেন, যাহার প্রেমে সকল জগত্বাদী বশীভূত হইয়াছে, 
সেই শচীনন্দন শশী আমাকে অনির্বাচনীয় কুখ প্রদান করুম ।* ললিতমাধব। 
এই ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্ত দেব রাগান্বিত হওত রূপকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন ও রামানন্দ রায় রূপের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাহার উপরও 
মহা! বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন। মহা প্র বলিতেছেন $-- 
 শ্কাহা তোমার কষ্ট রন তাব্য সুধা সিন্ধু ? 
ভার মধো মিখ্যা! কেন স্ততি ক্ষার বিন ঢা 
রায় কছে'রূপে কাব্য অযৃতের পুর ; 
তার মধ্যে এক বিদু দিয়াছে বপূরি। ও 
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে ৪ উল্লাস? . 
গুলিতেই অঙ্জা লোকে করে উপহাস /। চৈঃ ৮১1 
অবশেষে রায় রামাঘন্থ এই বলিয়। মহাপ্রভৃকে বুঝাইতে চে করি- 
লেন বে, প্রহদধ্যে ম্গলাচরণে পর্থকারদিগের ইষ্দেবের বদনা করিবার 
রীতি প্রচলি। আছেঃ রূপ প্রধাহ্সার়ে আপন ইষ্ট দেবতাকে হরি 
€লিংহ)ও দনীর বহিত উপদ। দিয় তব বারে মাত; তাহাতে কোন 
| দোধ হইতে: পারেনা। ২ ১১ জা ৪ ৯০০ 
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 . অপ্ুম পরিচ্ছেদ? ৬৯ 


“ই সফল প্রমাণ আলোচনা ক লে, ফি কারণে, বারের 
মত গ্রত্ধি্িত হইয়াছে, তাহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে। ধর্ম আগতে 
ইহা নুতন কথা নহে) সমস্ত মানব জাতির ধর্ধ ইতিহাসে এইকপ মাই 
দেখা যায়। তবে এই প্রস্তাবে কসামরা ইহাই দেখাইতে চেষ্ট। করলা 
যে, যে মত অবলম্বন করিয়! এক্ষণে বৈষ্বগণ চৈতন্তের -প্রতিমুস্তি গঠন 
করিয়া ঘরে ঘরে পৃঙ্গ! করিতেছেন, তাষ্। তাহার ধন্ম মতের নিতান্ত বিরুদ্ধ । 
তিনি জীবিত থাকিলে, এই অনুষ্ঠান কখনই অন্থমোদন করিতেন 
না। | 





৬ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
_ চৈতন্ের ধর্মের সহিত বাঙ্গল। ভাষার সম্পর্ক। 

' কোন্‌ সময়ে ও কিরূপে বাল! ভাধার প্রথম স্যরি হয়, তাহ! জানিবার 
উপায় নাই। অনেকে অস্থমান করেন যে, প্রাকৃত ভাষা! বাঙলার. আদিম 
অসত্য অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইর! দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা 
ও দেশবাসীদিগের প্রকৃতির প্রভাঁবে কাল সহকারে বাঙ্গলা ভাব! রূপে জন্ম" 
গ্রহণ করিয়াছে । ভবে ইহা ঠিক বল! যাইতে পারে যে, এই ভা! প্রতাক্ষ- 
ভাবে,সংস্কত ছইতে উৎপর হয় নাই। যদিও ইহাতে ছুরি ভুরি সংস্কত শব্বের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায় রটে, কিন্ত তাহা প্রাক্কত ভাষার মধ্যে দির! 
পরোক্ষ ভাবে উপনীত হুইয়াছে। সে যাহা হউক) চৈতন্য দেবের বন পূর্ব 

হইতে বে বাঙ্গলা ভাষাই এ দেশীয়দিগের ভাষা ছিল, তাহাতে গার সন্দেছ 
নাই। তবে বর্তমান সময়ে স্তায় তখন ভাষার হুমাঞ্জিত গঠন, লালিতা বাঁ 
অঙ্গ সৌন্ঠব আদি কিছু ছিল না। যেমন একটা বিস্তীর্ণ জলে কণ্টকা কীর্ণ 
আগাছার সধ্যে সুস্বর সুন্দর কুন্মুম স্তবক ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত ভাবে ফুটিযা রি 
থাকে; তখন বালা ভাষারও যেই অবস্থা। কালক্রমে এ ভাষারপ অদজে. 
আগাছা! কাটির। চাচিয়া ছলির! যেখানে বে গাছটী বাজে, লেই প্রানে 
তাহাকে রাখিয়। প্ডিতগণ ইহাকে এখন একটা সুলার প্রমোদকারান করি . 

[তৃষিয়াছেন। ভাষা তত্বের বিষয় আলোচন! করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া 


এ: চৈতন্তলীলামত। , . 
ভি ৪ 


যায় যে, কল দেশে ভাষাটা প্রথমে চলিত কথা বার্ডায় আবদ্ধ থাকে, তখন 
ভাহাকে মৌখিক ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কীল সহকারে সখ 
ছুঃখাঁফি ভাবব্যঞ্জক মনের আানাবিধ আবস্থা কবিতাকারে প্রকাশিত হইয়! 
[বিশিবন্ধ হইবে লিখিত ভাষার জগম হয়। ধাহারা বিশ্বাস করেন যে, বেদাদি 
ধর্ম প্রস্থ সকল মনুষ্যজাতি কষ্ট, হইবার পুর্বে বিধাতা ছন্দে? বন্ধে রচন! 


করত, ব্যক্তি বিশেষ, কি জাতি বিশেষকে অর্গন করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান 
ভাহাবের কথায় সান দের না। বা্গল! ভামাও যে এইরূপ কথা বার্থার 
মৌখিক ভাষা! হুইতে লিধিত আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেছ 
মাই। এখন লিজ্ঞাদা হইতে পারে যে, কোন্‌ সময়ে কেমন করিয়া বাল 
বর্ণ মালার সৃষ্টি হইল? | 
এ বিষয়েরও ঠিক তত্ব কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দেবনাগর 
অক্ষরই সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা ; বাঙ্গল! অক্ষর তাহার রূপান্তরিত অবস্থা 
বই আর কিছুই নছে। পণ্ডিত রামগতি, স্তায়রত তাহার বাঙ্গল। ভাব! ও 
বা্গলা মাহিত্য নামক গ্রস্থে লিখিয়াছেন যে, তগ্্াদিতে বাঙ্গল। বর্ণমালার 
উল্লেধ আছে। তাহা সত্য, কারণ অধিকাংশ তত্্ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ে বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে স্যায়রত্ব মগাশয় যে 
'লিধিক়্াছেন, বাঙ্গল। অক্ষর ও বাঙ্গল! ভাঁষা একদা উৎপগ্ণ হইয়াছিল, 
তাহ! কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বৌধ হয় না। 
 চৈতন্তের পূর্বে বাঙলা ভাষাত রচিত কোন গ্রন্থ দেখা যাঁর ন|। বিদ্যা- 
গতি ও চস্তীদাম চৈতন্টের পুর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন বটে,এবং বান্মীকিও 
চসরের স্তায় ভাহারাই বা্গলার আদি কবি ছিলেন সত্য; কিন্তু বান্মীকি ও 
চগর যেরূপ, সংস্কত ও ইংরাজী ভাষায় আন্ুপূর্ধিক গ্রন্থ রুনা করিয়াছেন, 
ইন্থায়া সেইরূপ করেন নাই। ইহাদের রচিত 'অনেকানেক পদাবলী ও 
ঈীতিকবিতা আছে বটে, কিন্তু তাহ! ক্লামায়ণ ও 087$91ছ1 [2195 এর 
স্থায পূর্বাপর বৃদ্ান্ত হজে প্রধিত গ্রন্থ বিশেষ নভে । এ মকল কবিতার 
অধিকাংশই রাধা কৃষ্ষের লীন! বিষয়ক নান! ভাবের ও নান! অবস্থার খণ্ড 
খণ্ড কৰিভাবনী মাত্র। চৈতন্গ ধর্্মাবলনথীরাই সর্ব প্রথমে বঙ্গ ভাষায় আছু- 
পুরি খ্থু রটনা করিয়া গিয়াছে ॥ চৈতন্ভাগবত ও চৈতন্থচরিতামৃ্তককেই 
_ বাগলার বাদি গরহ্থ বলি! নির্দেশ করা বাইতে পারে) যদিও কড়চা! প্রনথ 
 সুলি এইতুই শ্রস্থের পূর্বে লিখিত হইম়াছিল, কিন্ত ততাঁবতে ফোন খটনা- 





অগ্তম পরিচ্ছেষ।.. প্রত 
বিশেষ াহগর্ষিক বিবৃত না হত্যায়, ৫ নে গুলিকে রহ হবলিরা শাণিত 
করা বর্তবানয়। : . ২ 
যেরূপ পিত|. মাতার নিকট লস্তানগণ, মৌ বৈক ধর্শের নি কট পু 
বাল ভাবা ও বাঞ্গল! লাহিত্য চিরকৃতজ্ঞতা পাশে জাবিদ্ধ ) চেতন 
ও তাহার শিষ্য প্রশিষাগণ যে এবিষয়ে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন, ও 
অশেষ প্রকারে বাক্গলা ভাষার ও বাঙ্গল! সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, 
তাহা কেহই অন্বীকার করিতে পাঁরেন না) তীহাদিগের- পূর্বে কৃতবিষদ্য 
পণ্ডিতগণ দ্বণা সহকারে মাতৃ ভাঁষাঁকে উপেক্ষা করত, ইহাতে গ্রস্তাদি রচনা 
করিতেন না । তখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক গ্রস্থাদি রচিত হইত, কিন্ত সে 
সকলই সংস্কৃত ভাষাগ্ন। এমন কি বৈষ্ণব কবিগণ ও উত্তরকালে পমুস্ূত রার 
গুণাকর প্রভৃতি বাঙ্গলাঁর স্ুগ্রদিদ্ধ কবি দকলও সম্পূর্ণরূপে এই প্রথাকে 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই ॥ তাই লময়ে সময়ে তাহাদিগকেও  সংস্কতে 
প্রস্থ লকল রচন! করিতে হইত। রুপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত গ্রস্থাবলী, 
টচৈতন্ত চরিজাম্থৃতরচক্রিতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত গোবিন্দলীলামৃত 
ও ভারত চন্দ্র রীয়ের চৌর পঞ্চাশত, নাগাষ্টক টি কাব্য নি কথার 
সাক্ষ্য দিতেছে। 
চৈতন্তদেব ভারতীয় ধর্ম জগভে যে যে সংস্কার আনিয়! দিয়া যান, 
তাহার মধ্যে দেশের চলিত ভাষায় ধর্শের তত্ব সকল প্রচার কর! একটী | 
প্রধান। তাহার পূর্ববর্তী ব্রাক্মণাচার্ধ্যদিগের মত, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । 
শ্রীমৎ শহ্বরাচার্ধ্য ও রামানুদাচার্য্য প্রভৃতি পণিতগণ হিন্দুবর্টের অনেক সংস্কার 
করিয়াছিলেন মতা বটে ; কিন্তু এ বিষয়ে ও অন্ান্ত অনেক বিষয়ে তাহার। 
উদ্দারচেতাও সমদর্শা চৈতন্য দেবের অনেক পশ্চাতে ছিলেন বলিতে হইবে। 
যিনি জাতি ও পাত্র নির্বিশেষে আচগ্ডালে হরিনাষ বিলাইতে কৃতসঙ্ষ, ৃ 
তাহার প্রশস্ত চিত ধর্্মতত্ব ও সাধনতত্ব সকল সাধারণের অনোধ্য সংস্কৃত. 
ভাষার অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে, তাহ কখনই অন্থমোদন | 
করিতে পারে ন1। তাই তিনি এ সকল তত প্রগলিত-গোৌড়ীয় ভাষার প্রকাশ 
করিবার জন্য বন্ধ পরিফয় হইলেন। তদবধি কড়চা গ্রন্থ নকল,হৃমধুর দাবী 
ও বিবিধ ভাৰ পুর্ণ সঙ্গীত মালা ধিরচিত হুইয়! মাত ভাবার অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিতে লাগিল। ভাষার উন্নতি সাধন কর! বৈষণবগণেয় মুখ্য উদদেন্ত 
না হইলেও গৌপনবপে যে ভ্বাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্মেহ নাই 








সি চৈতক্লীলায়ত)।, ৃ 
. অকৈযবীহ গ্রন্থের বধ্যে কড়চা! প্রস্থ গুলি, চৈতন্ত ভাগরত, চৈ চরিত মৃত, 
চৈতন্ত মন্গজ, তক্তমাল ও নানাবিধ মহাজনী পয়ার ও পদাবলী এবং নরো" 
ভন কাস. কুক বৈষ্কব রন, প্রেসভক্তি পাও দান লচনাঁচর দেখ! 
বায়... কড়চা গস্থগুলি হুষ্থাপ্া) -প্রথমোক্ত তিন খানি গ্রন্থ সম্বদ্ধে এই 
 জস্তাবের উপক্রমণিকায় দ্বাছ। বল! হইছে, তাহাতে .পাঠক যহাশয় তাহা? 
কে বিষয় ও প্রকার. ভেদের বিবরণ আনেক্টা। জানিতে পারিয়াছেন। এই 
কল -গ্রচ্ছেগ্ন্থকার্গণ ভাষার জালিত্য ও.কবিতার. সৌন্বর্স্যের দিকে 
তত. ত.ৃষইপাত, করেন নাই, যভ বৈষ্ণর ধর্মের তত্ব সকল সরল ভাবান্ন, 
সাধারণের বোধগমা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এই সকল 
গ্রন্থ এক্ষণকার মার্জিত বুদ্ধি পাঠকের নিকট তত প্রীতি প্রদ হইতেছে 
ন/। . নতুবা ইহাদের মধো যে, অপুর্ব ভাব ও মাধুর্যা-সম্পর কবিত! নাই, 
তাড়া নহে। রং ভাব ও রস মাধূর্ষে্ বৈষ্ণব কবিগণ যে সর্ব শ্রেট স্থান 
অধিকার: করিয়াছেন, তাহ নিঃলন্ধিগ্ধ চিত্তে বল! যাইতে পারে এবং স্থানে 
স্থানে ভাবামাধুর্ষ্যেরও এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তাহ! অতি কম করি- 
তেই দেখ] যার । আমাদের কথ স প্রমাণার্ধে এখানে একটা মানত হি 
ৃ টু তত করিতেছি ্ 
0005 শসুরলী করাও উপদেশ।, 
রি ৃ 1 বের র্ধে, যে ধ্বনি উঠে জানহ্‌ বিশেষ? 
7: কোন্‌ বন্ধে, বাজে বাশী অতি অহ্ুপাম? 
২০ কোন্‌ স্থে, রাধা বলে ডাকে.মোর নাম? 
05. কোন্‌ রন্ধে। বাজে বাশী ললিত ধ্বনি £: 
1715 একোনু বন্ধে, কেকারবে নাচে রি. 7 ক ৮ 
57. কোন্‌ রদ্ধে, রলালে ফুটগ্সে পাজিযাত 1. ৮ 
উঠ টিন! রে কান ফুটে হে প্রাপনাথ:? 
কোন বন্ধে যন্ত্তু হয় এব্কাবে 
না ২ কোল্ড রদ, [মিঝুবন হয়. ফলছুলে 1. 
রী: টন র্ধে, কোকিল পঞ্চম, স্বরে গায়: ভি, 
০০ আছে একে, শিশাইরা দেহ শ্ামরায় 1৮ জানফাপ 1:77 
. উফ করিগণের এছে ছল পরিম্যণে, অজবুলি ও. প্যাঞাশ, পাক ূ 


টিটি, রর 


ভি রাশি, /শিত ভাষার প্রযোগ দেখিতে পাত যায় ঘঙ্গন 














অধিকাংশ প্রকারের রাসস্থান রাড়দেশে ছিপ, তখন সার থে াহীদের 
দেশ প্রচলিত শব সকল ব্য শ্রথমধ্যে প্রয়োগ ফারিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য্য ফি? তবে অভাব! পয়ৌগ সহন্ধে ইহা অন্মাদ ক ঠিক নহে 
থে; তৎকালে প্র গ্রফার ভাষা এ বেশে প্রচলিত ছিল।: জীব গোশ্বাধী 
প্রভৃতি অধিকাংশ বৈষচব পরনকর্তৃপণ বৃন্দাবনে বাদ করিতেন ॥ তাহাদের . 
বাঁদিভবিষর ওুলিও প্রায় রাধা পর্ন্ধে খাকিত ) এবং ব্রজবুলি গুলি 
গুমিভে ও ই তারই অত বোধ হা গ্রন্থ মধ্যে বি পাদাণে বু 
বত হা ॥ উর রি | টি ৭ 








নবীণ টনের জন্ম নি ও গ্াথয় রর সীবার, স্থান), অবশ মহ 
রি একটী অতি পুরাতন ও সু প্রসিদ্ধ লগর। কোন্‌ সময়ে ও কিনে: খই 
নগরের প্রথম গত্রপাত হইয়াছিল, তাহার টিক বৃত্তান্ত নির্ঘয় করা ্যাস্ভব ও 
বান্যকালে একবার প্রাটীনদিগের সুখে গুরিয়াছিলায় যে, অতি, পুর 
কালে ভাগীবথী ও গড়ির) নদীর ঝোত-বিবর্ডনে উপস্বীপাকারে একটা চক্র 
পড়িয়াছিপ্ন, লোকে তাহাকে নূতন ্বীপণ বলিত। কাল সহকারে কেকজন. 
মত্ভ্তীবী প্বীবর এ নবোঙ্গত ভূমিণ্ডে বাসস্থান দিষ্দি্ ক্ষমা: ইহা সি 
একটা যহসামান্ত ক্ষু্র পরীর কাকার. ধারণ, করিয়াছিল: : নযোগগত 
কুখণ্ড উপদীপাকারে গঠিত, হওয়ার রয় হইতেই, ল্গীর রাম নূতনমীপ ৃ 
বা! *নৰন্বীপ” হুইয়াছিল। আনার কে কেছ অস্ুয্াৰ ফারেন্‌ যে, দয়: ঘর 
ঘীবরের আরাস স্থান ছিল বলিয়া ইহার নাগ ননত্বীগ হয । . সে আহ্ধ.হউক 
পরে বখন_ ইহ বহুজননাকীর্ণ ও লনদ্ধিপালী রানী রূপে পরিণত: ই) 
প্রাতীনাবস্থার উপনীত হইল, গর, কিন হার নামের, রন রা 
ক না... 
 এঙ্গণে বে স্থানটাং 
ধা ছি নাং ভাহায « েক গান আছে। বন ননী ৰ সি রি ্ 
5. ্ 












ক নু উতনীলা্তর রর 
৯১ পরার 4 যাইল রে ভাযীরবীর পর্ব পারে একটা ্ীর্ঘ দীর্ধাকার কনা 
 এক্ষধেও নয়ন গোচর হইয়া থাকে | 'দোকে এ শুক খাতকে 'বজাল দি? 
বলির থাকে এক্ষণে নর্ধাকাল ভিন্ন অন্ত শত উ্/তে জল থীকে না 
প্রদি্ী সথস্ধে এইপ প্রাক দবাছেমে পৌরাণিক লময়ে পৃগু রাজা এখানে 
এক কু কাটিরা ছিলেন, সাহার নাম, শুধু কু ছিধ। পরে-€লন বংশীর 
(পে রাজ লাক্ষণেয় সেন তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া বীর্ধাকাকারে গুরিণত 
করতঃ আবীর পুর্বাগুক | রল্লাঘ য়েনের নামে উৎসর্গ করেন,। সেই 
হে উহ! বল্লাল দিখী নামে, পরিচিত হইয়! সিতেছে। দিখীর 
প্যারা নোকেন্ বগি ব্ছে এবং উত্তরভাগে একটু দুরে চুত্ব পাহাক্ষের 
স্টার ইক, প্রন্থর ও নৃত্িকা নির্সিতি একটী উচ্চ স্থান আছে, তাহার 
নাখবললালের ডিবি” । পরবর্তী সমগ্গে কৃষ্ণনগরের থু প্রলিদ্ধ রাজ ক্কষচক্্র রা 
এই স্থান হইন্ডে অনেক রক্ষা ৬১১ ্রচনগরের ঘাজবাটী দিশা 
শাঙগাইরাছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজা বাল সেনের বাজ প্রালাম 
শস্থানে ব্মবস্থিত ছিলি; তাহারই ভগ্রাবশেষ এক্ষণে 'বল্লালের ,টিবি, নাম 
খাপ করিয! নহদিনের ইতিহাষেন কথ! আপনার উরে লুকাইয়া রাখি- 
ঝ্ান্ছে. হি প্বাজদ্ছের সময়ে সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী নবর্ীপ 
_ নগতে ছিল। স্কতরঃং প্রাচীন বলেন নবহীপ যে, “বল্লাল ভিবি' ও বল্লাল 
দিখীর লক্গিধানে ব্যবস্থিত সিল, তাছাতে "সর, সন্দেহ থাক্ষিতেছে ন1। 
তখন এই নগরেয় পশ্চিমে ও বক্ষিণে বিশ্মল সলিল ভাগীরথী ইহার পাঁদমূল 
বিধৌত করিয়| ক্ষিণ ঝাহিনী হইব! *গৌয়ালপাড়ার নিকটে গড়িয়া নদীর 
সহিত সংবুক্ত ছিল 9 এবং পূর্বে বল্লাল দিখীর কিছু দুয়ে. খড়িয়া ননী মৃছ 
জন্ম গমনে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হই! প্রবাহিত হুইত। এই নবন্ধীপই হিন্দু 
 ঝজিন্থের শের রঙ্গ সুমি ও লাক্ষণের সেনের কাখুত্যতার পরিচয় স্থান ।তাই 
| নি বিধাঁত1 ইহার উত্ময় মাধনে বন্ধবান, হই | 
: সু্লমানিগের 'আমগধারীয় সুক্ষ হত: কমে ভারী লো 
শ্টিামিকে সরিয়া খাওয়ায় গেন (রাজামিগের নবন্থীপ প্রীত হইতে লাগিব | 
. সসষিবাসিগণ ক্রমে জ্ষে পশ্চিষ দিকে অর্থাৎ, খবজাতীরে যাইয়া বার করিতে 
... লাগিল এবং মায়াপুর "্দাতোপুর। গঙ্ানগর, শীঙুলীরা। ব্রান্মণ পুক্ধর বোমন 
. শপুত্রিয়া) ভার ইডাঙা অদ্দধি তর সুঘ অনেকঞ্চলি পল্লী ায়তন সইয় 
2 ০১ জর নবীল- এক প্রকার স্থান ক. 8 গেল -াছধীম 























স্থান: আবার দীূলীয়ায়: উঠিরা আলাতে: উত্ধা : ্ৃিগালী ' হইয়া 
উঠিল। জমে এইস্থান গুলিকেই লোকে নবহীপ' বলিতে লাগিল । প্ীচৈরত 
হে সমরে এইসব খ্রামই নবনীপ' ছিল বর্তমান নবনধীপ যেস্কানে সখা 
বিষ, তখন সেখানে হুইটী বিভীর্দ, চর রি লোকে তাহাকে পাচ 
ঞ ওছিনাভালা বলি: : টি 
 বৈষ্ঞবীর গ্রন্থে নবন্ধীপের: অতিমাত্র মাহাত্মা না দেখা 1 ক 
উবার বিফুপুরাণের নিয় লিখিত প্লৌক উদ্ধার করি! নবন্থীতপন 
অলৌকিক প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন' করিতে চেষ্টা! পাইয়াছেন। . ভা রতগ্যান্ত 
বর্ধস্ত নবভেদান্লিশামর । ইন্্রত্বীপঃ কশেরুণ্চ ভাঅবর্ণে। গভন্তিমান। নাগন্থী- 
পন্থা সৌম্যো গান্ধর্বত্বখবারণ । অন্ং তু নবমত্তোং দঃ লাঙ্র, সভা 
যোজনানাং পহতন্তদ্বীপোধগং দক্ষিণোত্তরাৎ |” | ূ 
সাগর সম্ভৃত” পদ্দের মুদ্রপ্রাস্তবর্তী' অর্থ ধরিরা: এবং নারীদের 
পৃথক নাম বল! হয় নাই বলিক্ষা বৈণবাচার্ধ্যগণ বিষুপৃত্রাপের ই শেষোক্ত 
স্থান নবদ্বীপকে লক্ষ্য করিরাঁ প্রয়োগ করা অবধারণ করিয়াছেন। 
এই নবন্ধীপ আবার ছুই চাষি খাঁনি গ্রাম লইয়া পরিগণিত হয়নাই: | বৃন্মাবন 
লীলার অনুসরণ করিয়| ভাগীরখীর উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পাকে যোল!কোশ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন স্থানকে গৌরণীলার মবন্ধীপ ধাম বলা হইস্কাছে। 
এই বিস্তীর্ণ ভূমিথগ্ডকে নয়টা"দ্বীপে তাঁগ করা হইয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক 
খণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথক্‌ পৃথক: পৌর্াাপিক' উপাখ্যান কখ্িতহইয়াছে! 
সেই সমস্ত আধটাক্ষিক! বর্থন। করিস আমরা প্রস্তাব দীর্ক করিতে ই্ঙ্ছা 
. করি নাঁ। কেবল মাত্র প্র নরটী-স্বীপ ও তাহার অন্তর্গত স্থানের বিষয় কিছু 
উল্লেখ বরা যাইতেছে। নয়টী ্বীপের নাম যথা-_অন্স্থাপ, সীমন্তদ্বীপ, 
গোল্তমন্ীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলমীপ) খতু্ধীপ, জন দ্বীপ, মোক্রম ও রুজু, 
. ইছার মধ্যে প্রথম চারিটা গঙ্গার পূর্ব পায়ে, এবং শেষ পাঁচটা, খজরন্ 
পশ্চিম পাঁচ ইহাদিগের ১৮৪ লাখ ও সিডাছি স্থান ক 
রূপ : রী 
“১1 মী অর্থাৎ মাতোপুর ॥ পরা বি রে । দি মধ্যস্থণে 
মারাপুর যেখানে অঙগন্লাথ্‌ জিত্রের স্বাটী ছিল। - তারুইডাজ (ভারা 
সিল), বাযুনপুকুরিয়া ইহার অন্তর্গত । এক্ষণে শিবডোবা বলিয়া! থে খাত 
বর্তধান আছে উহ চৈতন্ত চলর সময়ে গঞগাগর্ত, এবং বৃদ্ধ শিবের খাট , 











এটি 


ছিণ। বাহুর কাম বংজী়গণ এক্ষণে গু বসতি, করিতে" 
নি 1.5, 

»হ। সীদন্তখীপ বা নান । গ্রাম উৎস ভিন । রর তিন 
চরের নিকটবর্তী সিমল! নামে যে স্থান আছে--তাহাই প্রাচীন নীমুলিয়ার 
ভগ্নাবশেষ। এখানে এখমও পৌরাণিক সীমস্তিনী (সীমলী) দেবীর. পু 
হইয়। থাকে । বর্তমান ককুনপুর পর্য্যন্ত সীমস্ত স্বীপের অন্তর্গত । এই থানে 
সুদলমান, রাজপুক্ুষ চ'রকান্ীর বসতি ছিল। ইনি গৌড়াধিপ হোসেন 
সাহার আত্মীয় ছিলেন। গঙ্গা নগর ইহার অন্তর্গত) এই গঙ্গা নগন্ে 
ীচৈতন্তের অধ্যাপক গঙ্ষাধান পণ্ডিত ও সহাধ্যানী সঞ্জয় বাস করিতেন। 
পৃথ,কুণ্ড অর্থাৎ বঙ্জাল দিখী ইহার নিকটবন্তী। | 

৩। গ্োক্রম ব! গাদিগাছ। | এই-গ্থান দিয়া প্রীচৈ্ততের নগর মং বীরদের 
ছল. পরিক্রমাকরিয়াছিল। নুবর্থ বিছার ইছার অন্তর্গত। ন্ুবর্ণবিারে 
গৌরচন্্র ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্তনে মহানৃত্য করিয়াছিলেন। গৌরকে 
| দেখিয়া লোকে মনে করিত বুঝি সুবর্ণের বিগ্রহ নাচিতেছে। . 

81 মধ্যদ্বীপ বাংযাজিদা । বামন, পুরা (ব্রাহ্ণ পুষ্ধর ), হাটডাঙ। (উচ্চ 
বট ইহার দক্ষিপে |: প্ীগৌরালের মহা! নগরসংকীর্ভনের দল দক্ষিণে 
এই পর্য্যস্ত আনিয়াছিল। এই চারিটা স্বীপ গঙ্গার পু পারে এবং 
ইহাদ্দিগকেই প্রকৃত নবন্ধীপ বব! যাইতে পারে।, 

1৫1 ক্কোলছীপ। কুলিস্াপাহা ভাগীরখীর পশ্চিমে । ফিশ হইতে 
ূ আ(লিয়া চৈতত্তদের কুপির। থামে মাধব দির, আনয়ে অবস্থিতি করিম 
ছিফেন। সনথ্রগি (সন্ুপ্রগড় ) চম্পকহ্ট (উ [পা হাটা ).ইহার অদ্তর্গত। 
_ শাগভার্গ! ও ছিনাভাঙ্ক! নামক, বিভীদ চর! ই যেখানে বর্তমান ররদীপ 
বসি, ইচার লমীপবর্ভী। 
৬ স্ডুতীপ--রাহতপুর ৭. বিদ্যার ইহার ননীপবর্তী। কী 
| লসর, 'বিধ্যানগরে নানাবিধ : বিদযাচর্চগ। হইত॥ বেদবেদাক্ক। সাংখ্য, 
রি পািজলদর্শন, ব্যাকগ্নপ, সাহিত্য জ্যোতিষ, গ্ার,র্কের গভৃতি সফল 'শান্তের 
এ অধ্যাপক্ষগণেরই এরখলে টাল. ছিল।, করিত আছে, বরং বৃহস্পতি 
: স্াঙ্ষের, সার্বাভৌষ. নামে, বিশারষের -ওরলে জন্ম গ্রহপ করিয়া এখানে 
বিষ্যাবিাস 'করিয়াছিলেন..এবং : উগৌগাজের জে পুর্বে তিনি 
্‌ জগ করিয়ঠ- উৎকলরা প্রতাপকত্ের ভাপ হইয়া (৭৮ 














গিরাঁছিলেন | হার নি নিত টি টোলছিল ৷ জীগোরাজ 
নদী পার হইয়া! সময়ে লময়ে বিদ্যানগরে গাসিরা 75 রেডি, 
বিচারে প্রবৃত্ত হইন্েন।- ্‌ [ও ডি 
| ভুত্বীপ-_আনগর |: ৃ ১৮8টি, 2৭৯, 
৮1 মোদ্রমন্ীপ--যাউগাছি | ইক টশষজগ) গু 
(মাতাপুর ) ইহার আন্তর্গত। 
৯1 কুত্রত্ীপ--রাছুপুর (রুদ্রপাড়। ) | হণ হল শী এ 
মেড়তল। ইছার অন্তর্গত। টু 
এই পমস্ত স্থামই গৌরাঙ্গ বিলাদের স্থান বলিব বৈষধৰ সয়াজে ছা 
তীর্থ জানে পুজিত। ভক্তিরদ্বাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গে ভমদাচার্যয প্রভুর 
নবন্ধীপ ধাম পরিক্রমাতে পাঠক মহাশয় এই সকল স্থানের পৌরানিকবৃত্তাস্ত 
দেখিতে পাইবেন । সে যাহাহউক নবধ্ধীপ পঞ্চদশ শতাব্বীতে ফে একটা 
স্প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহ। পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতেই প্রতীয়মান 
হইতেছে। বর্তমান নবন্বীপে বুড়াশিব ও পোড়াম! নামে ছুইটা গ্রামা দেবতা 
দেখিতে পাওয়া যায় । ভক্তিরত্রাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রে পূর্ব নবহ্ীপের 
ৃতাস্ত মধ্যে এই ছই,দেবতার কোন উল্লেখ দেখা বায় না। কিন্তু সম্প্রতি 
যুক্ত কেদার নাথ দত্ত তক্ষিবিনোদ মহাশর প্রীনবন্ীপ ধাঁ মাহাত্মা নামে 
ষে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই হ্‌ইটী দ্বেবতার নাম বিশেষ 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্মাবন লীলায় যেমন ফাত্যাত্বনী ও গোপে- 
শ্বর ফোগমায়া ও কালটৈত্বন্ধপে কৃষণলীলার সাহাব্য করিয়াছিলেন, গৌর 
লীলার তেমনি পোড়া মা ক্ীড়। মা) একাংশে ও সিচুলীদেবী, পদিমস্তিনী 
দেবী* অপরাংশে যোগমাক়্ারুপে এবং দ্ধ শিব বেড়াশিব) ক্ষেত্রপাল রূপে 
লীলার সন্থায়তা জন্য প্রকাশিত হয়া ছিলেন॥ ফলতঃ. গৌরাঙ্গাবির্ভাবের 
বহু পুর্ব হইতে এই ছুই দেবতা! থে বিদ্যমান ছিলেন তাহার কিন্বদন্তী এই 
যে অনুমান চতুদ্দশ শতান্ধীর মধ্যভাগে একজন উদ্ধাদীন সঙ্গাসী আসিয়! 
এই গ্রামে ভগবতীর এক ঘট স্থাপন করেন। ইনি একজন সিদ্ধ পুকুষ বলি 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিটিত দেবীর মাহাঝ্মঁও চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়াছিল। দেবীর নাম পোড়া” বা প্রৌঢ়াম! কেন হইপ) জানি 
আআ. র্‌ কিন্ত রঙ দ্্ট অদ্যাপিও ঞ্ক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মূলে বিরাঁজিত রহিয়াছে । 
প্র প্রদেশে লগত্ত লোক শিদ্ধট জানে ও স্থানে পুরা বাক । 











ৃ দঃ 


| এযন কি জোনের ছার্ণ নি বমাপনাে গোষ্ঠামার পুষা না ধিক বাইিতে 
খাবে না। এই রীতি এক্ষণে প্রচলিত আছে কি.না,জানি না) কিন্তু ১৫১৬ 
বছসর পূর্বোও গুনিয়াছিলাম থে; কৃতবিদ্য ছাত্র পোড়াঙার পৃজা। দিয়া লেই- 
বৃক্ষ মূলে সমবেত 'ধ্যপক মণ্ডলীর নিকট উপাধি ও-আশীর্বাদ ধহণাস্তে 
হদেশে যাইতে পাইতেন। - অভি প্রাচীন: সর হইতেই নবন্ধীপ সংস্থৃভ 
বিদ্ব লোচনার অন্ত বিশেব খ্যাতি লাভ করিযাছিক/তজ্জন্ত নানাবিধ -ও-নানা? 
| দেশর ছাত্রগণ এখানে জআাসিব। বিদেোপার্ধনে নিষুক্ত থাকি ত.। তথ্যভীত 
গঙ্গানানোপলক্ষে বহুবিধ লোকের সমাগম হইত এই সকল ক্কারণে' 
নবস্বীপ নগর অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, । চৈতন্ত চঞ্জের সমক্ষে' এই: গ্রাম 
যে, একটা সমৃদ্ধিশালী উপনগর বলিয়! বিখ্যাত হইরাছিল, তাহাতে সচ্েই 
মাই । বৈষ্ণবীর গ্রন্থে ফেবিবরণ' পাওয়। যায়, তদ্বার! আমাদের কথাই 
দুীভূভ হইভেছে। বিদ্যা, বাণিজ্য, তীর্ঘ ও রাজকীয় সকল অংশেই নবস্থী- 
পের গৌরব নু ছিল। , ত ভাগবভ-গ্রস্থে, এইরূপ বর্ণন। দর 
গাওয়া যায়; না : রি 1 ০০৫ 25 
দীপ হেন গ্রা রর না 282৪ বি 
যাছে অবতীর্ণ ইৈল| চৈতন্ত জাই -. 
" খ্সবপ্তরিধেন প্রভু জামিয়া বি .. 
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা । 
র নবন্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে ? 
না এক গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।, 
রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ ১: 
'সরশ্থতী ৃটি খাতে সব মহা দক্ষ। 
7. সবে মনা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে) 
00 হবালকেও ভার শনেকক্ষা করে 
55 লাঙাদেশ হইতে লৌক নবধীপ যাহ চ 77 
ৃ  নবস্ীগে পড়ি সে বদ র্স পার : রি 8 অ8 838 
বা রা রা ভুষ্টিলাতে সর্ব লোক 'ভুখে কা ঢ 4, 
রি থক কাল যায় না হাবহীর সে 
চর পি 4 এপ জাম) বারা 
জিখেও ও এইরপই দেখা যায় ॥ 











বিতর পুরে চ চির পথ 


অহ্টম পরিচ্ছেদ ঁ ১". হজ 


এ 7 হি দস্বীধ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে গরম টবক্চবে, :. পে হজ 
7. আ্াক্ষণাঃ সাধবাঃ শান্তা বৈষ্চবাঃ সৎকুলোন্তবাঃ ্ নি জি 
 অহাস্ঃ কর্ম নিপুণাঃ সর্ধশান্বার্থপারগ্লাঃ ূ 
 আন্ভেচ সম্তি বছ শো ভিথক্পৃদ্ বশিক্‌ জনাঃ রঃ 


_.. স্বাচার নিরতাঃ শুদ্ধঃ তে রি 
ত্র দেবরুচঃ সর্ষে বৈকুষ্ঠ ভবনোপমে চি 
(৪ সময়ে এই নগরে একজন কাজী বা রাজকীয় কর্ষা্চারী স্বাস 
রিড । চৈতস্ত চরিপ্তাত্থৃতের ও ঠৈতন্ভ ভাগবতের নানাস্থানে খী কাজীর 
উল্লেখ ফেখিতে পাওয়! যায় তিনি গৌন়াধিপ দৈয়দহোশেনের আল্মীয়, লাম 
উাদকাভী। কাভীর দরবারে ঘা দেওয়ানে কোন্‌ দিন কি আবেশ হই, 
তাহা জানিবার জন্ত প্রজাগণ বড়ই উৎদ্থক থাকিত; এবং কোন অহিতকর 
আদেশ হইলে ভঙ্ন্ত প্রতৃত পক্কিত-হুইত। ন্দৃতরাং অন্গমান করা যাইতে 
পারে যে, কাজীসাছের বিচার কার্ধা বাতীতও দেশের শাস্তি রক্ষা গতি 
লস্ত কার্ধ্যই করিতেন । এক্ষণকরি উপবিভাগ লমূহে যেক্ধপ সবডিবিষনাল 
আফিসার ও দেওয়ানী বিচারকগণ পৃথক প্ঁথক নিযুক্ত হইয়া থাকেন 2 
তখন বোধ হয় এক কাজী উভয়ধিধ ক্ষমতাই পরিচালন! করিতেন । 

চৈতন্য ভাগবতের ফশমাধ্যায়ে গৌরাক্ষের নগর ভ্রমণ বলিয় যে বর্ণনা 
বেওয়! হইয়াছে, তদ্ার! নবহ্বীপের সমৃদ্ধিশালীভাত্স বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া 
মায়। আান! জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে নগরেয় বিভিন্ন পল্লীতে বাস 
করিত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কারস্থ, আচার্ঘা, তত্তবায়, গোপ, গন্ধবশিক, শঙ্খ 
বণিক, মালাকান্, তান্ব,লী, তরকারি বিক্রেতা, *মুসঙ্গমান গ্রভৃতি সকল 
শ্রেণীর লোফের়ই বছুল পরিমাণে উল্লে দেখ! যায় স্ছাট, স্বাট বাজার, 
রাজপথ ও অন্টালিকা সমৃ্বেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা! যায়। সর্ব 
দক্ষিণে বৃদ্ধ শিবের ঘাট, তাহার উত্তর গৌরাঙ্ের ঘাট, পরে মাধায়ের স্কাউট, 
নাগনীয হাটি ও দ্বার 'কোণা ঘাট এইরূণ পর পর কয়েকটা নথীর ঘাটের 
বর্ণনা চৈততন্ত জাগব প্রভৃতি ছে রহিয়াছে) আতগ্াং গ নগর যে 
তৎকালে ব্ধকেশের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাক! নিঃশফছিতে 
নির্দেশ করা যাইতে পারে । -গ্ললার অপর গান কোন কোন প্‌ য় 
বিষয়ও বর্ণনা আছে।.  মবধধীপাধিবাদিগণ কার্ধ্যার্থ বা ভ্রমণার্থ এ সকল 
আমে সর্ষা গতি বিধি করিতেন । চৈতত্তের লগনযান গ্রহণের গছ নিত নি 











৮৬ | চৈতন্যলীলামৃত | 


সাজোপাঙ্দ লইয়া ত্র সকল গ্রামে মাইক সময়ে সময়ে ধ্ গ্রচার 
করিতেন £-- 

*সিতাধনন্দ সকল পার্ষদগণ সঙ্গে, 

প্রতি গ্রামে ফিরেন সঙ্কীর্তর রঙে । 

খান! চৌড়া, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া? 

গাজার ওপার কভু ষায়েন কুলিয়। ।* 


এই পকল গ্রাম এক্ষথে নবত্বীপ হইতে অনেক দুরে পড়িয়াঁছে। ইহার 
কারণ এই যে তাগীরবী কালধর্দে প্রাচীন নবন্ধীপকে ধ্বংস করিয়া অপর 
পায়ে লইর! গিয়াছে ধলিক্বা। তত্কালের পশ্চিম বঙ্গের অগ্ঠান্ত প্রধান 
নগরের মধ্যে কণ্টক নগরী (কাটোয়! ) শান্তিপুরঃ বঝাহনগর, কুমারহট্র 
€ হখলিসহর), সপ্ত গ্রাম, পাণিাটি, গৌড়, জলামকেলি ;উল্ডিঘার মধ্যে 
জলেশ্বর, বালেশ্বর, যাজপুর, কটক, রেমুণও পুরী প্রভৃতি চৈতন্য বিলাসের 
স্থান বদিত হইয়াছে। এক্ষণকার সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতা, কি হুগলী, 
করাল ডাঙ্গা, কষ্চনগর প্রভৃতি কোন শ্থামেরই উল্লেখ নাই) “তৎকালে যে 
এই সকল স্থান কেম অংশেই প্রাধান্ত লাভ করিতে পাসে নাই ভারা 
আর লন্দেহ নাই । 


নবম.পরিচ্ছেদ। 
_লীলাভেদ। 


চৈতন্তের জীবনেতিহাল খেখকগণ তাহার জীরনগ্র্ছ খানি বিভিষ্ন 
ভাগে বিতক্ষ করিয়া! গিগাছেন। তাহার জীবনের অস্ভুহ ঘটনাবলী বিহৃত 
কবিরা পুর্বে নে লক্বন্ধে কিছু বলা আবগ্তক।: তাহার মর্ত্য জীবন ৪৮ 
আথলর ব্যাপী। উতন্ভতাগবতপ্রণেত! বৃন্দাবন দাস, চৈতন্তম্য কর্তা 
লোন বায ইহা এরুরূপে ববিস্তক্ত করিরাচেন। পক্ষান্তরে চৈতন্ভচরি ত।- 
যৃতরচয়িপ্তা রুষ্দাস করিদ্বা্গ অন্তরূপ প্রণালী, 'আরলন্বন 'করিম্বাছেন । গ্রথ- 
খোজ গ্রচ্থকারগণ চৈতত্ত জীবনের 'আধ্যাম্মিক উন্নন্ির অনুমরপ ক্ষরিয়া 
তল্টরি লিপিবদ্ধ করিয়াছ্ছেন। সে অন্ত তাহাদের প্রপালীকে দা ্যান্সিক 





নবম পরিচ্ছেদ  ছ 


বিভাগ এবং, পেখোক গ্রন্থকার তার প্রাহৃত জীবন অবলম্বন করি! 
লীলাভেদ পিধিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহার অবলম্ষিভ প্রথাকে প্রাকৃতিক বিভাগ 
হল! যাইতে পারে। ২৩ বৎসর বয়সের ন্ময় শ্রীচৈতন্ত পিতৃকৃত্য লম্পাদ- 
লার্থে গয়াতীর্৫থে গমন করেন ; সেই খানে তক্তধর ঈশ্বর পুরীর সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়, ও তিনি পুরীর নিকটে দীক্ষিত হ্ন। তদবধি তাহার জীবনের 
গতি লম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া! গেল। এত দিন তিনি বিদ্যারসে মত্ব 
এক জন দাস্তিক পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণ হইতে বিনয় ও ব্যাকুলত! 
অহস্কারের স্থান অধিকার করিল এবং তাহার প্রাণে এক অপূর্ব তক্তি 
বিকাশের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল । এখন হুইতে তিনি পূর্বের অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, বিচার বিতও1 পরিত্যাগ পূর্বক দিব! রজনী প্রেম ভক্তির অনু- 
আীলনে ও লক্কীর্ভন বিলাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে 
বৃন্দাবন দাস প্রমুখ গ্রন্থকারগণ এইখানে তদীয় জীবনের এক পরিচ্ছেদ 
শেষ করিয়াছেন। আবার তখন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ পরিত্যাগ 
পর্য্যন্ত এক সঞ্ধৎসরকাঁল তাহার 'জীবনে মুর্তিমতী ভক্তির অলৌকিক বিকাশ 
দেখ! পিয়াছিল। প্রেমোন্মন্ততা, ম্হানৃত্য, বঙ্গ করতাল সংযোগে নৃত্য 
সক্ষীর্ভন, তক্তগণের সহিত বিবিধ লীল1 বিলাস ও সমাধি মহাঁভাবের প্রগাঢ় 
'অবন্থ।, এই সময়ের প্রধান ঘটন]। সেজন্ত সেই খানে তাহার জীবন 
গ্রন্থের হিতীয পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে । অবশেষে সন্রযাস গ্রহণ হইতে 
দেশ পর্যটন ও নীলাদ্রিতে অবস্থিতি এবং লীলা সন্বরণ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসরের 
ঘটন| ভূতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ। «এই ভিন পরিচ্ছেদের নাম আদিখণ্ড, 
' মধ্যথণ্ড ও শেষখণড। পু * 

ঝোঁচন দাসের বিভাগ, বৃন্দাবন দাঁসের ঠিক অনুকরণ নহে। কিছু 
বিশেষ আছে। ইহার মতে জন্ম হইতে গল়্াগমন পর্যন্ত আদিধণ্ড । 
নবস্থীপ বিলাস, সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলান্তিতে গমন মধ্যথও 7; এবং দেশ 
পর্যটন ও নীলাচলে অবশ্থিতি শেষ বা অস্ত্যথণ্ড। | 

পক্সাস্তরে রুষ্দাস কবিরাজ চৈতন্লীল। এইকপে বিভাগ করিয়াছেন $-- 
জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্ধীপ ত্যাগ ২৪ বৎসর কালের ইতিবৃত্ত আদি 
লীল। এবং শেষ জীবনের ২৪ বতদবের ঘটনাবলীকে শেষলীলা বলিয়! 
তিনি 'বধারণ করিয়াছেন |: শেষের ২৪ বৎসরের মধ্যে আবার, ৬ 
ধৎসয় কাল দেশ পর্ধযটটনে ও অবশিষ্ট অষ্টাদশ. বৎসর জমিক: ত্রীধ 

১১ 





হি চৈসতন্থলীলাম্বৃত। 


স্রিতে অন্তিবাঁছিত হয়, সে লন্ত শেষলীল। ছুই ভাগে : বিত্ত হইয়া 
শ্রম ৬ বংলর মধ্যলীল। ও শেষ ১৮ বঙ্দর অন্তযলীল। নাসে হি হ্তি 
হইরাছে। কবি বলিতেছেন ৮--+ | 
প্ভীকুষ্ধ চৈতন্ত নবন্থীপে অরভরি, 
অষ্ট লিশ বৎসর গ্রাকট বিহারী । 
চৌদ্দ শত সান্ত শকে জন্মের প্রমাণ ॥ 
চৌন্দশন্ত পঞ্চানে হৈল। অত্তধর্ণান 1 
_ উদ্বিশ বৎসর গ্রতূ কৈল গৃহবাস ১ 
 নিরস্তর কৈল তাছে বীর্ভন বিলাল । 
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সঙ্্যাসঃ 
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বান। 
তার মধ্যে ছর বৎসর গমনাগমন ॥ 
কড়ু দক্ষিণ, কভু গল, কভু বৃদ্দাবন। 
অষ্টাদশ বৎসর রহিল] নীলাচলে ; 
কষ্তপ্রেষ লীলামৃতে ভানাল সকলে । 
গার্হস্থ্যে গ্রভূর লীলা! আর্দিলীলাখ্যান ; 
মধ্য, আন্তা, নামে পেষলীলার ছুই নাষ |» 
| চৈঃ চঃ আদিলীল! ১৩ পরিচ্ছেদ । 


পূর্বোক্ত প্রকার লীলােদ ভত্তত্ভাবে দেখিতে গেলে হুসন্গত ও শ্রেণী 
বিশ্তস্ত হইলেগু চৈতস্তচরিতামৃতের বিভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ. ও ট সুধবোধ্য 
বলিয়। বোধ হয়। 


দশম পরিচ্ছেদ । 
খা ওঁ পরিচয়। 


.. ই৪তক্জদেবের পূর্বপুরুষগণ নবদীপের আদিম নিবাদী ছিলেন নাঃ 
পূর্বাঞ্চল হইতে আসিয়া তাহার পিন নবন্বীপে বাস করিরাঁছিলেন। 
, উহউদেশে, উপেজ দি নামে একজন সন্জাপ্ত বৈদিক প্রেমী আন্দণ 








বাস করিতেন কংসারি, গরমানন্দ, পল্পনাপ্ত, সর্ব, অগ্াথ, উন 
ও তৈলোক্যঙাথ নামে তাহার সান্ড পুত্র হইয়াছিল। তন্মত্যয জগরাথ 
জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক নবদ্থীপে আলির! গঙ্কাবাস করিয়ছিলেম | অগ- 
নখের গরমে গু শভভীযেবীর গর্ভে শ্রীঠৈতত জগ্মগ্রহণ করেন। জগরাথ 
মিশ্র অতি শান্ত ও সাত্বিক প্রক্ক্ডির লোক ছিলেন 7 এবং দেখার্চন1, 
অধ্যয়ন, তপ জপাক্ষি বাঙ্গণোি পির কার্ধ্যাজুষ্ঠানেই জীবন আঁতিবাহিত, 
করিতেন । ভাহার পুরনযে উপাধি ছিল) ক্ুতরাং তীহার সম্পুর্ন নাফ 
শ্ীলগর্ণথ মিশ্র পুরলার | বিবাহে পূর্বে কি পরে জগন্বাথ স্বদেশ পরি 
ত্যাগ করেন) তাঁগ জান! যায় ন।; সম্তবস্ঃ নবদ্বীপগমনের পরই তিনি 
পরিণীত হইয়। খাকিবেন।: কারণ তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী নব- 
স্বীপবাসী নন্ত্রান্ত ও বিখ্যাত লোক ছিলেন । সমস্ত নবন্বীপঘা ই: নীলাক্বরে র 
যথেই সম্মান ও খাতির করিত এবং সপ্তগ্রামের প্রদিন্ধ' জমিদার হিরণাদাস 
ও গোবদ্ধন দাস: তাহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেল.। ুতরাং অদূর 
দেশ শ্রীহট্টে নীলাঙ্বর যে কন্ত। ল্প্রদান করিয়াছিপেন, তাহ! সম্ভব বোধ 
হয় না। তবে ইহা হইতে পারে, যে অগন্নাথের তায় নীলাঙ্র চক্রবর্তী 
স্বদেশ: পরিভ্াগ করিয়া নবদ্বীপে আসিরা বাস করিয়। থাকিবেন। 
শচী জগন্নাথের প্রথমে সম্ভানভাগ্য বড় তাল ছিল না। এক একটী 
করিদ। আটটা কন্ত! জন্মগ্রহণান্তর গতান্ু হইলে পতি প়ী বড়ই মনস্তাঁপ 
গাছিয়াছিলেন ; এবং সন্তাম কামনায় বিষুপৃজাদি নানারপ দেবানুষ্ঠান 
করিতেন.। সৌতাগ্যক্রমে কিছু দিনান্তর সর্বস্ুলঙ্ষণযুক্ত একটা পুত্র জন্মিল ।' 
পুত্রের নাম বিশ্বব্ূপ। বযোবৃদ্ধি সহকারে বিশ্বরূপ নানা শাস্ত্রে হুপ- 
ঝ্িত হই! উঠিলেন এবং ভক্তিপাস্কের আলোচনায় নিযুক্ষ থাকির! ক্রমে 
একজন ভগবৎপরায়ণ' সাধুমধ্যে পরিগণিত্ত হইলেন। এই সময়ে, অই্বৈতাচার্য? 
এ কটা ক্ষুত্র বৈষ্ণব দলের মধ্যে তপ্রমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। বিশ্বরূপও 
অইদ্ধতের শিষ্যন্থ অঙ্সীকার করিয়া, তাহার নিকট গীতা ভাগবভাদি শাস্ত্রের 
উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন'। বিশ্বক্ূপের জন্মের পর দীর্ঘকাল, 
বাবৎ শচী জগন্নাথের আর কোন অপত্যোৎপাদন হম নাই) পরিবারের, 
মখন এইরূপ অবস্থা, দেই সমন চৈতন্তচন্দ্র উদ্দিত হইলেন:। তখন নবি 
প্রা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ১.০ এ 
এইখানে বিশ্বরুপের শেষ জীবনের বখা কিছু বশিয়া! রাখা নি 





৮৪. চভগ্লীবাহৃত। 


হইতেছে, পুর্বে বলা। হইয়াছে বে. বিশ্বরূপ 'অদৈতের টোলে অধাযান 
করিতেন। অন্ত ব্যগ্রন প্রস্তুত হইলে বাগক বিশ্বস্তর মাতৃ আজার ভোজন 
জন্ত জ্যে্কে ডাকিতে ফাইজ্েন এবং স্যেষ্টের হস্ত ধরিয়! লইয়া আলি- 
তেন। উভয় ভ্রাতার কমনীক্ক সৌন্দর্য্য ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অস্থৈতাচার্যয 
মনে মনে বুধিতে পারিক্কাছিজেন ফে তাহার! সামান্ত বালক নহেন ) 
এইরপে কতকদিন কাটিরা গেলে জগল্লাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম লক্ষ 
করিয়া বিবাহ দিবার জন্ত চেষ্টা! পাইতে লাগিলেন।. বাল্যকাল হইতেই 
বিশ্বরূপ সংসারে অনাসক্ত; এক্ষণে পরম্গপর পরিণবের কথা শুনিতে 
পাইয়া রাত্রিযোগে গৃহ পরিতাগ করতঃ পিত্তামাতাকে অকৃুল পোকসাগরে 
তাষাইর1 সন্গযাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন; এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণা 
করিয়া দেশে দেশে পরিব্রজ্টা করতঃ দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটে 
সন্গ্যান লীলা সম্বরণ করিলেন । 

এই সমক্কে নবন্ধীপে যেসকল বাক্কি বৈষ্বধন্্ যাঁজন করিতেন ও 
তরিষ্যতে খাহার! শ্রীচৈতন্ের সর্ব প্রধান 'পার্ধদ মধ্যে পরিগণিত হইয়া" 
ছিলেন, এখানে জাহানের জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত কিছু কিছু বলিয়া রাখা 
বাইতেছে। পুর্বে বলা হইয়াছে বে এই সকলের মধ্যে অদ্বৈত বয়ো” 
জ্োষ্ঠ ও প্রবীণ ছিলেন। শ্রীহট্টের নিকটবর্তী নবগ্রামে কুবের পণ্ডিত নাষষে 
এক বারেন্তত্রেণী ব্রাম্মণ বান করিতেন। তাহার পত্বী নাভাদেবী। বৃষ 
বয়সে তাহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মে। পুত্রের লাম কমলাক্ষ রাখা 
হইয়াছিল। কমলাক্ষের শৈশবাবন্থাঁতে কুবের পণ্ডিত পৈতৃক বাস 
পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্ত শাস্তিপুরে উঠির।! আইসেন। ক্রু 
কমলাক্ষ কৃতবিদ্য হইলে কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী পরলোক গমন 
করেন। পিতৃকুত্য উদ্দেশে পুর গয়াগমন করিলেন এবং নানাদেশ 
পর্য্যটন করিয়। অভিজ্ঞতা লাত করতঃ শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
কিছুদিন পরে নৃসিংহ ভাছুড়ী নামে ত্রাণ শ্রীদেবী ও সীতা দেবী নাকী 
ত্বীয় কন্ঠাদরয় তাহাকে সম্প্রদান করিলেন। কমলাক্ষ টোল খুলিয়া অধ্যাপন। 
আরম্ভ করিলেন এবং অটিরকাল মধ্যে এক জন ভগবত পরারণ সাঁধু পণ্ডিত 
বণিক! বিখ্যাত হইলেন। তাহার শিফ্যগণ তাহাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন 
বোধে ভক্তি ও পু করিত। ঈশ্বর হইতে দ্বৈত বা তেদ না থাক বলিয়া 
(গ্বাহার.লান. অশ্বৈত হইয়াছিল) এবং আচার্য স্বরণে তক্চিশান্তের 


দশম পরিচ্ছেদ. ৮৫. 


ব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া 'আচার্ধ্য” উপাধি যুক্ত হক়্। নবন্বীপেঞ্ তাহার 
এক বাটা ছিল। বোধ হয়, অধ্যাপনা উপলক্ষেই নবদ্বীপ কাসস্থান 
হয়্। যাহা হউক শ্রীচৈতন্ত জগ্মিবার বহু পুর্ব হইতে তিনি বৈষ্ঞবধর্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ যত্ে তক্তিতব্ প্রচার করিয়া আসিতে: 
ছিলেন। ভক্িধর্ধপ্রকর্তক মধ্বাচার্ধয মঠের প্রধান সর্যালী মাধবেন্ত্র পুরী 
দেশ পর্যটনে বহির্গত হুইয়। অদ্বৈতাচার্্যের বাটাতে আগমন ক্রেন ও 
অন্বৈতকে দীক্ষিত করিয়া যান। সেই হইতে অই্ৈতের ধর্দুজীবনের 
সুত্রপাত। চতুপ্দিকে ভক্তিহীন শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডে রত লোকদিগকে দেখিক্রা 
করণনদয় অস্বৈত বড় ব্যধিত হুইতেন এবং ভগবানের অবতারণার জন্ত 
সর্বদাই সাধন ভজনে নিধুক্ত থাঁকিতেন। কথিত আছে যে চাঁরিদিকের 
অবস্থ। দেখি! তাহার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল ফে যুগধর্্ম প্রবর্তনের 
জন্ত ও অধর্প বিনাশের জন্ত শীঘ্রই ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইবেন। এই 
আশার আশান্বিত হই তিনি একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠনপুর্্বক সর্বদা গীত 
তাগবতাদি তৃক্তিশান্ত্রের আলোচনা, নিভৃতে বসির ধর্বন্ধুগণের সহিত 
সদালাপ ও সন্কীর্ভনে কাল অতিবাহিত করিতেন। তাহার পত্ী সীতা 
দেবীও স্বামীর নায় ভক্তিমতী ও পবিভ্রচারিণী ছিলেন । 

অদ্বৈতৈর তক্তগ্ৰোষ্ঠির মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত একজন প্রধান । 
ইনি ও ইহার অপর তিন সহোদর ভ্ত্রিরাম, শ্রীপতি, ও শ্রীনিধি পঙ্ডিতও 
চৈতন্ত জন্মিবার পূর্ব হইতে ভক্তিপথাবলম্বী ভইফ়াছিলেন। হঁহাদের 
আর্দিবান কুমারহট্রে বা বর্তমান হালিসহরে ছিল। কোন কারণ বশত* 
ইহারা সপরিবারে নবছীপে বাস করিক্কাছিলেন € শ্রীবাস পণ্ডিত পরম 
বৈষ্ণব ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি উচ্ষৈঃম্বরে হরিসংকীর্ভন করিতেন এবং 
প্রচলিত ধর্মাহুষ্টানের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেন বলিয়৷ নগরবাসী 
অনেকে তাহার প্রতি বিরজ্ঞ হইয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে তাহার উপর 
অত্যাচার করিতে ছাড়িত না । দেবানন্দ পণ্ডিত নামে নবন্বীপে একজন 
বিখ্যাত ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন ; তাহার টোলে, অনেক ছাত্র ভাগবত 
পাঠ করিত) কিন্ত তিনি ভাঁগবতের তিপক্ষে কিছুই ব্যাথা! করিতে, 
পান্নিতেন না। একদিন শ্রীবাসপত্ডিত তাহার টোলে ভাগবত শুনিষ্কে 
গিয়াছিলেন এবং কৃষ্চচরিত্র গুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া বছল 
পরিঝাণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দেবাননের ভরলমতি শিষ্যগঁণ পাঠে 





৮৩৬ 


ব্যাঘাত হর বেখিয়। জীবনকে ধনিস্কা বাহিরে টানিয়। ফেলিয়া দিরাছিল। 
দেবারন্দ উপস্থিত থাকিরাও নিষেধ করেন নাই, এই অপরাণে 
উত্তরব্ধলে ঠৈতন্ত তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষণ দিদাছিলেন। যাহা হউক উইবাপ 
পপ্ডিশ্চ লোকের এতই বিরাগ ভাঙ্গন হইয়াছিলেন ফে টতৈতস্তের সন্ন্যাস 
গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগের পর পুনরায় কুমারহুট্টে উঠ্ির ফাইতে দাধ্য 
হইর়াছিলেন। নবন্ধীপে অবস্থিতি কালে শ্রীবাসভষনই চৈতন্সের বিলাসের 
প্রধান স্থান ছিল্গ। শ্রবানের ব্রাঙ্মকী মালিনী দেবীও: প্েহ্মক্্রী ও উদারমতী, 
৪ | 

গরদ্দাধর পঞ্ডিত, যুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ হত, ভীমান পঙ্ডিভ, শু্ান্কর ব্রক্ক- 
চারী, বনমালী জাঁচার্যয এবং আরও অমেকানেক ব্যক্তি এই বৈষৰ দলের 
সত্য ছিলেন । গদাধর পণ্ডিত নবদীপের যাঁধব মিশ্রেক পুত্র । শৈশৰক 
সময় হইতেই ইনি দংসারে বিরক্ত হইয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন: এবং 
ভির কৌমার্্য ব্রভাবলন্থী হইপ্স। আীবন ধর্ধান্ুনীলনেই অভিবাঁহিভ করেন । 
ইনি চৈতন্তের একজন প্রিয়সহদ ও প্রায় সমৰয়ন্থ টি ॥ বৈষ্ণবের$ 
ইহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়! বিশ্বাস করেন। 

নবদীপের কোন অন্াস্ত 'বৈদ্যকুলে মুরারি গুণ্ডের জন্ম হয়। হ্ছাদিগকে 
গুপ্ত বেদ বলিত। এক্ষণে নবন্বীণে বেজপাড়ী। বলিকা একটী পলী 
দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, ইহার পূর্ব পুরুষের নামাক্ছসারে এ পল্লীর নাম হইয়ধ 
থাকিবে । সুররি গণ চৈতশ্রের বয়ঃজেঠ ছিলেন। ইহাকে বৈষ্ণবেরব 
হুনুমানেক অবতার বলিয়া থাকেন। ইনি চৈতভের প্রথম জীবনের এক 
কড়চ1 পুস্তক রচন। করিকাছিলেন।: 

সুকুন্দ হঘ্₹__ইহার পূর্বব নিবান শ্রীটে। ইনি চৈভজের বঙবযস্ক ও 
সহাধ্যায়ী ছিলেন । যখন বিশ্বস্তর বিদ্যামদে মত্ত) ইনি তখন হইতেই শাস্ত 
ও গুদ্তাবে হরিভক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জি নুখীয়ক ছিপেন। 
একত্র অধায়ন হেতু সুকুন্দ ও সঞ্জগ্নের মহিত বাল্যকাল হইতেই উচতন্ের 
সৌহদ্য জঙ্গিযাছিল। ৬ ৫ এ আি -৭ 

জীমান্‌ পণ্ডিত__নবস্বীপন্থ ্র্গিথ কুশন ॥ গঞ্া হইসে প্রত্যাগমনের 
পর়-িটিততস্ের মনের ভাব পরিবর্ধনের কথা ধ ইিকরলদারোী প্রথমে 
আনহিরাফ্েন । 

করার অক্ষচারী-নবধীপ খাসী কেক না লি জগ্ের 
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খহ্‌ সর্ব হইতে ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া! অবশেষে নবন্ীপে আসি 
অধ্বৈতের বৈধ সম্প্রবায্ধের সহিত ঘোগ দিয়াছিলেন। গন্ব। হইতে আগ* 
মনের পর ইহারই গৃহে লর্ধ প্রথমে টভ্তন্দ্দেব আপন মনের পরিবর্তিন্ভ 
ভাৰ বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও কোন সময়ে ইহার ভিজ্জার, 
ঝুলি হইতে মুষ্টি ফু্টি তও,ল লইয়] খইয়াছিলেন ; এবং অপর সময়ে হা 
পাক কর! অন্ন চাহিয়া ধাইয়াছিলেন | | 

ঘনমালী আচার্ধ-নবহীপন্থ জনৈক ব্রাহ্ষণ। ফোন সময়ে রাজকীয় 
আদেশে ইহাঁর বাটী কা্টিরা উঠাইয়। দ্রিবাঁর ও স্্রীলোকদ্দিগনফে অসম্ভরম 
করিবার দণ্ড প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ রাত্রিষোগে সপরিবারে পলায়ন করিয়। 
যাইতেছিলেন; কিন্তু ঘাটে খেয়ার নৌকা মা পাইয়। ব্যাকুল হুইয়া বেড়া- 
তেছিলেন ; কথিত আছে থে এমন সময় স্বয়ং ভগবাম্‌ খেয়ারীর রূপ 
ধরিয়। একখানি ক্ষুন্ত্র ডিঙ্গী করিয্। ইহাকে পার করিয়! দিয়াছিলেন। 

এই নকল লোক ব্যতীত নবদ্ধীপে আরও অনেক লোকের সহিত্ভ চৈত-. 
সের বহুতর সম্পর্ক ছিল। থস্থানে তাহাদের নাম মা উল্লেখ করা বাই. 
তেছে। গলাদাঁস পঞ্িতের টোলে চৈতগ্ত বিদ্যাধায়ন করিয়াছিলেন । 
বৃদ্ধিমন্ত খান নামে কোন সন্ত্রান্ত ব/ক্তির বাটীতে তাহার টোল ছিঙ্গ এবং 
বুদ্ধিমন্ত ভাছার একরূপ মুক্ব্যি ছিল্েন। চৈতন্সের দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত 
ব্যয় বৃদ্ধিমন্ত খান সরবরাহ করিয়াছিলেন । চন্দ্রশেখর আচার্ধয চৈতগ্ভোর 
আত্মীয় ও বয়£জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চৈতগ্ভ ইছাকে পিতৃসত্বোধন করিভেন। 
ফোন সময়ে ইহারই বাটীতে সাঙ্গোপাক্ষ লইয়া বিবিধ সাজ সাজিয়। গীত, 
বাদ্য ও নৃত্য সংযোগে শ্রীচৈতন্ত নাটানীভিনয় করিরাছিলেন। বন্পভাচার্যয 
নামে ব্রাহ্মণের ফন্া। লক্্মীদেবীর সহিভ গৌরাঙ্গের প্রথম বিবাহ হুইয়াছিল। 
বনমালী আচার্য্য এই বিবাছের ঘটকালী করিয়াছিলেন । লনাতন পণ্ডিত 
নাষে কোন. তাঁগাবান্‌ ব্যক্তির কণন্া বিষুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের দ্বিতীয্ষ: 
পর্িণর সম্পর হয়। সনাতন রাজপণ্ডিত ছিলেন ; কার্শীনাথ মিশ্র ছবিতীয্ 
বিবাছের ঘটক ছিলেন। শ্রীধর নামে এক দরিন্ত্র ব্যক্তি নবন্বীপে তরকারী 
বিক্রয় করিয়া! জীবিক1 নির্বাহ করিত ; লোকে তাঁ্ছাকে "খোলা! বেচা ভ্রীধর* 
বলিত। বিদ্যামদে মত্ত. হইয়! ধখন নিমাই পণ্ডিত কলের সঙ্গেই বিতগ্ডায়. 
প্রবৃত্ত ছিলেন, তখনও স্ময়ে সময়ে তিনি শ্রীধরের ভগ্ন কুটারে আসির?. 
তাকার সহি পরিহাস কঠিতেন ।গধয়কে তিনি এই বলিয়] ভয় ফেখাইতেন 


৮৮ চৈতগ্তলীলামৃত। 
ঘে. ববি প্রীধর প্রত্যহ তাহাকে থোড়, কল! যোচা আদি-ন! দেয়, তখে 
ভাঙার যে শুপ্তলঞ্চিত অর্থ আছে, ভাঙা সন্লকে বলির! দিবেন। ভীধর 
একজন অতি সয়ল প্রক্কৃতি সাধু পুরুষ ছিলেন। নগর লংকীর্ভনাস্তে গৌরাঙ্গ 
ইহাল্ন কটা লৌহ পান্ধে জল পান করিয়াছিলেন । শ্রীবাঁসের বাটাতে মহা 
প্রকাশের দিন তৈতন্ত দেৰ ইহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন । 
নিভ্যাননের বাসস্থান যদিও নবন্বীগে নহে, তখাঁচ ভ্ীটৈতস্তের সহিত 
সাহার ফেক্রপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ভাঁহ! বিবেচনার এস্থানে তাঁহারও কিছু পরিচয় 
ফেওয়। যাইতেছে । জেল! বীরভূমের অন্তর্গত এক চাঁকা বীরচন্তুপুর নামক 
গ্রাম ত্বাহার জন্মস্থান ' ভিনি রাটীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার পিতার নাম হাঁড়ে। ওব, দ্বিতীয় নাম সুকুন্দ পণ্ডিত ঃ মাতার নাষ 
গল্াবভী দেবী। নিভানন তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাহার কিশোর 
যর়দের সময় তাহাদের বাটাতে একজন সন্ানী অভিথি হুইয়াছিল। বাঁল- 
কটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া অত্যাগত নন্ন্যানী 
কোৌশর কমে হাড়ো ওবাকে দতো আবদ্ধ করত বালকটীকে ভিক্ষা! করি! 
লইলেন এবং আপনার চেলা করিয়া! নাঁন। তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। এইরপে নান! দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ 
যথুরায় আদিম! উপনীত হইলেন, এবং লোক মূখে গৌরচন্ত্ের প্রকাশ এবং 
ছরিনাম প্রচারের বার্তা পাইয়। নবদ্বীপে আলিয়। তাহার সহিত সম্মিলিত 
হইলেন। নিতাই মহা প্রেমিক, সরল এবং করুণহৃদয় ছিলেন। চৈতন্ত 
ইহাকে জো সহোদরের ন্যায় মানত করিতেন । তাহাকে পাইর! শচী দেবী 
কথিত বিশ্বর্ূপের শোক সন্থরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে বে 
বিশ্বরূপের অন্তর্ধীনের পর তদীয় তেজঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল 
সেঞন্ত ইনি গু বিশ্বরূপ অভিন্নাস্্ত। নবদ্ধীপে অবতিষস্থি কালে ইনি প্রীব!- 
মালয়ে থাকিতেন। শ্রীবাসের পরী পুত্র জ্ঞানে ইহাকে শ্বহত্তে ভোজন 
করাইন। দিতেন । নিত্যানন হরি প্রেমে মগ্ন থাঁকিয়। বালকের ন্তার় আচরণ 
করিতেনঠ় কখন গঙ্গায় সাতার দিতেন, কখন দিগম্বর হইন্া নৃত্য করিতেন; 
এবং কখন বন্ধুদিগিকে, গ্রহার করিতেন ও.ভোঁজন কালে সকলের পাচত 
উচ্ছি্ অন্ন ছড়াইয়া দিতেন। শ্ীচৈতন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিরা নীলাচলে 
যাঁত্র। করিলে নিত্যানন্? তাহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন । কিছুদিন পরে 
গৌর মিত্যানগ্দের লহিতে নিভৃতে যুকি করিয়! ধর্ধ গরচারা্থে ফাহাঁকে 
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ধঙ্গদেশে পাঠাইয়। দিলেন। নিতাই অভিরাম দাস গ্রন্ভতি পরিকরগণে 
বেষ্টিত হইর়। শ্রথমে পাপিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আঁলয়ে উপনীত 
হইলেন এবং ভ্থা হইতে এ'ড়িয়াদহে গদাধর দাস গোস্বামীর ভবন হইয়া 
খড়দছে গমন করিলেন । খড়দহ গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া নিতাই 
মনে মনে সেইখানে শ্বীয় ভবিষ্যৎ ধাপস্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন এবং 
থ। হইতে সপ্তগ্রাষে উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ স্দবর্ণবণিকগণকে কপ! করিয়া 
'শান্তিপুরে অ্ঘত তবনে আগমন করিলেন ও সেখানে কিছুর্দিন অবস্থিতি 
করতঃ নবহ্ীপে শচীমাভার নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। এই সমদ্ষে 
তাঁহার দারপরিগ্রছের ইচ্ছা হইলে বভগাগীনিবাসী রাজ। হরিছোড়ের বংশো- 
ক্তব কৃষ্ণদাস নামে তদীয় জটৈক শিষোর চেষ্টায় বড়গাভীর নিকটবর্তী সালি* 
ট্রামের স্থর্ধযদাস সরখেলের ছুহিতাহরয় বনুধা ও জাহ্বাঁদেবীর সহিত ভাচান্ন 
পরিণয় কার্ধ সম্পনন হুইল । শ্ুর্ধযদাস পণ্ডিত একজন অন্ত্রাস্ত ধন[চায ব্যক্তি, 
গৌড়ের ধাগসাহের চাঙ্ষরী করিয়। বিপুল ধনলম্পত্তি উপার্জন ও সরখেল 
উপাধি লাত.করিয়াছিলেন। তাঁহার! চারি সহোদর হূর্যাদাল, গৌরীদান, 
ক্কুষ্দাস গ্রভৃতি সেই হইতে নিভ্যানন্দ শিষ্যবর্গের মধ্যে গণা হইলেন | 
নিত্যানন্দ ইহার পর পত্গীদ্বয় সমভিব্যাছারে কিছুদিন নদীয়া অবস্থিতি করতঃ 
খড়দছে বাগ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবের! ইহাকে বলরামের ও গণের 
অবতার বলিম। বিশ্বাস করেন। 

নবদ্ধীপন্থ বৈষ্ণরমগ্ুলীর মধ্যে যখন ছুরিদাস একজন অতি উচ্চ- 
অঙ্গের সাধক ছিলেন। তীহার জীবন বৃত্তীস্ত অতি বিশ্ময়জনক শু 
লৌকিক; লেজন্য এখানে বিস্তারিত রূপে ধর্ণনা করা যাইতেছে 
চৈতন্য জন্মিবার অনেক পূর্বে একদিন অই্ৈতাচার্য্য গীতা ভাঁগষতের 
ধাধ্যার নিমগ্ন আছেন, শিষাগণ ফেহ বাঁ শুনিতেছেন, কেহ বা ভাবাবেশে 
লংকীর্ুন করিতেছেন, এবং ফেছ কেহব। প্রগাঢ় চিস্তায় নিমগ্ন আছেন, 
এমন সময়ে ফাহার। দেখিলেন থে শ্রক্রধারী এক সুদীর্ঘ যুব। হরিনাম গান্‌ 
করিতে করিতে, পুলকাশ্র প্রেমে গদ্ গা হইয়। তাহাদের সম্মুখে আসিক্বা উপ- 
স্থিত হইলেন । তাহার গলায় ও হন্তে হরিনামের মালা, সর্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, 
নয়মে ?র ধরিত ধার! বছিতেছে, এবং মুখঞ্জীতে যেন চিরশান্তি বিরান্জ 
করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কলের মনে হইল স্বর্গ হইতে ধেন কোন 
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বল কুলে, নাঁম হরিদাস, নিবাস কৃড়ন গ্রাষে। তাঁহাকে পাইয়া বষবমন্তি' 
লীর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তীহারা সকলে সমবেত হইয়া 
উচ্চৈংস্বরে হরিনম কীর্তন আরম করিলেন । ন্বৃত্য করিতে করিতে হুর্ধি- 
দানের মহান্ভাবের আবেশ হইল; তাহ। দেখিয়া! অদ্বৈত বুঝিলেন যে, এ 
ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য নহে। তদবধি তিনি অতিযদ্তবের সহিত 'ছরিদানকে 
নিজালয়ে রাখিয্প। দ্িলেন। শাপ্তিগুরের গঞ্গাতীরে তাহার জন্ত এক গো 
নির্ধিত লইল। তিনি সেখানে নামানন্দস্থথে জীবন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। অট্ট্তের গৃহে :ভোজম করিতেন এবং সময়ে সমস নবন্ধীপে 
আপিয়) ভক্তমণ্দীর সহিত মিলিত হইতেন-। বৈষ্ণবেরা ইহাকে প্রহলা" 
পের জবতার যলিয় অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। 

তাহার পূর্ব্ব জীবন অতি কৌতুকজনক ও নান! গ্রকার ঘটনা পুঞ্জে পরি” 
পুর্ণ । বৃটনগ্রামে কোন সন্ত্াস্ত ঘুসলমানবংশে তাহার জন্ম হয়। বাল্য 
ক্ষাল হইতেই গুষ মুসলমান ধর্মে তাহার বীতরাগ  প্রেমভক্তিপৃর্ণ বৈষ্ণব" 
ধর্থে আহ! জন্নিস্াছিল। কি প্রকারে ও কাহার সংসর্গে পড়িয়া তাহার 
এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল ও কেই বা তাহাকে হরিদাস লাস প্রদান করিল 
বৈষ্ঞবেদ্ধিহাসে তাহার কোন নিদর্শন পাঁওয়1 যাঁর না। তবে এই মাল্স 
কজন! যায় যে, পিতা-মাতা তাহার হিন্দুযানি দৃষ্টে তাহাকে গৃহ হুঈটতে বছি- 
স্কৃত করিয়! দিয়াছিলেন । বাটা হইতে বাহির হইর| হরিদাস কোন নির্জন 
বেগাবোনের মধ গোফা নির্মাণ করতঃ হরিনাম সাধন আরম্ভ করিলেন । 
রামচন্দ্র থান নামে দেই দেশের এক্ষ অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার ছিল। 
সে হরিদাসের কঠোর তিপস্যার বিষয় অবগত হইয়। তাহার তপসা। ভঙ্গ 
রুরিবার উদ্দেশে এক সুন্দরী ও যুবতী বেষ্তাকে রাত্রি যোগে তাহার গোফায় 
প্রেরণ করিল। বেশ্তা বাইর হরিকাসকে জানাইল যে, সে তাহার সহিত 
আলাপ করিতে ইচ্ছুক। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম না করিয়! 
কাহার সহিত আলাপ করিতেন নাও সৃতরাং বেশ্তাকে অপেক্ষা করিতে 
বলিয়া বলিলেন যে, নাম লংখ্য। পূর্ণ হইলেই তিনি তাহার সহিত আলাপ 
করিবেন। এদিকে নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হুইয় গেল ১ 
খন দেই বারবনিতা তগ্বোদ্যম হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃদ্ধ হইল, আঁপন 
প্রভুকে সমস্ত অবগত করিল।  পাপমতি রামচন্ত্র উহাতেও সন্ভঃ ন! হইয়| 
পর দিন রাতিতে আবার & বারনারীকে প্রেরণ করিল। সে দিন হরিদাল 


জাহাকে বলিলেন) কলা বড় ছুঃংখ- পাইয়াছ, জদ্য নাম সাঙ্গ পর্যান্ত 
পে! কর, অবস্ত ভোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে ।” বেশ্বা তচ্ছুবণে গোফার 
্বারদেশে-বপিয়। হরিনান্ব-কীর্তন শুনিতে লাগিল ও'মধ্যে- মধ্যে আপনিও 
ছুই চারিবার উচ্চারপ করিতে লাগিল। সে" দিনও লামসমাপ্তি- হইবার 
পুর্বেই নিশাবসান হইয়া! গেল। তৃতীপ্বরাত্রিতে- বেশ্তা আপিলে ঠাকুর 
ভ্াহাকে বলিলেন, “এক মায়ে এককোটি, হরিনাম 'জপ করিবার ব্রত 
লইয়বছি, মনে করিয়াছিলাম কল্যই নাম শেষ হইবে)- তাহ! হইয়া উঠে. 
নাই. ঃ-আল নিশ্চয় সাঙ্গ হইবে; তথন শ্বচ্ছন্দে তোমার সহিত আলাপ করিতে, 
পারিব।” বেশ্য। পুর্ববরৎ্ গ্বারদেশে বসিয়।, কীর্তন গুনিতে লাগিল ও 
আপনিও মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ভাবে নাম গ্রহণ করিতে .লাগিল। সাধু সঙ্গের 
কি আশ্চর্ম্য ক্ষমতা ! এইরূপ করিতে করিতে বেশঠার মন পরিবর্তন হইয়]- 
গেল। তখন সেআপনার কুৎ্নিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়। ব্যাকুলভাবে" 
ক্রদদন করিতে-লাগিল এবং. হরিদাসের: চরণতলে কাঁদিয়া পড়িয়া রামচন্ 
খানের চরির আদ্যোপান্ত নিবেদন: করিল'। হরিদাস, ৰলিরেন “তাহা 
আমি পূর্ব হইতেই অবগভ-আছি-এবং এদেশ:পরিভ্যাগ' করিয়াও যাইতাম॥ 
রেবল.তোমার জন্য এই তিন দ্দিন এখালে রহিয়াছি।” তখন সেই বেশ্তা 
নিজ পরিক্রাণের উপায় জিজ্ঞানা করিলে ঠাকুর হরিদাস তাহাকে বলিলেন- 
যে; “তোমাক যথাসর্বন্ধ দীনদরিত্র ও ব্রাঙ্মণদিগকে বিতরণ করিয়? দিয়া 
এই গোফার মধ্যে থাকিয়। একাগ্রচিত্তে হরিনাস সাধ কর, অবগ্থ মনো- 
ৰা পূর্ণ হইবে বেষ্ঠ। তাহাই করিস এবং মস্তক মুন করতঃ একবস্্র+ 
কই] নামসাধন করিতে আর্ত করিল। ঈশ্বর কৃ্ায় অচিরাৎ.সে রিপু*- 
দ্র্দনে সমর্থ। হইয়া.পরম বৈষ্বী হইয়। উঠিল।, : 
 হুরিদাপ সেখান হইতে চাদপুর গ্রামে বলরামাচার্যোর- গৃহে আপিয়া। 
উপনীত হইলেন। বলরাম সপ্তগ্রামের পুথাশীঙ্ ছমিদার হিরণ্য ওগোবর্ধন 
ফ্ামের পুরোহিভ-ছিলেন। তিনি হরিদাসের মৌম/মৃত্তি ও ভক্তিভাব' দেখিয়া 
ভাহাকে নির্জন স্থানে যত্রু পূর্বক রাখিঝা! দিলেন; এইথানে হিরণের- 
পু বাঁলুক রঘুনাথদাল হরিদালের দর্শন পান ও এই সাধুসঙ্গগুণে ভবি- 
যাতে হাঁরভক্তি পাইয়া উদ্ধার হই ফান। এইস্থানে অবস্থিভি 
করারু সময় বলরাম একদিন হুরিদাদকে জমিদারের সভায় লইয়া গেলেন 
রিদানের সাধুবাবহারে ও সুমি আলাপে সভান্থ ব্রাঙ্মণপণ্ডিভ সকগ়েই 


হ চৈতগ্যলীলাম্বত। 


তাঁহার প্রতি গ্রগা় শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেন; এবং ছিরণ্য ও. পিন দাসঞ 
তাঁহাকে বথেষ্ট শ্রন্থাতক্তি করিলেন । কেবল :গাপাপ 5ক্ষবন্থী নামে এক 
ছৰৃতি ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি অনাধু ব্যবহার করিয়াছিল। এই ব্যক্তি মজুম- 
দারদিগের ঘরে আরিন্দাগিরি করিত এবং গোৌঁড়ে বাদপাছের দরবারে, 
যাতায়াত করিত। হরিদাস “নামাভাসে মুক্তি হয়), এই ব্যাখা। করিলে সে' 
ব্যক্তি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, "আপনার! এই ভাঁবুকের কথা শুনিবেন, 
না, কোটি জন্ম'ত্রহ্গজ্ঞানে যেযুক্তি হয় না, তাহ! কি নামাভাসে হইতে, 
পারে? ভাহ। যদি হয়) তবে আমার নাক কাটব।' হরিদাস দার্টয সহকারে 
উত্তর করিলেন, “ঘ্দি না হয়, তবে আমার নাক কাটিব। তচ্ছবণে' 
সকলে হাহাকার করিয়। উঠিল ও অশেষ প্রকারে গোপাল: চক্রবর্তীর নিন্দা! 
করিতে লাগিল। হিরণ্য ও গোবদ্ধনও দেই দিন হইতে গোপালকে কর্ম 
চযুত করিলেন। সভাপদ্গণ গোপাল চক্রবর্তীকে কমা করিবার জন্য হরি- 
দাসকে অন্থরোধ করিলে তিনি হ্থাসিয়। বলিলেন, 'আপনার! কিছু মনে 
করিবেন না। এই বাঞ্তির উপর জামার কোন রাগ নাই। এ তর্কনিষ্ঠ ॥. 
তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নামের মহিম। কি বুঝিবে ?' কথিত আছে যে, কিছুকাল। 
পরে এ ব্যক্তির কুষ্ঠ ব্যাধি হইরাছিল; তাহাতে লোকে মনে করিল যে. 
ভগবদ্‌ ভক্তের অপমান করার জন্ত, ভগবান্‌, তাহাকে এ দণ্ড দিলেন।, 
চশদপুর হইতে হরিদান ঠাকুর ফুপিয়া গ্রামে আসিয়া, বাস করিতে 
লাগিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণ সঙ্জন সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, 
আপামর সাধারণ সকলে তাহাকে ভাল বাঁদিভত। কেবল স্থানীয় কাজি 
তাহার হিন্দুর মাচার ব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত বিরক্ত হুইল ও তীহার প্রতি 
নানাপ্রকারে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। এ গোড়া কাজি দেশাধিপতির 
নিকট তাহার নামে এই বলিয়! অভিযোগ আনিল যে, হরিফাস মুসলমান 
হইয়। শ্বধর্্ম পরিত্যাগ করতঃ হিন্দুর আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন। 
দ্রেশাধিপত্ধির সম্ব,খে নীত হইলে, হুরির্দান অকুতোতয়ে যে সঞ্চল কথা 
কহিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল । ত্রীষ্টধর্ম প্রেরিত 
পিতরও দণ্ডভয়ে আপন অভীষ্ট দেবকে অন্বীকার করিয়াছিলেন এবং 
কুপে হত ধর্ম্দবীর ঈশাও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া! একবার আত্মবিচ্যত হইয়া 
ছিলেন; কিন্তু ধর্্সিংহ হরিদাস যবনের দণগ্ডভয়ে ক্রক্ষেপ করেন নাই। 
বিচারের পূর্বে তাহাকে এক কারাগারে রাখ! হইল। সেখানে জারও 
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কতগুলি বন্দী ছিল। ভঙবন্তক্ত সাধু হরিদাসের আগমনে তাহাদের মনে 
আশ্বাম হইয়াছিল যে, তবে বুঝি তাহাদেরও কারামুক্তির সময় আগত 
প্রায় । এই ভাবিয়া ভাহার। হরিফাসকে বদন! করিয়া! একা গ্রচিত্তে ভগ- 
ৰানের নাম করিতে, লাগিল। ছরিদান' তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন ১." 
থাক থাক এখন আছ যেইরপে ॥ 
গুপ্ত আশীর্বাদ করি হ'সেন কৌতুকে 1” 

তীহ্ার ঈপৃশ নিষ্ঠর আশীর্বাদ শুনিয়! বন্দীগণ দ্বঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। তখন ভক্ত হরিদাস তাহাদিগকে বুঝাইয়! দিলেন যে) “তাহাদের 
এখন যেরূপ ঈশ্বরে মতি হইয়াছে এইরূপ সমস্ত জীবন যেন থাকে $: 
তিনি এই আশীর্বাদ করিয়াছেন, এবং আরও কছিটিলন যে, অটিরাৎ 
তাহাদের কারামুক্তি হইবে, কিন্তু তাহারা ষেন পীড়ন ও অত্যাচার নাঁ 
করিয়া শাঞ্ভাবে জীবন যাপন করেন ॥ 

পরদিন রাঁজসমক্ষে নীত হইলে যবনাধিপক্তি তীহ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“ওহে ভাই" তোমার একি বুদ্ধিত্রম হইয়াছে? কত ভাগ্যে দেখ তুমি 
যুদলমান কুলে জম্ম গ্রহণ করিয়াছ; তোমার কি হিন্দুর আচার ব্যবহার 
গ্রহণ কর! কর্তব্য ? হিন্দু কাফের, হিন্দু ধর্মহীন, আমর হিন্দুর দর্শনেঞ্ 
আহারাদি করি না; তুমি কেমন করিয়া এই মহ গৌরবান্ধিত বংশমর্য্যাদ? 
লঙ্ঘন করিতে চাও? পরম পবিত্র মুসলমান ধর্ম ছাড়িয়! তুমি কাফেরের 
আচার কাবহার গ্রহণ করিয়। কিরূপে পরিজ্রাণ লাত করিবে? অতএব আমার 
অনুরোধ রাখ ; ন1 বুঝিয়1 ষে পাপ কার্ধা করিয়াছ, কলগ। পড়িয়া ভাহার 
প্রায়শ্চিত্ত কর।” ? 

হরিদাস মায়ামুগ্ধ রাঁজাঁর কথা শুনিয়া 'অহে।| বিষুতমায়া 1? বলিয়া একটু 
হাসিলেন এবং বিনীত অথচ নির্ভয়ভরঁবে উত্তর করিলেন “জাহাপনা! এক 
কার চিন্তা করিয়া দেখুন হিন্দু ও সুনলমানের একই ঈশ্বর কি না? ধিনি 
হিন্দুকে ধর্মান দিয়াছেন, মুসলমানও তাহ! হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়াছে 
কি না? ভাহা। যদি হয়, তবে হিন্দু ওষবন্ কেবল নামভেছে ঈশ্বরকে 
ভাকিন্বা থাকে মাত্র। ধর্দের চরমফল হিন্দুরও যাহা, সুসলমানেরও 
তাহাই । এক শুদ্ধ অখণ্ড নিত্যসত্য বস্ত বিশ্বরাজ্য পরিপূর্ণ করিয়া জ্সীব- 
মাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সেই প্রভু যাহাতকে যেষন 
বুদ্ধি দিতেছেন, সে সেইরূপ আচরণ ফরিতেছে। আমার হয়ে লোকরঞঙ্জন 
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বসিয়া ফেমন মতি দিবাছেন। আমি সেইরূপ করিতেছি।, ব্রা্গাণকুলে জঙ্ষা 
গ্রহণ করিয়া ভে। অনেকে মুসলমান হইতেছেন, কই হিন্দুরা তাহার সনে 
ফি করিতেছে? যে, ব্যক্তি আপনি হি মব্রিব্রে», তাহাকে মারিয়।- 
কি লাভ ?? 

এই যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ. কথ! শুনিয়া ববনপভি দ্ধ হইলেম। কিন্তু 
পার্স্থ কাজিগণ তাহাকে এই বলির! বুক্ধাইল যে, দি হরিদাসের দণ্ড না. 
হয়, তাহ! হইলে তাহার দৃষ্টাস্তে ও কুমন্ত্রণায় অপরেও যুসলম।ন ধণ্ম, পরি- 
ত্যাগ করিবে। তখন যবনাধিপতি হরিদানকে- কলম! পড়িয়। পুনরান্র. 
্বধন্ গ্রহণ' করিতে; অথবা বিধন্ঘ্বার প্রতি সমুচিত রাজদগেদ্িত হইতে, 
উহার অন্ততরটী-মনোনীত.করিতে, পারেন বায়, বীর হরিদাস.বলিতেও 
অাগিলেন $-+ 

“খণ্ড খণ্ড এই দেহ, ষায় যদি প্রাপন) 
্‌ তবু আমি বদনে ন1 ছাড়ি হরিনাম | 

তখন নিষ্ঠ,র'কাজীগণ পরামর্শ: করিগা হরিদামের প্রতি এই দণ্ড? 
প্রচার করিল: যে, বাইশ বাঙ্গারে প্রহার করিয়। তাহার জীবনাস্ত' কর. 
হউক , এবং আরও বলিল যে; “যদি তাহাতেও উহার মৃদু? না হক, তখন, 
বুঝ1 যাইবে যে, ও যাহা বলিতেছে তাহ। সত্য বটে” পাইকগণ, আদেশ; 
প্রাপ্তি মাত্র বন্ধন করতঃ ভাহাকে বাজারে: বাজারে সাধারণের সম্মুখে নিদাঃ 
রুণ প্রহার করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, হরিদান তখন: নামানন্দে: 
নিমগ্ন হইয়া প্রকৃত বীরের ভার শক্রঃনির্যাজন সহ্যকরিতে লাগিলেন এব* 
কেবল মধ্যে মধ্যে ভাহার দণ্ডদাতাদিগের ভীষণ পাপের জন্য খেদ প্রকাশ: 
করিয়াছিলেন মাত্র । তিনি এই বলি: প্রার্থনা! করিলেন যে, “পরতেন!” 
ইনার! জানে ন। যে'কি পাপ করিতৈছে।” তাহার জন্য সর্ব লাধারণ লোকে: 
হায় ! হায় !'করিয়! ছুঃখ' প্রকাশ করিতে এবং লানাপ্রকারে নবাবকে শাপ; 
দিতে লাগিল । পরে তিনি ধ্যানযোগ্নে মহাসমাধিতে মগ্ন হইলে যবন- 
গণ মনে করিল' যে, তাহার মৃতুন হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রোথিত' করিলে 
তাহার সদগতি হইবে বিবেচনায়, তাহার দেহ নদীতে নিক্ষেপ করা স্থির 
হইল। কথিত আছে বে) নদীতে নিক্ষিপু-হইয় ঠাকুর হরিদাঁস ভাদিতে 
ভীগিতে পুনরায় সেই যধলাধ্িপড়ির নিকট আশসিয়। উপস্থিত হইয়া! হাক 
করিতে লাগিলেন। দ্খন বধনরাদ তাহাকে মহাপীর জ্ঞান করি -অশেক 
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কারে তাহার তি বদন! করিলেন ও তাহার শ্ব। [নীনতা শ্রভ্য্পণ করিস 
'তীঁহাকে যথেচ্ছ গমনের আদেশ দিলেন! 
এই প্রকারে ঠাকুর হরিদাস রাহুথুক্ত শশধরের হ্যা ধবমের হশত, 
হইতে নিষ্কৃতি পাইর] উচ্চৈঃশ্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে ফুলিকী 
নগরে ব্রাহ্মণ সজ্জন মগলীর মধ্যে আনিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহাকে 
দেখিয়া ফুলিয়াবাঁসী সকল লোকেই পরম আনন্দ লাভ করিল ও আনন্দ" 
'হৃচক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিদাসও 'মহানন্দে তাহাদের মধ্যে 
মৃত্য করিতে লাগিলেন ও ব্রাঙ্ষণদিগকে বলিলেন যে “আপনার! 
আমার জগ্ত ছুঃখি হইবেন না। আমি অনেক সময় ঈশ্বরনিদ। শ্রবণ 
কম্দিয়াছিলাম, মে জন্ত প্রভু আমাকে এই শান্তি দিলেন। ইহাতে আমি 
অতিশয় আহ্াদিত আছি; কারণ কুভীপাক নরকভোগ না করাইয়া 
তিনি যে আমাকে এত অল্প দণ্ড দিলেন, ইছ1 তাহার অতীব কপ! বলিতে 
হইবে” । তদ্বধি তিনি গনঙ্গাতীরে গোফামধ্যে থাকিয়া! ভপদ্যায় প্রন 
হইলেন। ইহার পর এই গ্রামে” এক দ্দিন কোন ভপ্্র ব্যক্তির বাটাতে 
ডঙ্কের নৃত্য হইতেছিল। তংকালে এক শ্রেণীর লোক অর্বাঙ্গে অহিভূষ! 
ধারণ করিয়। গীত বাদ্যের সংযোগে নৃত্য করিয়া বেড়াইত+ ভাহার নাম 
ভন্কের নৃত্য। ডঙ্ককে তখন দেবাধিষ্টিত কোঁধে লোকে তক্তি ও তয় করিত। 
রিদাসও & নৃত্োর স্থলে ছিলেন। কৃষ্ণের কালিরদহের লীলাবিষয়ক 
অঙ্গীত হইভেছিল ; হ্রিদান গুনিয়া ভাকাবেশে, নৃতা করিতে করিতে 
ভক্কের গাঁয়ের উপর আমির পড়ীয়/ছিলেন$ কিন্ত যে কারণেই হউক, ভ্ক 
তাছাকে কিছু না বলিয়া! এক পার্থ যাইয়] দড়াইল। তন্ঞ্টে এক হুষ্টবুদ্ধি 
ব্রাহ্মণ যুবক বাহাছুরী দেখাইবার জন্য কৃত্রিম ভাবে নৃত্য করিতে করিতে 
ইডক্কের উপর যাইয়া যখন পড়িল, অমনি ডঙ্ক তাহাকে নির্ঘা প্রহার 
করিতে লাগিলেন । সে ত্রাঙ্গণ বাপ! বাপ! করিয়! পলাইয়। গেল। কলে 
'বিজ্ঞাস। করিলে, অহিভূষাধারী ডগ্ক বলিলেন যে, 'তগবদৃততক্তকে পরিহাস 
করিয়া এ ব্যক্তি যে কৃত্রিমভাব দেখাইল, নি এইরূপ শিক্ষা 
দয় দিজাম )” . টু এ 
হ্থরিধাম উচৈংশ্বরে হরিস্ীর্ন করিতেন। ছুষ্টবুদ্ধি লৌকদিগের 
তাহা ভাল লানিত ন1। তাহার সাধুভক্জের বিজ্রুপ করিয়া কত কথাই 
বনিত। কেহ বলিত 'এ পাষও বেটার রাজ্য ছারেখারে দিবে। ইহাদের , 


৯৬ ্‌ চৈতন্তলীলাস্বত । 


জন্ত দেশে ছুতিক্ষ চইযে । এক্ষণে বিধুখলয়নের সময়? শ্রথন কি উচ্চ ডাক 
ভাঁকিতে আছে? হুরির নিত্রাভঙ্গ হইলে তিমি ক্রুদ্ধ হইয়! দেশে ছি 
পাঠাইয়! দিবেন ।+ কেহুবা ধলিত 'আরে ভাই! যদি ধানের দাম কিছু চড়ে, 
তবে এ বেটাদের ঘাঁড় ধরিয়া! কিলইয়া দিব”। একদিন হরিনদী গ্রামের 
এক হুর্জন ত্রাহ্মণ হরিদাসকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 'ওছে হরিদাস ! বলি 
উচ্চৈঃষ্বযর়ে হরিনাম কর কেন? চুপ করিয়া নাম করিলে কিফলহুয়না? 
কোন্‌ শাস্ত্রে ডাকিয়া নাম লইতে ধলিয়াছে ? হরিদাস বিনীত ভাবে শত্তর 
করিলেন, “ঠাকুর! আমি শান্ত কিছুই জানিনা। তোমর! ব্রাহ্মণ; 
তোঁধর। শান্্রমত সকল অবগত আছ। তোমাদের মুখে শুনিয়া আমার যাঁছা 
কিছু শিক্ষা ।” এই বলিয়। তিনি বলিলেন, “উচ্চ বর্ন করিলে শতগুণ ফল 
হ্।। ধিপ্র বলিলেন) কেন ? হরিদাস বৃহক্লারদীয় পুরাঁণের প্রহলাদোক্ত বচন 
অনুসরণ করিয়া উত্তর ক্ষরিলেন, প্নীরবে যে নাম করে, তাহার কেবল 
ক্পুপ্য হয়) কিন্তু উচ্চ স্বরে লাম করিলে শ্রোতাদের ৪ পুণা হইয়া খাকে। 
পয়োপকাঁর করার এরূপ ক্ষমতা থাকিতে মানুষের কি পরোপকার করা 
কর্তব্য নহে? সনে করুন, ছুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কেবল আপনাকে 
পোষণ করে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সহত্র লোকের ভরণপোষণের তারধছন 
রে) বলুন দেখি এই হুইরের মধ্যে শ্রেষ্ট কে'? এই কথা শুনিমু! বিপ্র 
তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিল এবং তর্জন গর্জন করিআ! বলিতে লাগিল 

ষে ক্প্রান্মণে শান্্ বুঝে না, এক্ষণে হরিদাল শান্ত্রকর্ত। হইরাছে। হায়! 
কালে কতই হইবে, কথিত আছে বে যুগশেষে ষে সে বেদোচ্চারণ করিবে, 
এ থে তাঁহাই হইল” ই! বলিক্ব1--হক্সিদাসকে বলিল, “তুই ঘেট! যা! 
ব্যাখ্যা করিলি তাহা যদ সতা না হর, তবে ভোর নাক কাটিব”। সাধু 
হরিগাস ঈষৎ হাসা করির| কীর্ন করিতে করিতে অন্য চলিয়া গেলেন । 
কথিত আছে কিছু দিন পরে বসস্তরোগে এই ব্যক্তির নাক খসিন। 
পড়িয়াছিল। 

এইখাঁন হইতে হক্িধাস পূর্বেক্ত প্রকারে নবন্ধীপে বাইয়া রিডার 
প্রভৃতি বৈষ্বদলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে 
আচার্ধের সহিত শাস্তিপুরে আপিয়! তাহার আঁশ্রয়ে অৰস্থিতি করিতে 
লাগিলেন! অদ্বৈতাচারধ্য তাহাকে এত তক্তি করিতেন ধে, পিতৃঝাসরে 
বেধপরায়ণ আাঙ্গণের প্রাপ্য আধ পা তাহাকে ভোজন করিতে দিতেন। 
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ইহাতে হরিদাস তাঁহাকে বলিতেন “তুমি কুলীন ব্রাঙ্গণ, কুটসাক্ষাৎ 
লইর! গৃহস্থালি করিতেছ ? আমি যধন, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিও 
না, করিলে তোমার জাতি নই হইবে ।” অদ্বৈত তাহার উত্তর করিতেন 
"তোমাকে ভোজন করান, সিভি মহ ব্রাদ্ষণভোজনের কল 
হইতেও শ্রেষ্ঠ ।” 

হরিদাসের সাধন অতি কঠোর নি ভিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হি 
নাম জপ না! করিয়! ক্ষাস্ত হইতেন ন!। এইরূপে ভক্ত হরিদাস হরিনাম- 
লাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমন্থথে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তখনও 
কিন্ত চৈতন্ত দেব অবতীর্ণ হন নাই। 2: 

ছরিদাস ঠাকুর যবনকুলোস্তব হইয়াও পরম ভক্ত শী পা সমস 
বৈষ্বসমাজ এখনও অবনত মন্তকে তাহার গুণগান করিতেছে ও চৌষট্ি 
মহস্তের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহার পুঞ্জ করিতেছে ও ভোগ 
দিতেছে। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ তাহার জাতি সহ্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ 


করিয়াছেন £-- 
“জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাতে, 
জন্মিলেন নীচ কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাভে। 
অধম কুলেতে যদি বিষুণতত্ত হয়, 
ভথাপি সেই সে পৃজ্য সর্ধ বেদে কয়। 
উত্তম কূলেতে জদ্মি শরীক ন। ভজে ? 
ফুলে তার কি করিবে ? নরকেতে মজে। 
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে, 
জগ্মিলেন হুরিদাল অধম ক্ষুলেতে। 
প্রহ্মাদ যেছেন দৈত্য, কপী হুচুমান 7 
| এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাঁম।” , 
হরিধাঁস ও পূর্বোক্ত অন্তান্ত বৈষ্বদিগের পরজীবনের ইতিহাস চৈতন্ত' 
টি হাহ সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত ই ॥ রি | 


| 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
জন্মোৎসব ও বালা জীবন । | 


রী . জৌদশত » ছয় শকের মাধ মাসের শেষে জগন্নাথগনী শচী দেবীর গর্ভ 
সঞ্চার হইল কথিত আছেষে গর্ভাবস্থায় শচী জগন্নাথ আশ্চর্ধা দত সকল 
দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইতেন | শক দিন জগগ্নাথ স্বপ্ন দেখিলেন ধেন কোন 
জ্যোতির্দয় মুন্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পম্চাৎ তাহার সহধব্ষিশীর 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। শতী দেবী দেখিতেন ষেন আকাশ মগুলে দিব্া- 
মৃত্তি লোক মকল তাহার বন্দনা! করিতেছেন । এই সকল দেখিয়া শুনিয়1 
উভয়ে অনুমান করিতেন, এবারে বুঝি কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করি- 
বেন।' মনথাপুরুষন্দিগের জীবন বৃত্তান্ত গরূপ অলৌকিক ঘটনাপুগ্ন ভূরি ভুরি 
বিবৃত হইয়াছে। ঈশ।, মুসা, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ গ্রভৃতি সমুদায়. মহাঁপুকুষের 
সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত ঘটনাবশী দেখ! যায়। এই সকল ঘটনার মূলে কতটুকু 
সত্য আছে, মীমাংস। করা বড় কঠিন। ভবে ইহা নির্দেশ কর] যাইতে 
পারে যে, মহাপুকষগণের পর জীবনের অলোকদামান্ত ঘটনার আলোকে 
বলিয়া তাহাদের জীবনেতিহাদলেখকগণ তাহাদের চরিত্র যেনান। বর্ণে 
অনুরপ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে সনেহ নাই। 

ক্রমে ক্রমে শতীর গর্ভ ভ্রয়োদশ মাপে পরিণত ছইল, তথাট সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইল ন1। তদ্র্শনে পিতা যান্তার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। 
যাহা হউক, তীহাদিগকে অধিককাল জার সন্দিগ্বাবস্থায় থাকিতে হইল ন1। 
ফাল্কুনমামের পৌর্ণমানীর সান্ধারজনীতে পূর্ণচজ্োদয়ের জে সঙ্গে 
গৌরটন্্র উদিত হইলেন। দৈবথোগে সেই দিন চন্র গ্রহণ হইয়াছিল; পুর- 
বামীগণ চ!রিদিকে হরিধ্বন করিতেছিল, এবং আনল কোলাহলে দিতাগুল 
আন্দোলিত হুইতেছিল্ল) , এই শুতক্ষণে জগক্লাথ মিশরের কনিষ্ঠ পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইল) বৈষ্ঞবাঁচার্য্যগণ বলেন যে, ভাঁবিঙ্গীবনে চৈতন্ক প্রত হরি- 
নাম প্রচার করিবেন বলিয়া, হরিনামের কোলাহলের নঙ্গে সঙ্গে আপনি 
- আবি হইলেন, এবং নিষ্ষপন্ক গৌরচন্ত্র কর্তৃক জগঞ্জের অজ্ঞান-অদ্ধকার 
বিন, হইবে, সকলঙ্ক চন্জের আর প্র্মোজন নাই ভাবির! রাছ যেন আকা- 
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শের চগ্জকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিশু জন্পগ্রহণ রড তাহার মাতামহ 
নীগান্ধর চজ্জবর্তী তাহার লগ গণিকা সর্ব সথলক্ষণ যুক্ত দেখিয়া বিশ্ময়সাগরে 
নিমগ্ন হইলেন এবং তাহার অলে মহথাপুরুষের বত্রশটা চিহ্ন * দেশিয়! 
বলিলেন যে, এই বালক হইতে পিতৃ.মাতৃ- উভয় কুলেরই, ৪৮ সাধন 
হইবে । এ ্‌ ্ দ্র 
:. বালকের নম গ্রহণের, পর জগন্জাথগুহে, মহোৎব' আস্ত. হইল।, বধ 
বান্ধৰ আত্মীয় শ্বঞ্জন সঞ্চলে. নান] উপহার লইয়া বালকট্িকে, দেখিতে 
আসিতে লাগিলেন। নর্তক, বাদক, ভাটে আঙ্গিণ। পরিপূর্ণ হইয়! গেল, 
এবৎ, চতুর্দিকে বৃতা গীত বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। মিশ্র পুরন্দবও 
যথাসাধ্য দানধ্যান করিয়! সকলের পরিতোষ মাধন করিতে লাগিলেন 
চন্ত্রশেখর আচার্ধ্যরদ্বের পত্রী, শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবী, অন্ান্ত 
প্রবীণ। পুরবনারীগণে পরিবৃতা হইয়| ধান্ত দুর্ধা গোরচন দিয়! বালকের রঙ্গ 
বন্ধন: করিলেন? নবীনার! হান্ত পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, 
এবং অদ্বৈতপত্ী সীতাদেবী নান! প্রকার বহুমৃল্য ত্রবাসস্তার, লইয়। 
দ্োলারোহণে ধালককে দেখিতে আদিলেন। তৎকালে সকলেরই ভূক্কপ্রেত 
ডাকিনীতে বিশ্বাম ছিল? তাহাদিগের উত্পাত হইতে রঙ্গ! করিরার জন্ক 
পুরন্ধণীগণ পরামর্শ করতঃ শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। নিমাই? নামের 
সহিত ভূত প্রেতের কি সম্বন্ধ, তাহার.কোন ব্যাখা মহিলাগণ আমাদের জন্য 
রাখিয়। যান নাই; কিন্তু তাহাবা মনে করিয়াছিলেন এ নামে ভূতের ভয় 
থাকিবে না। যাহাহউক, পুরদ্ধীগণ কেক দিন পর্য্যন্ত, শচীগৃছে অব- 
স্থিতি করিয়া পুত্রথাত! মঙ্গলজলে স্নান করিলে; শ্ব স্ব স্থানে প্রস্থাঙ্গ 
করিলেন। ভা 

উবষ্বাচার্ধাগণ বলেন যে) চৈতপ্ভের পরশীবনের ভক্তগণ রঃ সি 
মনোবলে তীঙ্থার অবতারভাবের কথা জানিতে পারিয়। স্ব প্বরুচি অনুমরে 
নান কূপ মহোৎসব করিয়াছিলেন । না. পারিষেনই বাঁ. কেন? কারণ 
তাহার! সকলেই স্বর্গের দেবতা, শ্্ীকুষের আদেশে কলিযুগের যুগধর্নগ্রাব- 
তন ও.চৈভগচন্দ্রের লীঙ্ষার সাহায্য করিবার অন্ক মানব রূপে অবভীর্প 
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হইয়াছিলেন। এইরূপে অনৈতাচার্ধা, হরিদাস ঠাকুর, জীবাস, চক্রশেধর 
প্রদ্তি বকলেই গ্রহণের উপলক্ষ করিয়! নান দানধ্যান ও নামকীর্তদ 
করিয়! গৌরচন্্রের জম্মমছোত্সব করিয়াছিলেন । এই বর্ণনায় বৈষ্কবাচার্যয 
গণের বিশেষ লিপিচাতুর্ধয দেখা ফায়। কারণ দেশের প্রথান্থুদারে সকলেই 
গ্রহণের সময় যথাসাধ্য দানাছি ও হুরিসন্কীর্ভন করিয়া থাকে। চৈতন্তু 
তক্তগণ এই ঘটনাকে চৈতন্তের অবতারত্বস্থাপন জন্ত নকুল ব্যাপার 
করিয়া! লইয়। বিলক্গণ ভাবুকতার পরিচয় দিয় গিয়াছেন। নচেৎ ইহার; 
সুলেফে কোন সত্য জাছে, তাহা অন্থমান করা যায না। কারণ, যদি 
'অইৈতার্দি ভাবিভকগণ এই সময় হইতেই অবত্তারের কথ। জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহা হইলে গল্পাগমনের পূর্ব পর্য্যস্ত তাহার নিমাই পঙ্ডিতকে কেন 
সেরূপ চক্ষে দেখিতে পান নাই, তাহা বুঝা যায় না। 

জনক জননীর হাদয়াননের সঙ্গে সক্ষে শুরু পক্ষের চজ্ের তায় বালকচন্ত্র 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অঙ্গকান্তির গৌরত্ব নিবন্ধন স্ত্রীগণ শিশুটাকে 
গৌরাঙ্গ ও কখন গৌরচন্ত্র বলিয়া ভাকিতে লাগিলেন; আর ভাহার! হাতে 
তালি দিয়া হরিধ্বনি করিলে বালক হানিত এবং ক্রনন আরম্ভ করিলে 
হরিনাম গুনিতে পাইলে শিশুর ক্রন্দন থামিত» এজন্ত মহিলাগণ গোৌরহরি 
নামেও অভিহিত করিয়াছিপেন। কথিত আছে এক দিন জনক 
জননী গৃহমধ্যে লতুপদ্চিহ্ব সকল অন্থিত রহিয়াছে এবং তাহাতে ধৰ্জ, 
বঙ্জ, শঙ্খ চক্র ও মীন চিন্নু শোভা পাইতেছে দেখিয়। বিল্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। মিশ্র একছন বিষ্কাসী ভক্ত ছিলেন ; তিনি অনুমান করিলেন ফে, 
ঘরে বালগোপাল দেবধিগ্রহ রহিয়াছ্েন ; বোধ হয় তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে 
ন্মপ পদচিহু ফেলিয়া থাকিবেন। এই সময়ে শচী দেবী পুজ্রকে স্তন- 
পান করাইতেছিলেন। তিনি পুত্রের পদতলে হঠাৎ ঞঁ সকল চিত দেখিয়া 
অবাক হইলেন এবং জগন্নাথকে তাহা দেখাইলে তিনি নীলা্থরকে ডাকি- 
দেন। নীলাঙ্বর চক্রবর্তী জ্যোতিবিদ্যায় বড় পারকর্ণী ছিলেন ; তিনি 
গিয়া বলিলেন ফে,. নারার়ণের পদচিছে চিহিত এই পুত্র হইতে জগৎ 
উদ্ধার হইবে। এই বলিয়। গুভদ্দিন দেখিয়া তিনি যখ! বিধি বালকের নাম 
করণ করিলেন, এবং বিঙ্বস্তর” এই নাম রাখিলেন। | 

ক্রমে ক্রমে শচীনন্দন জানুদুক্ষমণ ও পদঙ্ফমণ করিতে শিখিলেন। 
এই সময়ে একদিন শচীদেবী খই ও সন্দেশে বাটা পূর্ণ করিয়া! বালককে, 
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খাইজে দিয়া আপনি গৃহ্কার্্যে ব্যাপৃত হন 7) কিন্ত বালক থা, 
করব ফেলাইয়া দিয়া মৃত্তিক1 খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে শচী তাহ! 
দেখিতে পাইয়া! বালকের হস্ত হইতে মৃত্তিকা কাড়িরা লইয়া জিজ্ঞাসা! করি- 
লেন “বন! মাটী থাইতেছ কেন?” বালক বাহ! উত্তর করিল, তাহা) 
গুনিয়। শচী অবাক হইয়া গেলেন। বিশ্বস্তর বলিলেন -_“মা;! বিবেচন! 
করিয়া! দেখ সকলই মাটার বিকার মাত্র; খই, সন্দেশ, অপ্লাদি ষত কিছু 
আহারীয় ত্রবা সকমই মৃত্তিকার অবস্ববান্তর । তবে মাটী খাইতেছি বলির! 
কেন ক্ষুপ্ন হইতেছ ?” শট আন্ষেপ করিয়া বলিয়! উঠিলেন “এ হজান- 
যোগ তোরে কে শিখাইল? মাটার বিকার অন্নাদি খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, 
কিন্ত মাটী খাইলে রোগ জন্মে, শেষে শরীর নষ্ট হয় ; আবার দেখ মুতিক? 
বিকৃত হইলে যে ঘট উৎপন্ন হয় তাহাতে কত'জল রাখা ষায় * বিস্ত শুধু 
মৃত্বিকার জল দিলে কর্দম উদ্পপন্ন হয় ।” তখন শচীকুমার বলিলেন, “ম1! 
আগে কেন একথা আমাকে শিখাইয় দাও নাই ; ভাহ। হন তে আর 
মাটী ধাইতাম না।+ 

একদিন এক ইৈধিকত্রাঙ্ষণ টি অতিথি হিরন 
ভিনি বালগোপালমন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেম; পাক সমাপ্ত করিয়? 
যাই ম্বাভীষ্টদেবে নিবেদন করিলেন, অমনি হর্দাস্ত নিমাই কোথা হইতে 
'আমিয়। স্তপীকৃত অন্নের একগ্রাস খাইয়া ফেলিল। জগন্নাথ, ও শী 
দুর হইতে দেখিতে পাইয়। হায় ! হায় ! করতঃ দৌড়িয়া বাইয়া বালককে 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং অনৈক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাঙ্মণফে 
দ্বিতীয় বার পাক করিতে সম্মত করিলেন । এদিকে বালককে বাটী হইতে 
বিদায় করিয়! দেওয়। হইল । সেবারেও অন্ন প্রস্তত হইলে ঠিক সেইরূপ 
হইল; কোন প্রকারে কেহ বালককে নিবারণ করিতে পারেন নাই। 
কধিত আছে যে তৃতীয়বার পাক সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গ প্রভু যোগনিজ্রায় 
পিতা মাত৷ প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়। গোপাল বেশে ত্রাক্ষণকে দেখ৷ দিয়া 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। র্‌ 
কোন সময়ে নানালঙ্কারে ভূষিত হা বাগক বিশ্বস্ত একাকী গন্ষা- 
তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ছুই জন চোর বালকের গাত্রালঙ্কার অপ- 
ছরণের বাসনায় তাহাকে মিঠাই সঙ্গেশ দিবার ও স্বীর বাটীতে পৌছাইয়। 
দিবার প্রলোভন দেখাইয়। তুলা ইয়। হ্বদ্ধে করিয়। লইয়া গিয়াছিল। বৈষ- ৮ 
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বাচার্ধ্যগপ এখানে এই লিক বর্ণনা! করিয়াছেন যে, লোক হই বি হুইল 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়। আপনাদের গন্তব্যপথ হারা হইন্স। ঘুরিতে ঘুরিতে 
জগন্নাথ মিশ্রের বাঁটাতেই আসিয়া উপনীত হুইরাছিল এবৎ বহির্বব:টাতে 
বালককে যাই দিয়া আগনাদের ভ্রম টিন পারিয়! পলায়ন পরায়ণ 
হইফ্রাছিল 1 | 
. আগদীশ ভাগবত ও হিরণা পণ্ডিত নামে অগন্লাথের' নন রী 
প্রতিবেশী ছিপেন। একাদশী দিনে তাহার! নান! প্রকার দ্রবাসস্তার আন- 
য়ন করডঃ ক্ক্ণপুক্জার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহা! দেখিয়া আসিয়! 
নিমাই ব্যাধিছলন। করিয়! ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন: যে, পুজাঁর অখ্রে এ 
সব নৈবেদ্য তীহাকে খাইতে না দিলে তাহার ব্যাধি আরোগা হইবে না। 
বালকের রোদনে বাটার সকলে এত ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন যে, এ কথ! 
প্রতিবেশীহ্বপ্নকে জানাইতে বাধ্য হইলেন । সরলমতি প্রতিবেশী ছুই জন অগত্যা 
দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবেদ্য দিয়] শান্ত করিলেন । 

কধিত আছে এই সময়ে বালক নিমাই অতিশয় ছুষ্ট স্বভাব ও 
উদ্ধত হইয়| উঠিয়াছিলেন ; পাড়ার বাঁলকগণের অগ্রনী হইয়1, দলবদ্ধ 
হইপ্পা, তিনি নান! প্রকাঁরে দৌরাত্মা করিতেন; কখন পাঁড়াপড়সীর ঘরের 
ত্রব্য চুরি করিয়া! লইতেন, কখন দলের মধো অবাধ্য বালককে প্রহার 
করিতেন,. কখন ভাগীরধীতীরস্থ সৈকতভূমিতে প্রচণ্ড রৌন্তরহাপে এক 
পদে দাড়াইয়! মার্কগু খেল খেলিতেন, কখন দলে দলে জল মধ্যে পড়িয়া 
সম্ভরখ দিতেন ও অপর লোকের স্নানাহিকে অশেষ প্রকাঁরে বাঁধা দিতেন । 

শতীভগক্সাথ সর্বদাই তাহার বিরুন্ধে মির্জা রূপ মানা অভিযোগ 
নিতে পাইতেন। ্‌ 
শগুন শুন ওছে মিশ্র পরম বান্ধব । ্‌ 
তোমার পুত্রের অপন্ঠার় গুন সব। 

[..: ভালমতে না পারি করিতে গঙ্গাক্নান ; 

কেহ বলে জণ দিয়াভাঙ্গে মোর ধ্যান। 

আরও ধলে পকারে ধ্যান করএইদ্রেখ! :; 

 কলিষুগে মুঞ্রি নারায়ণ পরতেক ০ টি 

কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি). 
1. কে বলে, মোর লয়ে পলায় উত্তরী। 


৫ 
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_ শকেছ বলে পুষ্প ছর্বা নৈবেদ্য চন্দনত 
বিষ পুজিবার সজ্জ! নিখুর আসন; 
আমি করি সান এথ। বৈসৈ লে আসনে রর 
লব থাই গড়ি তষে কয়ে পলায়নে | 
- কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়!, 
: “ডুব দিয়! লরে যায় চরণে ধরিয়!। 
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি! 
কেহ বলে আমার চোরাঁয় গীথ পুথি । 
' ' কৈহ বলে পুত্র অতি বালক আমার, 
কাণে জল দিয়] তারে কান্দায় অপাঁর। 
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়] কাদে চড়ে, 
 পযুক্চিরে মহেশ” বলি ঝাপ দিয়া পড়ে! 
ন্নান করি উঠিলেই বালি দেয় অঙ্গে, 
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে । 
্্রীবাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল, 
পরিবার বেল। সবে লজ্জায় বিকল। 
দুই প্রহরেগ নাহি উঠে জল হৈতে, 
দেহ বাঁতাহার ভাল থাকিবে কি মতে?” 
পুর্বে উল্লিখিত হইগ্রাছে যে, বিশ্বস্তর পাড়ার বালকের দলপতি হইয়। 
গল্গার ঘাটে ন্ানোপলক্ষে যাইয়। অশেষ বিধ দৌরাজ্মা করিতেন । এই সময়ে 
গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের সাজী হাতে লইয়া ও নৈবেদ্যাদি প্রস্তত 
করিয়া ভাগীরধীজলে শিবপুজা ও ব্রতার্চন! জন্ত গমন করিত । কন্তাগণ 
ঘাটের ধারে সারি সারি বলিয় মৃত্তিকা দ্বারা মহাদেব নিম্মীণ করতঃ পুষ্প 
চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়া পুজা করিবেন ) কোথা হইতে ছুরস্ত নিমাই আসিয়! 
তাহাদের মধ্যে বসিতেন, ও বলিপ্েন যে আমার পুজা বর, আমি তোমা- 
দের উত্তম উত্তম বর দিব; তোমরা জান না গঙ্গা, দুর্গা ও মহাদেব সক- 
লেট আমার আজ্ঞাকারী তৃতা । এই বিয়া! চন্দনের বাটা হইতে চন্দন 
লইয়। আপন কপালে দিতেন, ফুলের মালা লইয়া গলায় পরিতেন, এবং 
আল চাল, কলা, সন্দেশ ও উপকরণাি লইয়া ভোঙ্গন করিতেম । যদি 
কন্তাগণ বলিত “ছি নিমাই! তুমি আমাদের গ্রামসম্পর্কে ভাই হু, , 
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আমাদের সহিত এরপ অগ্তায ব্যবহার করিও ন1।,. তাহাতে বিশভর মধুর 
হাদি হাসিয়! উত্তর করিতেন, 'আমি সন্ধষ্ট হইয়। তোমাদের এই বর 
দিভেছি যে, তোমাদের পরমন্ন্দর, যুবা, র্িক ও ধনবান্‌ স্বামী হইবে এবং 
এক একজন সাত সাতটী পুত্র সস্তান প্রসব করিবে। যদি কোন কন্তা 
তাছার অন্তাগ লুঠন হইতে আপন: নৈবেদ্য রক্ষা করিয়া পলায়ন করিত, 
তবে তাহার উপয় বিশ্বস্তরের ক্রোধের সীম! থাকিত ন1$ তিনি তুদ্ধ হইয়। 
উচ্চৈঃস্বরে অভিসম্পাত করিতেন “তাহার বুড়া ভর্তার সহিত বিবাহ 
হইবে, ও অধিক ছুর্তাগ্যের বিবন যে, সাতটা সপত্বীর উপর পড়িবে ।”, 
অতিদাঁচযত। সহকারে এই সকল উক্তি করাতে কন্তাগণ মনে করিত 
“বুবিব! ইহার কথ! সত্য হইবে ) হয় তো এ ছেঁড়া কি দৈববল পাইয়াছে; 
নতুবা এমন কথ! কেন বলিবে। এই বিবেচনায় কন্তাগণ বিশ্বস্তরকে সন্তষ্ট 
না করিয়া! কোন ব্রতাহান করিত না। নিমাইর ছুর্বযবহারে বালিকা- 
গণ উত্যক্ত হই! সময়ে সময়ে শচীমাতার নিকটে যাইয়া ক্রোধ প্রকাশ 
ফরিত 2 
"কোপ মনে সকলেতে নে বচন; 
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ। 
বমন করয়ে চুরি, বলে অতি মন্দ, 
উত্তর করিলে জল দেয়, করে ছদা। 
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল; 
ছড়াইয়া ফেলে বল ক্রিয়। সকল। 
অলঙ্ষ্যেতে আসি কণে বলে বড় বোল; 
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল। 
ওকৃড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে; 
কেহ বলে মোরে চাছে বিভ| করিবারে। 
প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার ; 
তোমার নিমাই কিব! রাজার কুমার ? 
পূর্বে গুনিলামি যেন নন্দের কুমার ). 
. সেইমত তোমার পুর ব্যবহার ।. . 
 ছঃখে মোর বাঁপেরে ঝলির যেই দিনে? 
ভতক্ষণে কোন্দল হইবে তোম। সনে। 
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খনিবারণ কর ঝাঁট আপন ছাওয়াল ; 
নদীয়ায় ছেন কর্ম নহিবেক ভাল ।” 
বিশ্বস্তরের অশেষ দৌরায্ম্যের কথ] শুনিতে শুনিতে পিতা মাতা তিত- 
ধিরন্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন শচীমাতা বালককে প্রহার করি- 
বার মানলে ধরিতে গেলেন; বালক লাফাইয়া নিকটস্থ উচ্ছিষ্ট গর্ভে পরি- 
ত্যন্ত হাঁড়ির উপরে যাইর। বসিয়। থাঁকিল; শ্রী বলিলেন, পঅণুচি 
স্পর্শে তুমি অশ্ুচি হইয়াছ; গঙ্গান্নান না করিয়া আসিলে গৃহে প্রবেশ 
করিতে পাইবে না।” তচ্ছবণে বালক উত্তর করিল পত্রদ্ধাগুমধ্যে কোন 
স্থানই অস্পৃশ্ত হইতে পারে ন1) ব্রদ্মের বর্তমীনতাঁর সকল স্থানই মহাতীর্থ- 
ময়!” পঞ্চমবর্ষাঁর বালকের মুখে এই তবঙ্ঞানপূর্ণ উপদেশ গুনিয়া পিতা মাত! 
আঁশ্চর্ঘ্যান্বিত হইলেন, এবং বছ্ষজে শিশুকে শান্ত করিয়! গৃহে লইলেন। 
এই সময়ে শুভদিন দেখিয়া! জগনাথ বিশ্বস্তরের বিদ্যারস্ত করির়। দিলেন । 
অতিঅল্প দিনেই বালক বর্ণ পরিচয়, ফল!) বানান ৫ করিয়। দিন দিন 
জ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
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পৌগগুলীলা ও বিদ্যাবিলান। 


কিছু দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয়গণের দহিত পরামর্শ করিয়! বিশ্ব- 
স্তরের কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ করিলেন এদিকে গৌরচন্দ্র,দিন দিন বিদ্যা 
ও জ্ঞান পথে অগ্রসর হুইতে লাগিপেন, ও সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়নকল 
পাঠশালায় অধ্যক্বন করিয়া সংস্কত পড়িতে আরফ্ত করিলেন কিন্তু 
হার বালচাঞ্চল্য ও দৌরাস্থযবুক্ধির তিরোধান হওয়া! দূরে থাক্ষুক 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধবয়সের সম্তান বলিয়া পিতা যাত। 
বড় একটা শাসন করিতেন ন1, অথবা করিলেও বালক তাহা শুনিত নাঃ 
তবে অগ্রঞ্গ বিশ্ব্ূপকে বড়, ভয় ধরিতেন। পিতা মাতার সম্মুখে ৰা 

৯৪ 
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অন্যপাঁড়া গ্রতিবানীর বাটাতে তিনি দৌরাত্ম্য করিতেছেন, এমন সময় যদি 
বিশ্বরূপ সেখানে যাইতেন, বা কেহ তার আগমনের কথা বনি অমনি 
সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইতেন। 
_ একদিন মিশ্রবর জাহুবীজলে বিশ্বস্তর দৌরাস্মা বার শুনিতে 
পাইয়। ক্রোধতরে হাতে যষ্টি লইয়! শামন করিতে চলিলেন। দুর হইতে 
চতুরচূড়ামণি নিমাই তাহাকে দেখিয়! বালকগণের কাপে কাণে, তিনি 
স্নানে আইসেন নাই, এই কথা পিতার সমক্ষে বলিতে বলিয়! অন্তপথ 
দিয়! পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ বালকগণকে দ্ধিজ্ঞানা করিলে তাহারা 
পূর্বশিক্ষিত মতে উত্তর করিল, “কই আদ তো! নিমাই ল্লানে আইসে 
নাই! এই দেখুন, আমরা সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি ।” ইহ! 
শুনিয়া মিশ্র আরও কোপাবিষ্ট হইয়া তর্জন গর্জন করিতে করিতে এদিক 
গুদ্দক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; এবং কোথাও পুত্রের দেখা না পাইয়া 
বাঁটীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ধাহাঁর তাহার নিকট 
অভিযোগ করিয়াছিলেন, তীহারা বলিলেন, “ভয় পাইয়! নিমাই পলায়ন 
করিয়াছে; আপনি আজ যান, আর যদি চঞ্চলত| করে, তবে আমরা তাহাক্কে 
ধরিয়। দ্িব।+ মিশ্র অগত্য1 বাটাতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়! যাহ! 
দেখিলেন, তাহাতে বড়ই আঁশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন। মিশ্র দেখিলেন, অন্থান্ঠ 
দিনের ভায় বিশ্বস্তর হস্তে লিখনদামগ্রী লইয়। পাঠশালা হইতে বাটীতে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ন্বান করিতে যাঁইবেন বলিয়া! জননীর নিকট তৈল 
চাহিতেছেন? তাহার অল কাঁলের বিস্ু সকল শোভ! পাইতেছে, স্থানে 
স্বানে ধূল লাগিয়ছে, পুর্ববপরিধেষ় বস্ত্র সেইরূপ রহিয়াছে এবং শরীরে 
স্াানচিহ্নুমাত্র নাই । পিত! পুত্রকে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, পবিশ্বস্তর ! 
দেখ তোমার নামে প্রতিবাসীগণ কত দৌরাম্ম্যের কথা বলে) কেন তুমি 
লোকের প্রতি ওরূপ দুর্ব্যবহার কর? আর কেনই বা! দেবতাপুজার ভ্রব্যাদি 
অপহরণ কর? দেবত! বলিয়া! কি ভোমার তয় নাই?” 
পুত্র উত্তর করিবেন, 'আমি তো আজ স্নানে যাই নাই; আমার সঙ্গী 
বালকগণ আগে গিয়া লোঁকের উপর অত্যাচার করিয়াছে । আমি না 
গেলেও ষন্দ আমার নাম হয়, তবে আমি সত্য সত্যই অনাচার করিব; 
বিঃ জানেন আমার ইহাতে দোষ মাই।, 
ইহা! আছুরে ছেলের গেপ্রের কথা। সঙ্গীবালকগণ ও দর্শকমণ্ডলী 
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তাহার চতুরতার প্রশংসা] করিয়। বলিতে লাগিল ;--নিমাই ন ভাল 
চতুরত] খেলয়! মার খাওয়। এড়াইল।, 

এই লময়ে পরিবার মধ্যে এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। সখের 
সংসারে দুঃখের ছারা পড়িল, কাল মেঘে হৃর্ধযালোক আচ্ছর করিল। 
জগন্নাথের গ্যেষ্ট পুত্র বিশ্বরূপ পরিণয়ের কথা শুনিয়! গৃহ সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যানাশ্রমে চলিয়। গেলেন। তাহার অপুর্ব জীবন ও সন্নযাস- 
গ্রহণের স্থূল বৃত্তান্ত পূর্বে বল] হুইয়।ছে, পুনক্ল্বেখ নিশ্রয়োজন। এই 
নিদারুণ ঘটনায় পিতা মাতা শোকে অভিভূত হইয়া! পড়িলেন । বিশ্বস্তরও 
ভ্রাতৃবিরহে অনেক ক্রন্দন করিলেন। কথিত আছেষে, তিনি বিশ্বরূপের 
লন্ন্যাসের কথা শুনিবামাত্র মুচ্ছিত হইয়। পড়িয়াছিলেন। অন্বৈভাঁদি 
বৈষ্ণবগণ্ও বিশ্বরূপের বিরহে অনেক বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন । 
যাহ! হউক, প্রতিবাসী আত্মীয়গণ নানাপ্রকারে শচী জগন্নাথকে প্রবোধ 
দিতে লাগিলেন। তভাহার। বলিলেন ৭যে কুলে একটী পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ 
করে, সে গোষ্ঠির সকলেই উদ্ধার হইয়| বৈকুঠে গমন করে; তাহাতে খেদ 
কর! উচিত নহে। বিশেষভঃ বিশ্বস্তরের স্কায় যাহার পুর বিদ্যমান্‌, তাহার 
ছঃখের বিষয় কি ?* এই ঘটনা বিশ্বস্তরের চরিত্রেও মন্পূর্ণ পরিবর্তন আনিয়। 
দিল। ভ্রাতার সন্যাসের পর নিমাইকে আর কেহ পূর্বের ন্যায় চঞ্চল 
দেখিতে পাইত না। তিনি দর্ধপ্রকার বালচাপল্য ও ক্রীড়াদি পরিত্যাগ 
পুর্বক ধীর ও শান্তভাবে লর্বদ1 পিত। মাতাকে সাস্বনা করিতেন ও তীহা- 
দের সেবা! সুশ্রষায় তৎপর থাকিতেন।" 

এক দিন গৌরচন্্র বিষুঃনৈবেদ্যের তাদ্ধুল চর্দ্বন করিয়। রত হই! 
পড়িলেন। পিতামাতা আস্তে বাস্তে তাহার চৈতন্তনম্পাদন করিপ্রে তিনি 
তাহাদিগকে এক অন্তত কাছিনী ঝলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন 
*বিশ্বকূপ আসিঙ্লা যেন আমাকে কোন অনির্দিষ্ট স্থানে লইয়। গিয়। সন্ন্যাস 
গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার পিতামাতা 
অনাথ, বিশেষতঃ আমি বালক, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! সন্নযাল গ্রহণ 
করিতে পারিব না) গৃহস্থ থাকিয়া পিতামাতার সেব! করিব । তখন বিশ্বরূপ, 
আমাকে ছাড়িয়া দ্িলেন।” আর এক দিন মাতাকে একাদশী তিথিতে অন্ন. 
ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । ্‌ ৰ 

মানুষের চিরদিন কখন সমান.বান় ন।, সুখের পর ছুং রঃ ছ খের পর 
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কু, জগতের নিয়ম। অল্পে অল্লে শচী জগন্নাথের পুত্রবিরহশোক মনদীতৃত 
হইয়! আসিল। এ দিকে বিশ্বস্তরও অধিক.সনোষে!গের সহিত অধ্যয়নাদি 
করিতে লাগিলেন। তাহার শ্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্মরণশক্কি এত স্দৃহীক্ষ 
ছিল যে, একবার যে শ্ত্র পড়িতেন ব৷ ব্যাখ্যা শুনিতেন, তাহা] কখনও 
ভুলিতেন ন11 ক্রমে ক্রমে তাহার আশ্চর্য; জ্ঞানোপার্জনের ক্ষমতা ও মেধা- 
শক্তির কথা সর্বত্র রাষ্ট হুইয়! পড়িল। প্রতিবাসীগণ সকলেই একবাক্যে 
পিত। মাতার নিকট গৌরের অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির গ্রশংস! করিতেন । 

গ্রশংলাবাদ শ্রবণে জননীর মনে আনন্দ ধরিত না। কোন্‌ জননীর 
তাহ! না হয়? কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ইহ] শুনিয়া! অতি ভীত ও শঙ্কিত 
হইলেন। তাহার মনে এই ভত়্ হইল ষে, বিশ্বব্ূপ শাস্ত্রে অসাধারণ 
ব্যৎঘত্তি লাভ করিকা সংদারের অনিতাতা বুঝিয়। তাহাদিগকে ছাড়িয়!] 
চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বস্তরও কি তাই করিবে? এই মনে।ভাব তিনি 
একদিন সহ্বর্শিণীকে জানাইলেন। | | | 

জগন্নাথ বলিলেন, 'শান্ত্রজ্ঞান মানুষের চক্ষু খুলিয়া দেয়; এ সংসার 
অনিতা, এখানকার সকলই ছাঁয়াবানীর স্যার ক্ষণস্থায়ী, এক ঈশ্বরই সত্য 
বস্ত, শান্ত্রপাঠে ইহা সুস্পষ্ট জান! যায়। বিশ্বর্ূপ এই শান্তরজ্তান লাভ 
করিয়! আমাদের ফেলিয়। চলিয়। গিয়াছে । বিশ্বস্তরও শানে বুত্পন্ন 
হইতে চলিল। আমার ভয় হয় সেও পাছে সংসারের অনিত্যত। বুঝিলে 
আমদের ফেলিয়। চলিয়| যায়। এই পুত্র আমাদের জীবনসর্বস্ব। এ 
চলিয়া গেলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয় । সেজগ্ত আমি বলি নিমাইয়ের 
আর অধ্যয়ন কাজ নাই, মুর্থ হইয় সে আমার ঘরে থাকুক ।+ 

শচীদেবী স্বামী মপেক্ষা। অনেক উদ্ধারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি উত্তর 
করিগেন,-মৃখ হয়ে পুত্র বেঁচে থাকা অপেক্ষা ন! ধাকা ভাল! মূর্খ 
পুত্রকে কে গেয়ে দিবে? | 

অবশেষে পিতার মতই . প্রবল: হন জগন্নাথ নি ডাকি! 
বলিয়! দিলেন যে, সেই,দিন হইতে তাহার পাঠ বন্ধ, তিনি আর পড়িতে 
পাইবেন না। গৌরচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পড়া বদ্ধ করিলেন? 
পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে তাহার প্রবৃত্তি হইল ন1। কিন্তু পাঠবন্ধ করায় হিতে 
বিপরীত হইয়! উঠিল। নিষর্্ হইয়া, বদিয়! খাঁকার। জন্ত নিমাইয়ের ছুই 
গরশ্বতী আবার ক্বন্ধে চাপিল। আবার তিনি অশেষ দৌরাত্মা করিতে আর্ত 
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করিলেন ; এবার র্চ ছষ্ঠামির মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন । সম্মুখে যাহ 
দ্বেখিতেন, চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেপিতেন) পূর্ববে কেবল দিবাভাগে 
ক্রীড়াদি করিতেন, এখন রাত্বিতেও আর বাটাতে থাকিতেন না। পাড়ার 
ছুষ্ট বালক জুটাইয়! কত রকমের নূতন নৃতন খেলা খেলিতে লাগিলেন! 
দুইটা বালক একত্রিত হুইয়! ক্লে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়! বুষের স্যার হইত-ও 
অন্ধকার রাত্রে লোকের কদলী বাগানে ব! কাহারও বাড়ীছ্ছে ষাইয়! গাছ- 
পাল] তাঙ্গিত। গৃহস্বামী গরু বিবেচনায় লগুড় হস্তে তাড়াইতে আগিলেই 
বাপকদ্বয় খিল খিল করিয়৷ হাসির! পলায়ন করিত। আঁবার গৃহস্থ ঘরে 
কপাট দিয়! শয়ন করিয়। আছে, কোন বাঁপক বাহির দিক্‌ দিয়া শৃঙ্খল 
টানিয়! বীধিয়া দিয়া চলিয়া! আপিত; তাহাদের শৌচ প্রস্রাব কর দার 
হইত। একদিন জগন্নাথ কার্য্যাস্তরে গমন করিয়াছেন, নিমাই পাড়ার 
বাঁলকগণে পরিবৃত হইর] খেলিতে খেলিতে বাটার নি কটম্থ গর্ভ মধো উচ্ছিষ্ট 
হাঁওীর উপর যাইয়া! বসিলেন ও কালী লইয়। সর্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন । 
জননী এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়। দেখানে যাইয়া ভর্খদনা করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, 'উচ্ছি্ হাণ্তীম্পর্শে মানুষ যে অশুচি হয়, এ জ্ঞানও কি তোমার 
এতদিনে জন্মিল না?” গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন £ | 

"যে বাক্তি মূর্খ, সে ভদ্রান্দ্্ ও শুদ্ধাগুদ্ধ কিরূপে জানিবে? আা্াঁকে রি 
ভোঁমর! পড়িতে দিলে না, আমি কেমন করিয়া এ সবজ্ঞান লাভ করিব?” 

শচী তাহাকে দান করিয়া] শুচি হইতে বলিলে বিশ্বস্তর নির্বন্ধাতিশয় 
সহকারে বলিলেন "যদি তোমর! আমাকে পড়িতে ন! দাও, আমি নিশ্চয় 
বলিতেছি আর গৃহে যাইব না।, 

ইহ! শুনিয়! প্রতিবাসীগণ সকলেই শচী জগন্নাথকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। কেছ বলিলেন, “লোকে কত যত্ব করিয়া আপন পুত্রকে 
গড়ায়, আর এ বালক পড়িবার জন্য কত যত্্বান্। ছেলে মূর্ধ করিতে 
আপনাদের এমন কুবুদ্ধি কে দিয়াছে? বালকের তে হি দোষ 
দিতে পারি ন।৮ | 

তখন সকলে €গৌঁরাকে, সানবনা করিয়। ক্গান না এবং জগন্নাথ 
আিলে সকলে অন্ুয়োধ করিয়া ও বুঝাইয়া পুনরায় বালকের - পাঠারস্ত 
করাইয়। দিলেন। নিষ্কই মহা 27 সহকারে ছি অধ্যয়নে রর 
হইলেম 1. | রী 
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ক্রমে উপনয়নের বয়স নিরীক্ষণ করিয়। মিশ্র মহাশয় শুভদিন দেখিয়! 
বালকের যজ্ঞেপবীত দিলেন। এতছুপলক্ষে তাহার গৃহে একটী মহোৎসব 
হইল । গৌরের চুড়াকরণের সময় হইতেই জর নীলাত্বর চক্রবর্তীর কোন 
কথা গুনাযায় না। বোধ হয়, তৎপুর্কেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয় 
থাঁকিবে। ধাহ। হউক উপনয়নের পর বিশ্বস্তরের অধ্যয়ন ক্ষেত্র আরও 
বিস্তুত হুইয়। পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি ঘরে বসিক্না পড়িতেন, 
এক্ষণে গোষ্টি মধো যাইয়া পড়িতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। নবন্বীপের 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। তাহার টোলে 
অনেক শিষ্য পড়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ এ টোলে পড়িবার ইচ্ছা প্রফাশ করায় 
মিশ্র মহাশর পুত্র সঙ্গে পঞ্ডিতজীর নিকটে গমন করিলেন ও পুত্রকে 
টোলে ভর্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাদাস 
নিমাইয়ের আশ্চর্য্য মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাঁইয়1 তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ 
করিতে লাগিলেন, এবং সকল শিষ্ের শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলেন। বালকের! 
কেহই তাহার সঙ্গে ফাকিতে অটিতে পারিত না। ক্রমে ভ্রমে গৌরচন্দর 
সকল শিষোক্প চালক হইয়া উঠিলেন। এই টোলে তাহার ভাবিধর্ষবন্ধু 
মুরারিগুপ্ত, কমল।কান্ত, কৃষ্ণ'নন্দ, মুকুনা, সঞ্জয় প্রভৃতি পড়িতেন। 
তাহাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের এইখান হইতেই বন্ধুত্ব জন্মে। ভখন নবদ্বীপে 
এই নিয়ম ছিল যে, পাঠান্তে টোলের পড়ুয়াগণ দল বাঁধিয়া সান করিতে 
যাইত এবং গঙ্গার ঘাটে ধাইয়! ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধো পরস্পর 
তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরাঙ্গ-প্রমুখ গঙ্গাদাদের ছাত্রগণকে আর কোন 
টোলের ছাত্রের! বিচাঁরে আটির়। উঠিতে পারিত না। নিমাই এক ফাঁকির 
বিবিধন্প সিদ্ধান্ত করিয়! সকলকে ঠকাইর় দিতেন। প্রথমে একরূপ অর্থ 
করিয়। বুবাইয়!, আবার সেই অর্থ খণ্ডন করত অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিতেন? 
ইহাতে বিপক্ষ বালকের! কড়ই অপমানিত হইত। হুষ্ট নিমাই ইছ? করিয়া ই 
ক্ষান্ত থাকিতেন নাঃ নানারূপ ব্যঙ্গোক্কির দ্বারা তাহাদিগের সছিত কলহ 
করিতেন? তাহাদের গায়ে বালি জল দিতেন ও বিবিধ প্রকারে নির্যাতন 
করিতেন । ফলতঃ তাহার দলস্থ পড়,য়াদিগকে কেহই আঁটিরা উঠিতে 
পারিত ন1। ্ 

এখন গৌরচ্জ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অঙ্ুয়ন করিয়া থাকেন; 
আানান্ে বাটাতে আসিয়া বিষুপুজ। করিতেন, পরে আহারাদি করিয়! 
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মিঞ্জনে বসিয়া পুশ্তক লইয়া অধায়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং শ্বহস্তে পুস্ত- 
কাঁদি লিখিতেন ও টীগ্পনী দিতেন। জগরাথ মিশ্র পুত্রের এইরূপ 
বিদ্যামত্তা গু বিদ্োপার্জনে গাড় নিপুণত্া দেখিয়া জনির্বচনীয় আনন্দ 
অগ্নুভব করিতেন এবং তাহার স্বাস্থা ও মঙ্গলের অন্য সর্বদ] শাস্তি শ্বস্তায়ন 
করিতেন। বিশ্ববূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্ব্ব হইতেই বিশ্বস্তর সম্বন্ধে তাহার 
চিত্তে একট] আতঙ্ক জন্মাইয়াছিল। থাকিয়। থাকিয়া! অলক্ষিত ভাবে এ 
ভাবঙ্ছায়া তাহার মনে পড়িত; অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি মন হইতে তাহা 
দূর করিতে পারিতেন ন।। ইছার মধো একদিন স্বপ্ন দেখিয়। আরও ভীত 
হইয়া! পড়িলেন। শচীদেবী ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সাশ্র 
নয়নে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, তিনি স্বপ্ন 
দেখিলেন যেন নিমাই শিখ! মুগুন করিয়! অন্ভুত সন্প্যাসী বেশ ধারণ 
করিয়াছেন, ও কৃষণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়নের জলে ভালিতেছেন, অদ্বৈতাদি 
সকলে যেন নিমাইকে বেষ্টন করিয়া সঙ্ীর্ভন করিতেছেন ও নিমাই যেন 
নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। শশী স্বামীকে প্রবোধ 
দিয়। কহিলেন বিশ্বন্তর যেরূপ আগ্রহের সহিত অধায়নে গ্রাবৃত্ত হইয়া- 
ছেন, তাহাতে পুথি ছাড়িয়। তিনি যে অন্ত ধর্ম অবলগ্বন করিবেন, তাহা 
সম্ভবপর নয় । | ্‌ 

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রখুনাথ শিরোমণি বা কাঁণ- 
ভট্ট শিরোমণি ও ম্্ংতিকর্ভা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এই সময়ে প্রাদুতূতি 
হইয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি এক জন অদ্ধিতীয় প্রতিভাশালী লোক 
ছিলেন। বিদ্যারস্তকালে তিনিই বলিয়াছিলেন যে আগে খ" কি অন্ত 
বর্ণ ন! বলিয়া “ক” কার উচ্চারণের আবশ্বকতা কি? রঘুনাথ যখন পঞ্চম 
বর্ষীয় শিশু, সেই সময় তিনি যে বাটীতে থাঁকিতেন, সেই গৃহের শ্বামী 
নবন্ধীপের প্রথম নৈয়ায়িক পণ্ডিত: সার্বভৌম বিশারদ "তাহাকে একদিন 
তামাকু খাইবার অন্ত আগুণ আনিছ্ে বলিয়। ছিলেন। রন্ধন শালায় ভষ্টা- 
চর্ধা-পড়্ী পাক করিতেছিলেন, বালক রঘুনাথ তাহার নিকট অগ্নি চাহিলে, 
ছিনি হাতায় পূর্ণ প্রজলিত অঙ্গার দিতে গেলেন। বালকের হাতে 
কোন পাত্র ছিলনা; সে আপন প্রতুাৎ্পন্নমতিবলে অমনি অঞ্জলি বদ্ধ 
করিয়া এফ অঞ্জলি ধূর্ণ লইয়া তছুপরি অগ্নি দিতে বলিল তট্টাচার্যয 
বালকের এই অনাঁধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্তু সহকারে 


১১২  চৈত্তন্যলীলামৃত। 


তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইডে লাগিলেন কথিত আছে এই রঘুনাথ 
পিরোমণি একদিন এক জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত চইয়। বাশ 
তলায় একটী মাদুর পাতিয়। তদগত চিত্তে পুথি দেখিতেছিলেন। পিঠে 
কাঁকে মলত্যাগ করিয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। গৌরচন্দ্র বয়স্তগণ 
সমভিব্যাহারে ক্গান করিয়া! আলিবার সময়. তাহাকে ভদবস্থ দেখিয়! পরি- 
হাসচ্ছলে আপন আর্দরবস্ত্রের জল ২। ৪ ফোটা রঘুনাথের পৃষ্ঠে দিলে তাঙার 
চৈতন্ত হইল ও তিনি গৌরাঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া ইনি হছে 
নিমাই! ব্যাপারটা কি ?, 

নিমাই উত্তর করিলেন 'পিঠে যে ক্কাকে বাহে করে র দিয়েছে ?+ 

রঘু । পড়া শুন! করিতে হজে একটু মনোযোগ ন1 দিলে হবে কেন? 
তোমার মত ভেসে ভেদে বেড়ালে কি পড়া হয় ? 

বিশ্বস্তরও একটু অহঙ্ক(রব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন “তোমার চিন্তার বিষয়ট| 
জানিতে পারি নাকি ? | 

রখু। ভুমি ইহার কি.বুঝিবে? 

নিমাই । বলই'ন। কেন, শুনিতে হানি কি?. 

. দ্ঘুনাথ তখন দেই প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করিলেন ও তাহাতে যে ূ্বপক্ষ 
হইতে পারে, তাহাও বলিলেন। আবার এর পূর্ব পক্ষের মীমাংসাও বলিয়! 
দিলেন। এইরূপ সপ্তম মীমাংসা পর্যন্ত বলিয়। যেখানে সন্দেহ ছিল, তাহ! 
বিবৃত করত গর্কের সহিত বলিলেন “কি মীমাৎসাঁ কর, দেখিব?” বিশ্ব- 
স্তর অগ্লানবদনে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার প্রন্কত উত্তর দিলে 
রখুনাথ অবাক্‌ হইয়া! গেলেন । তদবি তিনি বিশ্বস্তরের প্রতি যথেষ্ট 
সমাদর দেখাইতেন।* 

ঞ্রখন হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে নিন বথেষ্ট খ্যাতি 
প্রতিপত্তি হইতে লাগ্সিল। তিনি এখন কেবল যে পড়িতেন, তাহা নহে; 
টোলে অন্যান্ত ছাত্রদিগকে পড়াইতেও লাগিলেন। মুরারি গুপ্ত তাহার 
বয়োজ্যেষ্ ছিলেন, স্থতরাংতাহার নিকট পাঠ লইতে লজ্জা! বোধ করি-, 
তেন সেন গৌরাঙ্গ গুপ্তকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন “ওহে বৈদারাঁজ ! 
১৪ লিপ স্পিন টাল 
গ নই গল্পটা কোন বৈফাব প্রস্থ নাই; 7; নবদীপের কোন খত মু নিকট গুনিয়- 
ছিলাম. | : ৃ ৃ | 
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ভুমি ক্ষেন পড়িতে আসিয়াছ ? লত! পাঁত। লইর়! রী বড়ী. কর গে।ব্যাকরণ 

শাস্ত্র বড় বিষম ব্যাপার; ইঞ্ছাতে কফ পিত্ত অলীর্পের ব্যবস্থা নাই।” 
বাক্াঘন্ত্রথাক্স যুরারি ৪ সকলেই ভাহার নিকট পাঠ চাহিতে আরম্ত 

রি | | ্‌ 

এই আবস্থায় পরিবার যধ্যে একটা দুর্ঘটন1 উপস্থিত ঠা যা বিশ্ব 

স্কবেক্স ভাবি জীবনের গতি বর এক রূপ ঘআকার ধারথ..করিল . এই 

বৃত্তাস্ত পর পদ্িচ্ছেদে খণিত হইবে । রো ৭৪3 মতের 


সি শশী. 
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পুত্র শু পড্দীকে অকুল শোক সাগরে ভাগাইয়। জগন্নাথমিশ্র হবর্মীরোহণ 
কফরিলেন। পিভৃবিয়োগে বিশ্বস্তর বিস্তর শোক হুঃখ করিলেন; পড়িহীনা! 
হওয়ায় শচীন্েবীর ছঃখের সীমা থাকিল না! । প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আসিয়! 
অশ্ব প্রকারে মাত। পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন: যাহা! হউক, শান্তর" 
বিধি অনুসারে বিশ্বস্তর পিতার অস্তো্টিক্রিয়! ও শ্রাদ্ধাদি সম্পর করিয়। পুন- 
রা গৃহস্থালি করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। পতিবিয়োগে শচীদেবী নিতাস্ত 
কাতর হইয়া পড়িলেন) সহজ্র চে। করিয়াঁও ধৈর্ধ্যাবলম্থন করিতে পারি- 
লেনলা। পিস্কৃহীন বালকের মুখ দেখিস তাহার হৃদয়ের শোকলাগর 
উদ্বেলিত হুইপ! উঠিত ; গৌরের নিঃসহায় অবস্থা মনে করিয়া কতই কীদি- 
তেন, এবং ফিবারাত্ি অনন্তমন। হইয়। পুত্রসেবার নিযুক্ত থাকিতেন £ 
এক দু পুত্র মুখ না দেবিতে পাইলে মৃষ্ছা। ধাইতেন। গর্গার় পতির গ্রতি 
শচীযেবীধ প্রগাঢ় ভক্তি ও অকৃত্রিম সরল প্রণয় ছিল । এক্ষণে সমস্ত প্রেম 
পুত্রেতে অর্পিত হওয়াক্ম তাহার স্বাভাবিক পুত্র বাৎসল্য সহশ্র শুণে বন্ধিত 
হইল। এক্ণে বিশ্বস্তরই তাহার জীবনসাগরের শকমাত্র' পরব লক্ষব্বঃ 
সাকার যুখ দ্েখিয়াই তিনি কথঞ্চিত জীবনধারণ' করিতে লাগিলেন । | 
বিশ্বস্তরও পুর্ব ওঁদ্ধতট ৪ অধ্যয়নাি পরিত্যাগ করিয়া অধিচলিতচিত্তে 
মাড়ৃনেবাকস ভৎপর হইলেটি। কত সময়ে একজে বমি? পু মাঁজাকে কত 


আঙ্াদের মিট মিষ্ট কথ! শুনাইতেন 7 এবং কত প্রকারে প্রবোধ দিতেন। ॥ 
১৫ 





৩১ 


লীলাম্থত ৭ 


পশুন মাতা মনে কিছু ন1 চিন্তহ তুমি; 
লকল তোমার গ্মাছে, যদ আছি 'আমি।+ ্‌ 
'অগতে যন্ধি এইরূপ বঅক্কপ্থিমপ্রেম ও আশহাসেত্র যিষ্টকথ।-ন। খাকিন3 
তবে কে এই অশেষ হুঃখমর সংসারে রোগশোক সহ করিল! প্রাণ ধারণ 
ক্ষরিতে সমর্থ হই 
 জগনাখের পরলোক গমনে বিশ্বস্তর ও শচীর ক্রমে ক্রন্মে প্রর়োজনীগ 
বর্থ সম্বন্ধে কষ্ট উপস্থিত হইল । হইবারই কো কথ।। গাহাদ্দের স্থারী 
ভৃসম্পত্তি আদি কিছুই ছিল-না; এক মাত্র জগন্নাথ বাজনাদি ক্রিয়। দ্বার] 
যাহ। কিছু উপার্জন করিতেন । সুতরাং ভাহার বিদ্ষোগে সংসারের যে অর্থ- 
কষ্ট হইবে, ভাহাতে জান্ডর্যয কি বিশ্বস্তর এ পর্যাত্ক কখন কিছু উপার্জন 
করেন নাই; এবং ধনার্জনার্দি ষে করিতে হইবে, সে দিকে তাহার চিন্তাও 
ছিল ন।। খবরে কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, ভীহার জীবনযাপনের যাহ! 
কিছু প্রয়োলনীপ্ষ, তাহ! ন পাইলে পক্ষ থাকিত না। পিতৃ শোকে অভি- 
স্ভুত হইয়া কতক দিন পর্য্যন্ত পান্ত ও স্থির ছিলেন; এক্ষণে কালসহকারে 
্বতই শোকের তীব্রতা তাস হইতে লাগিল; ভতই তাহার দুষ্ট বরন্বতী 
ফাধে চাপিক! উঠিল। শিছৃবিয়োগে মাতার অধথ| আদর ও প্রশ্রয়, অর্িতে 
দাহযান বস্ত-সংযোগের ন্তাক় তাহার দুষ্ট বুদ্ধির উত্তেজক হইতে লাগিল। 
পুত্রবৎদল। শচী পুত্রন্নেহে সুগ্ধ হই পুত্রের অযথা প্রার্থন। সকল প্রাণপণ 
চেষ্টায় পূর্ণ করিতেন ; তথাচ কোন সময়ে কিছুমাত্র ক্রটি পরিলন্সি'ত হইলে 
ছুর্দান্ত নিমাই ক্রোধে অন্ধ হইরা ঘর দুয়ার সকলই ভালির়া ফেলিতেন। 
এক্ষণে তিনি পরিণত বয়স্ক; তথাচ এই কুস্বভাবের হস্ত হইতে কিছুতে 
আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন লা। এখানে তাহার রাঁগোদ্রেকের যে 
একটী অদ্ভুত আধ্যারিক মেওয়! যাইতেছে, তাহাতে পাঠক বুবিতে পারি- 
বেন যে, এ সস্বন্ধে তাহার .কিন্বপ ত্বভাব হইয়াছিল। একদিন বিশ্বস্ত 
গ্গনানে বাইকেন বলির! মাতার নিকট তৈল, আমলকি এবং বিষু পুজার 
জন্ত পুষ্প চন্দন. ও যাল্য 'চাছিলেন। খটী তৈলাদি সমুদ্ধায় অর্পণ করিয়া 
বলিলেন “বৎস! ক্ষগ্রকাল অপেক্ষা কর, মালাকরের বাটী হইতে মাল্য 
আনিয়া দিতেছি”. “আনিকা দিতেছি, শব গুনিয়া বিশ্বস্তর ০ক্রাধে 
ধীর হইলেন এবং ভীমমুত্তি ধারণ করিয়! 'একখখন তুমি মাল। আনিতে 
যাইবে? বলিয়া জননীকে তিরস্কার করিতে করিতে লগুড় হস্তে গৃহ 
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মধ্যে প্রবেশ করিলেন 5: এবং গরঙ্গাজল রাখার ষত কলসী ও ভীড় ছিল তাহা! 
তাঙ্গিয়! ফেলিলেন - তৈল; .ঘ্বত, ছুগ্ধ, চাঁউল, ডাইল); ধান, লবণ, বড়ী ও 
কার্পাস আদি ছড়াইয়? ফ্লেলিলেন ) যে সকল'নিকা'টাঙ্গান ছিল ভাহা-এবং 
বন্জাদি ফাহা:কিছু'পাইলেন, সব ছি'ড়িরা নষ্ট করিপ। ফেলিলেন:। যখন 
ত্বরের মধ্যে অন্ত কোন জিনিষ পাইলেন না, তখন গৃছের' উপর ক্রোধানজ 
প্রজ্ছলিত' হওয়ায় ছুই হস্তে লণ্তড় প্রথার করিয়] ঘর ছুয়ার: ভাঙ্ষিতে লাগি- 
লেন-; তৎপরে গৃহ প্রাঙ্গনে যে সকল বাস্তবুক্ষ ছিল, তাহ ভাঙ্গিয়াফেলিতে 
লাগিলেন) এবং তাহাতেও ক্রোধাপগ্নি'নির্বাপিত না হওয়ায়: অবশেষে 'ছুই 


হাতে মৃত্তিকার উপরঠেঙ্গ। মারিতে লাগিলেন। কেহ ভয়েতীহার সম্ষ- 


থীন হইয়া নিষেধ করিতে সাহসী হইল ন1। শচীষাত! ম্থাভীম মৃক্তি 
পুত্রের ঈবৃশ-ক্রোধাগি প্রজ্জলিত দেখিয়া] ভয়ে স্থানাস্তরে লুক্কায়িত' হইলেন । 
স্তরাং বিনা বাধায় বিশ্বস্তর বাবতীয় গৃহুদ্রধ্য আপনার জ্পেধাগ্নিতে আছতি 
প্রদান করিতে পারিলেন ॥ কিন্তু: এই সকল ছুক্ষাধ্যের মধ্যে বিশ্বস্তরের 
অনুকূলে বলিবাঁর একটা কথা আছে; অর্থাৎ তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া 
শ্বীয়.জননীকে কখন প্রহার করেন-নাই । এ সম্বন্ধে তাহার জীবনাখ্যাকক 
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গ্ধশ্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্শ সনাতন): 

জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন । 

এতাদৃশ ক্রোধাবেশে আছেন ব্যজির। ; | 
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়! । * চৈঃ ভাঃ। 


এইরূপে সমস্তদ্রধ্য সামগ্রী অপচন় করিয়! বিশ্বভতর যখন আর কিছু 
পাইলেন না) তখন ক্রোধাবেশে অঙ্গনে পড়িয়। গড়াগড়ি ফিতে লাগিলেন 2: 
এবং ক্ষণকাল, মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তদুষ্টে, শচীদেবী 
আন্তে আন্তে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, হুইফ্ক! ম/লাকরের. বাটা, হইতে সকল 
অনর্থের মূল, সেই মাল! আনয়ন করিয়। ানের ওপুজ্ঞর' সমস্ত আকোব্ধন 


করিয়। ধীরে ধীরে পুত্রের অক্ষ হু্তামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং গাত্রের 


দুলা ঝাড়িয়। সুমধুর মিষ্টরাক্যে পুজ্জকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ১-- 
' “উঠ উঠ বাঙগ মোর হের মালা ধর; 
আপন ইচ্ছায় গিয়। বিষুপুজা কর) 
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ভাল হৈল বত বাপ ! ফেলিলে ভাঙগির! £ 
যাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া 1 চৈঃ ভাঃ 

ধন্ত অপত্যন্সেহ! ধন্ঠ 'মাতৃপ্রেম! তুমিই জগ্রত্তে ভগবানের সাক্ষার্থ 
অবতার ! তুমি না আপিলে কি জীবপ্রবাহ রক্ষা হইত? মাতৃত্েহের প্রতি- 
. শোধ পুত্র কি চিরজীবনে দিতে পাজে? 

ধাহারা চৈতন্তচরিত্রের ঘটনাবলী পুঙ্ানুপুত্খন্পে বিনিচন। করিয়া 
দেখিয়াছেন) তাহার! বুঝিতে পারিবেন ষে, অন্তান্ত অসামান্ত দৈবগণাবলীর 
মধ্যে ক্রোধ তাহার জীবনের একটা কলঙ্ক চি স্বরূপ ছিল; কোন প্রকারেই 
তিনি এই হুর ও নিষ্র রিপুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লীভে সমর্থ হইতে পারি- 
তেন না। বাঁল্যকাঁলে মাতার ও গৃহসামগ্রীর উপর তাহার ক্রেধের স্থতী- 
্ষান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত, যৌবনসময়ে ইহারই বশে গুরু লঘুজ্ঞান ও পাত্রা- 
পাত্র ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধ অ্বৈতের মুখে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্টব্যাখ্যান শুনিয়া 
ভরানক প্রহার করিয়াছিলেন এবং লমরান্তরে গঙ্গায় ডুবিয়! মরিগ় স্কাই্তে- 
ছিলেন এবং শেষবয়মে যখন ভগবৎপ্রেষে সর্ধ্বদ] বিভোর. হুইয়। থাকি- 
তেন, তখনও সময়ে সময়ে এই ক্রোধের আবেশ দেখা যাইত।.সে 
যাহা! হউক জননীর স্থুমধুর প্রবোধবাক্য শুনিয়! গৌরচন্ত্র লঙঞ্জিতান্তঃ- 
করণে গঙ্গান্নান করিতে গেলেন। এদিকে শচীমাতা সমন্ত ঘর দুয়ার 
পরিফার করিয় রন্ধন সমাধ। করিলেন ; ও বিশ্বস্তর মান করিয়। আদিলে 
তাহাকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট বাক্যে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেনঃ_ 
“বাপ বিশ্বস্তর | দেখ এত অপচয় কি করিতে আছে? ঘর দুয়ার সকলই 
তোমার; নিঞ্জের জিনিষকি এত নই করিতে আছে ? এই এখনই পড়িতে 
যাইবে, কাল কি থাইবে,এমন সম্বল ঘরে নাই ।” 

জননীর মিষ্টভতত্নন! শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর মহাঁলজ্জিত হইলেন 
এবং, আপনার ছুর্দমনীয় ক্রোধের বিষয় স্মরণ করিয়া ছুঃখপ্রকাশ 
করিলেন। 'আর জননীকে বলিলেন “টাকা কড়ির জন্ত আপনি চিদ্তিত 
হুইরেন না $ ভগবানূ কোন মতে চালাইন্। দিবেন ।+ বৈষবেতিহাম লেখক- 
গণ এই স্থানে গৌরের অলৌকিকত্বের পরিচয় দিয়া লিখিয়া খিয়াঃছন ষে 
গৃহের দ্রব্য অপচন্স করান নিমিত্ত লজ্দিত হইয়] বিশ্বভার সেই দিন অপরাধে 
অধ্যয়ন হইতে ফিরিরা আদমিবার সময় জাহুধীতীরে ক্ষণকাল একাবী 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তথ। হইতে বাটাভে প্রত্যাগমন করিয়। নিভৃতে 
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জননীর হস্তে ছুই তোল! সুবর্ণ দিক গৃহসামক্তরীর অভাব পরিপূর্ণ করিতে 
"বলিলেন । এখন হইতে এইরূপে ,ষখন ঘরে অনাটন দেখিতেন, তখনই 
কিছু কিছু স্বর্ণ জানিনা, মাতার হস্তে দিতেন। ইহাতে জননীর মনে 
ভিত্কট চিন্তার উদয় হইত। শচী ভাবিতেন “বিশ্বস্তর কোথা! হুইতে বারে 
বারে পোনা আনিতেছে? ধার করিগ। আনে, ব]. কোন, মন্ত্ররলে- সুবর্ণ, 
প্রস্তত করিয়। দেয়? অথবা কি. কোন- গুপ্ত থনি পাইয়াছে? কিজানি 
কৃত্রিম সোনা হইলে ধর] পড়িয়া কোন প্রমাদ ঘটে, এই সঙ্কোচে দশ 
পাঁচ জন আত্মীয় স্থানে ভাল করিয়? না. দেখাইয়া, শচী তাহা, ভাঙ্গাইতে, 
দিতেন ন। 


চতুর্দশপরিচ্ছেদ। 
অধ্যাপনা । 


পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পড়িতে" 
বিশ্বস্তরের অসাধারণ যেধাশভি ও শান্ত দক্ষতার কথা নবদ্বীপের পঞ্চিত- 
মগুলীর মধ্যে রা, হুইয়া! পড়িয়াছিল; এবং তিনি একজন অস্সাধারপ 
পণ্ডিত ও প্রতিতাশালী ছাত্র বলিক্কা পরিগণিত হইর়ছিলেন । €টটালের 
মধ্যে তিনিই সকল পড়ূয়াকে চালাইতেন; সকলের পাঠবনখ্য। করিয়া 
দিতেন, এবং ফশাকির সিদ্ধান্তও খণ্ডন করিতেন। এখন গঙ্গাদাসকে আর 
বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। ' ভিনি' বিস্কন্ভরকে পুত্র, নির্ব্বি- 
শেষে ন্মেহ কন্গিতে লাগিলেন এবং লর্ববং সমক্ষে তাহার অসাঁধা রঙ বুদ্ধি” 
শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বস্তরও একটা শ্বতস্ 
টোল স্থাপন করিয়। অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন -মুকুন্দ._সঞ্জয়েক্ খাটীতে 
বড় চণ্ডীমগুপগৃহে 'তাছার:টোল হইতে লাগিল .তিনি প্রত্যুক্ে প্রাতঃ 
কৃত্]াদি সমাপন করিয়া টোলে পল্পাইতে যাইতেন ১ :শিষ্যসমরেড হই 
মধ্যান্ছে গঙ্গাঙ্কান করিতেন ১ স্বান ও আহারাক্তে কফণকান বিশ্রাম করি 
পুন্রায় টোলে যাইতেন। এবং অপরাহে ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত্ত হুইর1 নগ্ঘর 
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ভর্প্পে বহির্ঠত হইতেন। সন্ধ্যার পর জেতাতস্বালোকে শিষ্যপরিবৃত' হইয়া? 
কখন জাহ্বীতীরে বলিয়া শান্তর ব্যাখ]া ও শাস্্ালাপ হইভ ; কত, প্রকার দন্ড" 
সহকারে নিমাই পণ্ডিত আপনার-পাঙিত্যের গর্ব করিতেন ;: এবং বিপক্ষ- 
পক্ষ দেখিলে ফাঁকি জিজাস! করিয়া! ঠকাইয়. দিতেন । অল্পদিন মধ্যেই 
তাঙ্কার বশে চারিদিক পরিপূর্ণ" হইল; দলে দলে ছাত্র আসিয়।. তাহার" 
টোলে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তিনি একজন.বিখাযাত- অধ্যাপক মতধ্য? 
পরিগণিত হইলেদ। প্রায় সহম্াধিক ছাত্র এখন হার টোলে পড়ে।' 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাক্র এক্ষণে তাহার মৃহুর্ধ মাত্র, লাব কাশথাকিত ন]। 

এই সময়ে দেশ দেশাস্তর হইতে ছাত্র- আসিয়া নবন্ধীপে বিদ্যাধ্যয়দ 
করিত, এবং গঙ্জাবান, উপলক্ষেও অনেক দেশীয়, লোক এখানে অবস্থিতি 
করিত। এইকপে উট্রগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোক তখন নবদ্ীপে বাস 
করিতেছিল। সুকুন্দদন্ত নামে, জনৈক: চট্রগ্রাক্কবাসী, নবস্বীপের অন্তর: 
টোলে' অধ্যয়ন. করিভেন। অন্তান্ত' সদগুণের মধ্যে মুকুন্দ'অতি স্গায়ক, 
ছিলেন। তাহার কঞ্ঠন্বর। অতি, স্থুমিই.ছিল.। তিনি-নিস্মমিত সময়ে টোলে, 
অধায়ন করিয়। অবকাশ কাল অদ্বৈত প্রমুখ রৈষ্ণবমণ্ডরীর. মধ্যে পরমার্থ” 
চচ্চায় অতিবাহিত করিতেন । একদিন নিমাই পণ্ডিত সশিষ্ে রাজপথে, 
গমন করিতেছেন, এমন সমর দৃক, হইতে মুকুন্টকে-দ্েখিয়। ডাকিলেন। 
মুকুদ্দ পাশ কাটাই! অন্তপথে. চলিয়া, গেলে গৌরাঙ্গ বলিলেন. “এ বেটা” 
আমার ফকির. ভক্জে অন্ত, দিকে পলায়ন. করিল.। উহার! বৈষ্ঃবের. শান্ত ও 
পরমার্থ তত্ব আলোচন। করে » আমার এ সকলের সঙ্গে কোন সংশ্রর নাই ৮ 
আমি. কেবল শাজ.চর্চ1 করি; তাহ এ বেটার ভাল.লাগিরে' না।. সেন্বন্ত 
আফাকে এড়াইককা। গেল। আচ্ছ] থাক্‌ দেখ! যাংরে।” 

অন্য দিন মুকুন্দের দেখ! পাইয়া! গৌরনুন্দর তাহার হস্ত, ধরিয়। বিজান! 
করিলেন, রা টা দেখিব। পলা কেন'? অন্য বিচার ন। করিলে, 
ছাড়িয়। দির না (৫ | ও 45 

ই নদে কা এ জি : ব্যাকরণের অধ্যাপক অনার জানে: 
না:) অতএব ইহাতে অলঙ্কারের, প্রক্ধ জিজ্ঞাস। করির1 পরাজস্ব' করিব ।' এই 
ভাবিয়া তিনি কঠিন অলঙ্কারের গ্র্গ জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন.।' কিন্ত 
তাহার প্রশ্ন শেষ না হইতে হইতে বিশ্বস্তর অক্জানবদদনে ভাঙার যথাযধ' 
' উত্তর করিতে লাগিলেন এবং ন্ত প্রশ্ন জিজঞাল। করিক়. মুকুন্দকে নিরুতক 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ১১৯ 


“করিয়া দিলেন। অবশেষে ঈষৎ হান্ড করিয়া নিমাই 'পশ্ডিভ যুকুন্দকে বলি- 
“লেন “আনি দরে গিম্বে এ বিষয় চিস্তা করও কল্য আলির 'আমাকে বুঝা- 
ইতে চেষ্ট। করিও ।” ইহ গুনিয়! মুকুদ্দ আশ্র্ধ্য ছুইয়! গেলেন এৰং অনে 
মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন১--“মান্থঘের এমন অদ্ভুত পাণ্ডিত্য তো কখন, 
দেখি নাই। এমন শান্ত নাই যাহাতে ইহার অধিকার লাই । এমন লোক্ষ 
যদি ভক্ত হয়, তবে এক মুহূর্তও ইহার সঙ্গ ছাড়া হই ন। 1 

আর এক দিন মাধব মিশ্রের পুত্র ওষ্ঠাহার ভাবী খধর্শবন্ধু গদাধরকে 
পথে দেখিয়! গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে গদদাধর ! ভাল তুমি হ স্তান্স- 
শান্ত পড়, আমার খক্ষট। প্রশ্রের উভয় দাও দেখি ?* 

গদ্দাধর উত্তর করিলেন “কি প্রশ্ন ?, 

বিশ্বস্তর। মুক্তি কাহাকে বলে? 

গদাধর। আত্যস্তিক ছুঃখনাশের নাম মুক্তি। 

তখন গৌরচজ্দ্র তাহার সিদ্ধান্তে শতদোষ দিয় মুক্তি পদের অন্ত 
ব্যাখ্যা স্থাপন করিলেন। ফলে এই সময়ে নগরে নগরে বেড়াইয়! 
£লাকের প্রতি ফাকি জিজ্ঞাসা করা তাহার একট! রোগের মধ্যে ধাড়াইয়।! 
খিবাছিল। শ্রীবাষ অধ্বৈত প্রভৃতি বয়োজ্যোষ্ঠ ষ্ণবগ্রণকে দেখিলেও তিনি 
ফাঁকি দিক্তাস! করিতে ছাড়িতেন না। তাহারা গৌরাঙ্দের পরম সুনার- 
মৃত্তি ও অদাধারণ শান্ত্রজ্ঞান মধ্যে বিনয়ের অভার দেখিয়া বড়ই ছুঃখিত 
হইতেন। 

এই ষময়ে একদিন জগত্রাথ নন্দন বান্থরোগের, প্রভাবে সুচ্ছিত হুইয় 
বাটীর অঙ্গনে গড়াগড়ি মাইতে লাগিলেন ক্ষণে ক্ষণে অলৌকিক শব্দ 
করিম! উঠেন, ক্ষণে হুঙ্কার গর্জন করেন, কখন বিকটহান্ত করেন, আবার 
স্ততীরুত হইয়। নিমগ্রভাবে থাকেন এবং কখন ঝা প্রচণ্ড রুদ্র মনির রন 
স্থিত আজ্মীয়ধিগকে মারিতে বান। | ৃ 

শচীদেবী আস্তে ব্যস্ত প্রতিবাষী বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া এই. আক- 
শ্মিক হুর্ঘটনা অবগত করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঙ প্রতৃতি 
আত্মীয়গণ আসির়! নান! রূপ) প্রতিকার করিতে লাগিলেন ॥ বিষুঃতৈল, 
দারায়ণতৈল গ্রভৃতি মর্দন ও আন্ত হু! হইতে লাগিল। এই পীড়ার 
সময়ে গৌরাঙ্গ ধলিতে লাগিলেন *আধি সর্বালোকের ঈশ্বর ও সমস্ত 
বরঙ্জাওপতি 7 ভোমর| গামাকে চিন না, ইহ! গুনিয়] কেহ কেহ অন্ু- 


১০ ... চৈতন্তলীলাত ॥.. 


মান করিতে লাগিলেন যে, দানব ও ভাকিনী অনিষ্ঠান হইয়াছে? - ভাহাতে 
প্রলাপ 'বফ্িতেছে. ঘিজ্ঞ লোকের। স্থির করিলেন যে, ায়ু ব্যাধি গুই- 
'যাছে।। কিছুতেই উপশম কইল না দেখি অবশেষে চিকিৎসকের 
'পরামর্শানলারে একটা সোপ তৈলে' পরিপৃর্থ করিয়া! তন্মধে তাহাকে 
শোরাইক়। ত্বাখা হইল 1. হা রি দিন ফ্রিতে করিতে ব্যাধি আরোগ্য 
হইয়া গেহা। এ | | 


পর্চদশ পরিচ্ছেদ 1. 
গ্রথমপরিণয় ও ঈশ্বর পুরীর আগমন। 


পুর্ব বিশ্বন্তর যখন গঙ্গার খাটে বাঁলিকাদিগে্ প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়! 
ক্তাহাদের পুজার সমগ্র কাড়িয়া! খাইতেন, দেই সময়ে একদিন' নবনদ্বীপের 
“ল্লভাচার্ষ্যের কন্ত! লক্গমী না্জী এক বালিকা দেবাপুজার জন্ত গঙ্গাঙ্গানে 
আসিয়াছিলেন। বৈষ্ঞবাচার্যযগণ বলেন ঘে, ইনি ঘান্তবিক বৈকুষ্ঠের 
আক্মী, লীলার সাহাধ্য অন্য মাঁনবীন্ধপে অবতীর্থ| হুইয়াছিলেন। সে 
যাহা হউক, লঙ্মীকে দেখিয়া জগন্লাথতনয় পাভিলাষ মনে তাহার নিকটে 
গমন করিয়া কহিলেন “আমাকে পুজা কর, আমি তোমাকে ঈদ্সিত 
বর দিব” ফধিত আছে ষে, এই সময়ে উদ্ভয়ের মনের সাহুদ্সিক শ্ত্রীতি 
উদিত হুইরাহ্থিল । লক্ষ্মীদেবী পুজার ছলে আপন মনোভাব বক্ত করি- 
লেন। দ্িনি আত্তে 'আত্তে চলন টুকু গৌরের যুখকমলে মাথাইয়। 
দ্বিলেন, ফুলের মালা গাছটী গলায় দিয় দিগেন এবং হাতে সঙগোশাদি 
উপকরণ খাইতে দিয়! বাটী প্রস্থান করিলেন । এই প্রস্তাবের মূলে কত 
টুকু সত্য খাছে, জানি না/কিন্ত ইহাতে থে সরল. ও অকৃত্রিম বাল্য 
শ্রমের একটা সুন্দয ছবি শ্রকাশ পাইয়:ছে, যাহার অধর 'ান্বাদন নঃ 
করিত খাক! ধার না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ০ 

 প্রকারাত্তর়ে বৈষ্ণবকরিঙগণ' এই প্রস্তাবে গৌরচন্ত্রের ভারী পরিণয়ের 
একটু অলৌকিক ও চমৎকারিদ্ব দেখাই গিয়াছেন। তখন দেশমথেে 
মনোনয়ন ককাহাকে বলে, জান! ছিল না। নচরাচন় পিতা মাতা বরা 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | আর 


অনোনীত ককিল্লাই বিবাহ দিতেন ? ক্ষিস্ত মহাপুরুষ বিশ্বস্তরের বিবাহ সেক্ধপে 
হইতে পারে না, তাই এই অলৌকিক চমৎ্কারিত্বের "অবতারণ।। ইহা 
গৌয়ের বাল্যজ্ীবমের কথ।। তাহার পর কতকাল চলিরা গিয়াছে, 
জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিয়াছেন, শটীর সংসারে কত পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, বিশ্বস্তর বয়স্থ হইয়া এগন অধ্যাপন1 করিতেছেন, এমন সমরে. 
একদ্দিন বনমালী আঁচার্ধ্য নামক ব্রাহ্মণের সহিত গৌরচন্দ্র ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন; এমন লময়ে বল্লভাচার্ধ্য ছুহিতা লক্ষ্রীদেবীকে দেখিতে পাইলেন ১ 
এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া! পর্বসি্ক ভাবোদ্গমের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন । চতুর বনমালী তাহ! বুঝিতে পারিয়া সমর়া" 
স্তরে শচী দেবীর নিকটে ঘাইয়! বলিতে লাগিলেন “আপনার পুত্র বিবাহ- 
ঘোগ্য বয়স্ক হইয়াছেন; তাহার বিবাছের উদ্যোগ করিতেছেন না কেন? 
নবন্বীপের বল্পভাচার্ধয কুলে শীলে সর্বাংশেই করণীয় ঘর) আর তাহার 
দুহিতা লক্মীও রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর সমান; আপনার বিশ্বস্তবের 
উপযুক্ত কন্ত।1 যদি ইচ্ছ। করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেই ।৮ 
* শচী উত্তর করিলেন--“নামার বালক পিতৃহীন ও অতিশিশু ) বিশেষতঃ 

তাহার এখনও পাঠ নাঙ্গ হয় নাই। পড়া শুনা শেষ হউক ও বাচিয়া 
থাকুক তবে বিবাহের বিষয় চিস্ত! করিব ।” 

শঢীর উত্তরে ব্রাহ্মণ অন্ত হইয়! প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথি- 
মধ্যে বিশ্বভ্ভরের' সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বস্তর জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপানি 
কোথায় গিয়াছিলেন ?, রি | 

বনমালী উত্তর করিল 'আ'র কোথায়? তোমাদের বাটাতে তোমার 
মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার বিবাছের সন্বন্ধ স্থির করিতে ? তা 
তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না ।+ | 

গোৌরচন্ত্র ইহা শুনিয়। মৌন হয়! থাকিলেন এবং ঈখদ্‌ হান্ত করিয়া 
গৃহে গ্রত্যাগমন করত জননীকে বলিলেন ষে “বনমালী ঘটক কি বলিতে 
আদ্সিয়াছিল ? তাহাকে নম্ভাষণ করেন্‌ নাই, *সে প্ব্যক্তি ছুঃখিত হই 
প্রত্যাবর্তন করিতেছে ।” : ৰ 

শচী পুত্রের এই ইঙ্গিত বাক্যে তাহার অন্তরের ভাঁৰ যি: পারিয়! 
গোপনে বনমালীকে ডাকাইলেন ও বল্লভাচার্ষ্যের স্থহিতার সহিত পুত্রের 


পরিণর় সব্বন্ধ সুস্থির করিতে স্বহমতি দিলেন। বিপ্রও তৎক্ষণাৎ বল্পতের 
*ড 


১ই২ চৈতন্যলীলামৃত। 


নিকট আসিয়া সমস্ত বিবৃত করিল এব গৌরাঙ্সের রূপ গুণের কথা বলিয়া 
বলিল যে 'এক্সপ পাত্রে কন্তা। দান কর! সৌভাগ্যের বিষয় |, 

বল্লভাচার্ধ্য বনমালীর প্রস্তাব আহলাদের সহিত অনুমোদন করিয়া 
বলিলেন, "আমি দরিগ্র ব্রাহ্ধণ, কিছু দিতে পারিব না; কেবল পাঁচটা 
হরিতকী দির। কন্তাদান করিব ।, এই উক্তি কার বিনয়ের কথা, কারণ 
ইহার পর দেঁথ! বাইবে ষে, তিনি কন্তাকে অষ্টাঙ্গেবিভূষিতা করিয়া সম্প্র- 
দান করিয়াছিলেন । যাহা হউক, বনমালী এই শুভ সম্বাদ অচিরে শচীকে 
অবগত করিলেন এবং গুভ দিন দেখিয়া উভয় পক্ষ বিবাহের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । যথা সময়ে বল্লভাচার্ধ্য বিশ্বপ্তরকে স্বীয় কন্ত] সম্প্র- 
দান করিয়! সুধী হইলেন। কথিত আছে, বিবাহের দিনে মখন চারি 
দিকে আনন্দ কোলাহল হইতেছিল, শচীদেবী তাহার ন্বর্গীয় শ্বামীকে 
মনে করিয়। ক্রন্দন করিয়া ছিলেন । তঙ্গর্শনে বিশ্বস্তরের উল্লমিভাননেও 
বিষাদের কালিম! পড়িরাছিল। যাহ হউক, অধিকক্ষণ সে বিষাদ স্থায়ী হয় 
নাই। আনন্দ উৎসব মধ্যে বিশ্বস্তরের প্রথমপরিণয় সম্পন্ন হইল। 
পুত্রের সিত বধুকে দেখিয়! বিশ্বস্তরজননীর আনন্দের সীম। থাকিল না। 
এই সময়ে তিনি গৃহমধ্যে কতকি আশ্চর্যা আশ্চর্ধা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন ; 
কখন দেখিতেন যেন এক দিব্য জ্যোতির শিথ। বিশ্বস্তরের মন্তক ও বদন 
মগুলে বিরাজ করিতেছে ; আবার কখন বরবধূ উভয়ের অঙ্গ হইতে কমল- 
গন্ধ নিঃসানিত হইতেছে বুঝিতে পাপিতেন। সরলমতি শচী মনে যনে 
সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে) এই কন্ঠ লক্ষ্মী আশ্রিতা ; ; ইহার আগমনেই 
এই সব শুভ লক্ষণ দেখ! যাইতেছে। 

এই সময়ে চারিদিকে বিষুভক্তি শুন্ত লোক সকল কেরল বাহিরের ক্রিয়। 
কলাপে ও মিথ্যা জাঁকজমকে রত রহিয়াছে দেখিয়া অদ্বৈত্ের টব্চব- 
মণ্ডলী বড়ই মর্মাহত হইতেন। তাহাদের আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, 
তাহার। মনে করিয়। ছিলেন বে, বিশ্বরূপ যেনূপ ভক্তিপরায়ণ শিষ্টশাস্ত 
সাধু মহাত্মা ছিলেন, ভাহার কনিষ্ঠ বিশ্বস্তর়ও সেইরূপ হুইবেন। কিন্ত 
বিশ্বস্তরের জ্ঞানগরিম। ও গঙ্ষিত ব্যবহারে তাহাদিগকে বড়ই বাথিত হইতে 
হইভ এবং কবে কক্ঃচন্্র আবিভূ্তি হইয়া জগতের ছুঃখ দুর করিবেন, 
এই চিন্তাক্স নিমগ্র খাকিতেন। কিন্তু ভক্তবর অনবৈভাচার্ধ্য এক দিনের 
সবন্তও নিরাশ হন নাইঃ তাহার মলে এই ফ্কারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ১২৩ 


ষধনই যুগে যুগে ধর্মের গ্লানি ও" অধর্ম্ের প্রাহুর্ভাব হইগ্লাঁছে, তখনই 
তগবান্‌ অবতীর্ণ হইন়্1 সাধুর্দগের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের বিনাশ সাধন 
করিয়া সত্য ধর্ঘ্থ সংস্থাপিত কারয়াছেন। এবারেও অচিরে তাহাই হুইবে। 
এজ্ন্ত তিনি সর্ধদ[ই শিষ্যমগ্লীকে এইরূপ আশ্বান বাক্য বলিতেন $- 

“আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব): 

এথাই পাইব। সবে কৃষ্ণ অন্থভব। 

করাইব সবে কৃষ্ণ নয়ন গোচর ; 

তবে সে অদ্বৈত নাম কুষ্ণের কিন্কর | 


তখনও তাহার] জানিতে পারেন নাই যে, তাহাদের চক্ষের সম্মুখেই ভগ* 
বঙ শক্তির স্ফলিঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; ও সেদিন অতি নিকটেযে 
দিনের জন্ত তাহারা অ।শ। নেত্রে প্রতীক্ষা করিয়। রহিয়াছেন। 

প্রত্যহ অপরাহ্ধে নগর ভ্রমণ কর! বিশ্বস্তরের অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়ছিল। তিনি শিষ্যমগ্ুলীতে পরিবৃত্ধ হ ইর। নবদ্বীপের প্রশস্ত রাজপথ 
দিয়া নিত্য নৃতন পল্লীতে যাইয়া অশেষ প্রকারে হাম্ত কৌতুক করিতেন) 
ফোন দিন তন্তবায় পল্লীতে যাইয়। বিনামূল্যে উত্তম উত্তম বস্ত্র আনিতেন 
কখন গোর়ালাদিগের পাড়ায় গমন করিয়া! দধি ছুপ্ধক্ষীর সর ভোজন করি- 
তেন, গোপগণ পরিহাস করিয়া তাহাকে “মামা” “মামা” বলিয়। ডাকিত ও 
আপনাদের পক অন্ন খাইতে অনুরোধ করিত; কথন আবার শঙ্খবণিক, 
গন্ধবণিক, মালাকার ও সর্ধজ্ঞদের বাটাতে যাইয়া! বিবিধ আমোদকৌতুক 
করিতেন । সর্বাপেক্ষা তরকারী বিক্রেত1*শ্রীধরের, সহিতই অধিক হাস্ত 
পরিহাস হইত। শ্রীধরের বৃত্তান্ত পুর্বে বল। হুইরাছে; এখানে পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োজন। 


ঈশ্বরপুরীর আগমন । 


এই মহাত্বার জন্মস্থান কুমাঁরহটে ; ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর সর্ব প্রধান শিষ্য । 
দেশ পর্যটন করিতে করিতে ইনি এই সময়ে *নবন্বীপে আসিয়াছিলেন। 
অত্ৈতাঁচার্ধ্য একাত্ত মনে ব্গিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 
দেখেন সন্মুধে এক তেজঃপুঞ্জ সৌম্য পুরুষ উপবি্ট। পুরী কষ্চপ্রেষরদে 
সর্বদাই বিহ্বল ও প্রশাস্তচিত্ত। তাহার বেশ দেখিলে তাহাকে কেহ বাধু: 
পুরুষ বণিম্কা চিনিতে পারিত, না। কিন্তু বৈষবের নিকট কিছু লুঙ্কারিত 


.১২৪ চৈতন্বলীলাম্ত। 


থাকিবার নহে। অদ্বৈন্তাচার্যয পুবীর ভাবগরতিক দেখিয়া পুনঃ পুনঃ 
আগ্রহ সহকারে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ও অবশেষে 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আপনি কে? মনে হয় বৈষ্বসন্ন্যাসী 
হইবেন ।» ঈশ্বরপুরী উত্তর করিলেন, “না | আমি অধম শৃদ্র জাতি ; তোমার 
চরণ দর্শনে আসিয়াছি |? 

তথন মুকুন্দ দন্ত অতি সুমধুর স্বরে ও প্রেমের সহিত হরিগুণানু কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুবী ভাহা স্জনিতে শুনিতে অনর্গল অশ্রধার?। 
বিসর্জন করিয়। পৃথিবীতে চলিয়া! পড়িলেন। তদর্শনে অদ্বৈতাচার্ধ্য ব্যস্ত 
সমস্ত হুইয়! তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। পুরীর নয়ন জলে অক্বৈতের 
পরিধেয় বদন সিক্ত হইল এবং তাহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া সকলে 
স্তকিত হইলেন । পরে ঈত্বরপুরীর পরিচয় পাইর! অদ্বৈতের ক্ষুদ্র বৈষ্ঃব- 
দলের আনন্দের পরিসীমা থাকিল ন1। গোপীনাথাচার্ষের গৃহে পুরীর 
বাসা নিদ্ধারিত হইল; তথার তিনি করেক মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে 
লাগিজেন। ইশ্বরপুরী মহাপপ্ডিত ছিলেন জানিয়! বৈষ্ণবগণ তাহার 
নিকট ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে সংসার- 
বিরক্ত পরমভাগবত দেখিয়! পুরী ম্বরচিত “কৃষ্ণলীলামূত" গ্রন্থ পড়াইতে 
লাগিলেন । একদিন বিশ্বস্তর নগরভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন 
সময়ে পথমধো পুবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । আপনার ভাবী অভীষ্টদেবকে 
দর্শন করিয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্বিত মস্তক আপনা হইতেই যেন 
তাহার চরণতলে অবনত হইল.। পুরী পরিচর জিজ্ঞ'সায় জানিলেন 
যে, ইহার নাম নিমাই পণ্ডিত, ইনি ব্যাকরণশান্ত্রে একজন অদ্বিতীয় 
অধ্যাপক। 'তুনিই দেই” বলিয়া পুরী তাহাকে সম্ভাষণ আশীর্বাদ করি- 
লেন। বিশ্বস্তরও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আপনাদের বাটীতে ভিক্ষা 
করিতে অন্থরোধ, করিলেন। ভগবানের গৃঢ়কৌশলে এইরূপে ভাবী 
গুরুশিষ্যে অলক্ষিতভাবে পরিচয় হইয়া গেল। তাহাদের উভয়ের স্মিলনে 
যে কি উপাদ্দের ফণ ফলিবে, তাহ! তখন ন1 তাহারা, ন! পৃথিবী, জানিতে 
পারিয়াছিল। . এই হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপনাসমাপনান্তে 
বিশ্বস্ত ঈশ্বরপুবীকে প্রণাম করিতে যাইতেন। বাহার জ্ঞান গর্বের নিকট 
সূমুক' পণ্ডিতমণ্লী পরাজিত, যাহার উন্নতমস্তক ক্সার কাহারও নিকট 
অরনত হয়নাই, তিনি কেন মেষশিশুর ন্যায় শাস্তভাঁবে একজন উদাসীন 
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সন্নযাসীকে এত ভক্তি করিতেছেন, কে বুবিবে? আবার ধাহাঁর মম্তপূর্ণ- 
বাক্যের তেজে সকলেই শশব্যন্ত হইত, তিনি পুরীর সন্ছিত কি ভাবে 
আলাপ করিতেছেন, দেখা যাউক । ৃ 

পুরী বলিলেন "তুম মহাপপ্তিত ; আমি কৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ করিয়াছি ; 
তুমি ইহা পাঠ করিয়। ইহাতে যে দোষ থাকে নিঃসক্কোচে বলিবে। আমি 
অসন্তষ্ট হইব বলিয়। ভয় করিও ন1।, 

বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন “আপনি ভক্ত, ভক্তবাকযে ভগবদু বর্ণন 
অতিমধুর | ইহাতে যে দোষ দেখে দে মহাপাপী। আপনার কমের 
বর্ণনায় দোষ দিতে পারে এমন সাহপিক ব্যক্তি কে আছে?" 

ঈশ্বরপুরী বিশ্বন্তরের এই বিনয়বাক্যে সন্ভষ্ট হইয়] বলিলেন, “যদি 
আমার কবিতায় দোষ থাকে, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে ৮ গৌর- 
চন্র অগত্যা হাসিতে হামিতে একটা কবিতার ধাতুপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন; “এ ধাতু আত্মনে পদ নহে, আপনি আত্মনেপদে প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন কেন ?, | 
. ঈশ্বরপুরীও বিদ্যার বিচার করিতে ভাল বানিতেন; গৌরচন্দ্র এ 
কথা বলিয়া! চলিয়া গেলে পুরী মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, 
বাস্তবিক এ ধাভু পরস্মৈপদী; কিন্তু আত্মনেপদেও তিনি লাগাইতে 
পাঞ্রেন। পুনরায় বিশ্বস্তরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ কথা বলিলেন । 
যদিও তীহ্ার কথার প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত হেতু ছিল, তথাচ গৌরাঙ্গ 
তাহাতে আর কিছু বলিলেন ন1। কিছুদিন পরে কৃষ্ণগুণান্থ বীর্তন করিতে 
করিতে ঈশ্বর পুরী প্রত্রজ্যায় চপিয়া গেলেন। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । 


কৈশোর লীল1--দিখিজনীজয় 


যৌবনসমাঁগমে বিশ্বস্তর দিন দিন অপূর্ব শ্ী। ধারণ করিতে লাগিলেন । 
একে তিনি পরমন্থন্দর পুরুষ, যৌবনারস্তে তাহার শ্রী ষে শতগুণে বৃদ্ধি 
পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাহার মুখশ্রীপ্তে কেমন এক রকম লাবখ্যময় 
মাধুর্য মাথান ছিল যাহাতে দর্শকের প্রাণমন আৰ্ষ্ট না হইয়া থাকিতে 


! 


১২৩ _ চৈতন্তলীলাম্বত। 


পারিভ না। এই সময়ের তাঁহার অঙ্গমাধুর্ধ্য লোচন দাস ঠাকুর স্বীয় 
জগদ্থিব্যাত কৰিতান়্ এইরূপ বর্থন। করির] গিয়াছেন £- ৰ 
“অমিয়! মাধিয়া কেব! নবনী তুলিল গো, 
ৰ তাহাতে পড়িল গোর! দেহ ॥ 
জগত.ছানিয। কেবা রস নিজগাড়িল গে, 
এক কৈল স্ুধুই স্থলেহ। 
অখগুগীযৃষ ধারা কেব1 আউটায়। গে! 
ক সোপার বর কফৈল চিনি; 
সে চিনি মাধিয়। কেবা ফ্কেনি তুলিল গো, 
হেন বামে গোরা অঙ্গথানি। 
বীজুরী ঝটিযা কেব! পাখানি মাজিল গে!, 
কত চাদে মাজিল মুখানি; 
লাবণ্য বটিয়া ফেব! চিত্র নিরমিল গো, 
| অপরূপ বাছুর বনী । 
এমন বিনোদিয়! কোথাও না দেখি গে, 
অপরূপ প্রেমার বিনোদে ॥ 
পুকষ ্রক্কতি ভাবে কান্দিরা বিকল গোঁ, 
রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে? 
মদন ঝাটিয়া কেবা বদন মাজিল গো, 
ৃ  বিনি ভাবে মে। মন কান্দিয় ; 
. ইন্ত্রের ধন্নুক আনি গোরার কপালে গো, 
কেব। দিল চন্দনের রেখা» চৈতন্তমঙগল। 
যৌবনের জোয়ার আসিয়! অল্লে অল্পে যেমন তাহার অঙগপ্রতাঙ্ষ 
পুষ্ত করিতে লাগিল, সেইরূপ মানমিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলও বিক- 
শিত হইতে লাগিন। পর্বের গর্বিত ভাব, ক্রমে ক্রমে অস্তহিত হইয়া 
তৎপরিবর্তে মাধুর্াপূর্ণ খিনয় আত্মাকে অধিকার করিল) তিনি কথ! 
কহিলে শ্রোভৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। চিত্তবিনোদনকারী হাসি হাপিয়। 
যখন “তিমি শাস্ত্রবিচার করিতেন, তখন বিপক্ষপক্ষ, পরাজিত হইয়া 
তাহা প্রতি কিছু মাত্র বিরক্ত হইত নাঃ বরং তাহার মধুর আলাপে ও 
ভগ্রতা ব্যগ্তক বিনরে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইক়। যাইত । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ১৭ 


এই কালে নবদ্বীপনগরে একজন মহাদিখিজরী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত 
ছইলেন। তাহার নিবাস কাশ্বীর দেশে, মধ্বাচাধ্য মঠের শিয়া; নাম 
কেশব কাশ্মীরী। তীহার সঙ্গে অনেক লোক, ও হৃন্ডী, অশ্ব, দোল! প্রভৃতি 
ব্হুতর যান থাকিত। যখন দলবল লইর1 তিনি গমন করিতেন, তখন 
দ্বেখিলে বোধ হইত যেন একজন রাজা, দেশ জয়ের জন্য দিখ্িজয়ে বাহির 
হইয়াছেন। কথিত আছে যে পণ্ডিতজী স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভা- 
বলে দিশ্লী, কাশী, গুজরাট, ত্রিুড, লাহোর, কাক্ষী, উত্কল, তৈলঙ্গদেশের 
পণ্ডিতমগ্ডলীকে পরাজিত করিয়! জয়পত্র লইয়] নবদ্বীপজয় করিবার* জন্ত 
আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মহাগর্ব্বিত$ ওঁদ্ধত্য সহকারে 
প্রচার করিয়] দিলেন যে, হয় তাহাকে বিচারে পরাজিত করা হউক, নচেৎ 
সমস্ত নবদ্বাপের পপ্ডিতমগ্ডলী পরাজয় স্বীকার করিয়া! সকলের স্বাক্ষর যুক্ত 
তাহাকে এক জয়পত্র দিউন। লোকে বলিত যে, দ্িখ্বিজয়ী তপন্তাবলে 
বাগ্দেবীকে বশীভূত করিয়া ঈদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। ফলে যাহাই 
হউক, তাহার বিদ্যার প্রভাবে কেহ বিচারে আটিয়! উঠিতে পারিত ন1। 
তিনি নর্বশাক্রবেত্ত! অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। 

দিগ্বিকয়ীর আগমন বার্ত। নবদ্বীপের গঞ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইলে 
মহামছোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সশক্কচিতে কালাতি- 
পাত করিতে লাগিলেন; তাহাদের মনে এই আশঙ্কা! হইল যে, কিজানি 
ঘদি তাহাদের পরাজয় হয়, তবে নবদ্বীপের চিরগৌরব একেবারে বিলুপ্ত 
হইর। যাইবে, এবং সমস্ত বঙ্গদেশের মুখ ছ্েট হইবে! এই তরে কেহই 
দিথিগররীর সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না । 

নিমাইপঙ্ডিত নিক্স টোলে, ছাত্রবৃন্দপরিবৃত হইয়া অধ্যাপনায় নিধুক্ত 
আছেন, এমত সময়ে তাহার কোন কোন শিষা আসিয়। দিখ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত 
অবগত করাইলেন ষে এক দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত সরশ্বতীর বরে সকল দেশ 
জয় করিয়! সন্প্রত নবধ্ীপে আসিয় উপস্থিত হইয়া আপনার প্রতি 
দবন্থিত! চাহিতেছে ; হয় তাহাকে বিচারে পরাদ্ধিত ককুন্, ন1 হয় পরাজর 
স্বীকার করিয়। তাহাকে জয়পত্র লিখিয়। দিউন। ৮৫ 

এই কথা শুনিয়া গৌরচন্ত মধুর হাসি ৪ তাবব্যকম্বরে ছাত্র- 
দিগকে উত্তর করিলেন £--. রঃ ৯০১3৯, 

£ওহে ভাই ! বলি গুন; ভগবান কাহারও অহঙ্কার রাখেন না। ।বর্পধরী 


১২৮ চৈতন্কলীলাম্ৃত। 


গোঁবিক্ষ পর্ধিত ব্যন্তির গর্ধ নাশ করিবেনই করিবেন । ফলবাম্‌ বৃক্ষ ও 
সুণবান্‌ লোকের নত্রতাব ধারণ করাই শ্বাভাবিক। যদি তাহার বিদ্যার 
অহঙ্কার হইয়! থাকে, তবে অবশ্যই তাহ! চূর্ণ হইবে। 

এইরূপ কথাবার্ভার পর, গৌরচন্দ্র লন্ধ্যামঘয়ে সশিষ্যে গঙ্গাতীরে 
বেড়াইস্তে চপিলেন $ গঙ্গাকে প্রণাম ও গক্গাজল স্পর্শ করিয়া শিব্যগণে 
পরিবৃত হইয়। শ্যামল কুর্বাক্ষেত্রে মণ্ডলী, করিয়া! বসিলেন ; এবং শ্ান্ত্রালাপ, 
ধর্মকথ। প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনায় সুখান্ুভব করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে" সন্ধ্যা উত্ভীর্ণ হইল, নিন্দমল রজনীতে পুর্ণচন্ড্র উর্দিত হুইয়! স্থধাধার! 
ৰর্ষণ করিত্তে লাগিল; মৃছুনন্দ সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহিত হুইয়৷ নিদাঘের 
অঙ্গগানি দূর করিতেছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমাল। উখিত হইয়া ভাগীরথীর 
অপূর্ব শোভ। বিকাশ করিতেছিল, এবং চন্ত্রকিরণ সংষোগে গঙ্গাজলকণ! 
কুত্র ক্ষুদ্র হীরকথণ্ডের স্তায় সমুজ্জল দেখাইতেছিল। এমন সুখের সময়ে 
গৌরচন্দ্র কত স্থথেই শিষ্যগণ সঙ্গে আমোদ কৌতুক ও ঘনিষ্টতা করিতে- 
ছিলেন। ইহাতে তাহার ছাত্রগণ ঘষে প্রগাঢ়নূপে তাহার. প্রতি আকৃষ্ট 
হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? ফলতঃ গৌরাঙ্গ সুন্দরের মধ্যে কি এক 
আশ্চর্ধ্য দৈবভাব ছিল, জানি না, যাহার বলে বাল্যকালে বাল্যব্রীড়া- 
কৌতুকে সহচর বালকগণকে $ মধ্যাবন্থার, অধ্যাপনা সময়ে ছাত্রবৃন্দকে ; 
আর শেষসময়ে ধর্মপ্রচারকালে ধর্মবন্ধুদ্িগকে; তিনি একেবারে আত্মলাৎ 
করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার জন্ক প্রাণপ্র্যন্ত বিসঞ্জন করিতে কেহই 
কুষ্ঠি্ হইত না। এক্ষণে কালেজ কুলে যেমন বিদ্যালয়ের ধাহির হইলে 
আর গুরুশিষ্যে সম্পর্ত থাকে না; তখনকার নিয়ম সেরূপ ছিল ন1। 
শিষ্যগণ গুকুগৃহেই প্রায় বাস করিত ও সর্বদা! তাহার শাসনাধীনে 
থাকিত। গৌরাঙ্গের নিম্নম প্রচলিত নিয়ম অপেক্ষ1 কিছু স্বতশ্ব ছিল। 
ভিনি সথ্যভাবে 'শিষ্যদ্দিগের সহিত মিলিত হইতেন এবং তাহাদের সুখ- 
হুঃখের অংশ গ্রহণ করির। প্রর্কত বন্ধু ও গুরুর কার্ধ্য করিতেন; কাজেই 
ছাত্র সকল তাহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিত ন।। যাহ! হউক, 
এই সময়ে দিশ্বিন্রয়ী পণ্ডিত বেড়াইভে বেড়াইতে হঠাৎ ভাগীরথী তীরে 
উপস্থিত হই! দুর হইতে গৌরাঙের সভা দেখিতে পাইলেন ; এবং 
অনুসন্ধানে নিমাই পর্তিতের সভা জানিয়া জান্তে আস্তে সেখানে আসির়! 
উপনীত হইলেন ; এবং যে দৃশ্ত দেখিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়। গেলেন। 
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দিথিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গকে প্রণাম করিয়া গৌরচক্ের সভাঁতে উপবেশন 
করিলে, নিমাইপণ্ডিভ অতি বমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং 
মধুর সম্ভাবণে শ্বাগত দিজ্ঞাসা করিয়!, পরম্পার আলাপ পরিচয় করিতে 
লাগিলেন। গৌরচন্্র ব্যাকরণের অধ্যাপন! করেন, ব্যাকরণ বালকের 
পাঠ্যশাস্ত্, অথচ তিনি নিজে একজন সর্বশান্ত্রজ্ঞ, ইহ। মনে করিয়া দিখিজরী 
পণ্ডিত কিছু অবজ্ঞার সহিত কথ কহিতে লাগিলেন । 

দিপ্বিজয়ী বলিতে লাগিলেন-_-“তোমার নাম নিমাইপণ্ডিত? শুনিলাঁষ 
ভূমি ব্যাকরণশান্ত্র অধ্যাপন! করিয়া থাক । ই1! বাল্যশান্ত্রে লোকে তোমার 
খুব প্রশংসা করিনা থাকে । 

গেরচন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ব্যাকরণ পড়াই বলিয়। 
অভিমান করি বটে, কিন্ত তাহার তাৎপর্য্য অতি অল্পই বুৰিতে পারি ।, 

দিপ্বিজয়ী। না! না! তোমার শিষ্যদিগের ফাকির সিদ্ধান্ত আমি 
শুনিয়াছি, তাহারা অতি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে। তুমি কিছু শান্ত্রালাপ কর। 

নিমাই।. আপনি সর্বশান্্রবেত্বা পঞঙ্ডিত, আমি নবীন ছাত্র বইত 
নই; আপনার নিকট মুখ খুলি, আমার এন্ধপ ক্ষমতা! নাই; শুনিয়াছি 
আপনি মহা! কবি; আপনার পাণ্ডিত্য কিছু শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

দিপ্বিজয়ী। আচ্ছা) কোন্‌ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিব বল ? 

নিমাই । কৃপ। করিয়। কিছু গঙ্গার মাহা বর্ণনা করুন। 

ইছ! গুনিয়। উপস্থিত কবি দ্িখিভয়ী সপর্ধে জাহ্বীমাহাত্ম্য কুচক 
কবিত। বর্ণনা করিতে লাগিলেন; এবং এক ঘটিকার মধ্যে শিলাবৃষ্টির 
ম্যায় এক শত কবিত1 আওড়াইয় গেলেন। সভাস্থ শিব্যমওলী শুনিয়া 
স্তত্ভিত হইল। গৌরচন্দ্র অশেবপ্রকারে কবিকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক 
বলিতে লাশিলেন,_-“আপনার প্রতিভাষয়ী কবিত। ব্যাখ্য! কর! আমাদের 
সাধ্য নছে, আনুপ্রহপূর্বক আপনি ইহার হুই নি কবিতা ব্যাখ্যা, করি! 
আমাদিগকে সুখী করন ।”” | 8 ৮ 

দিশ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, *কোন্‌ টার নি চাও ?* 

তথন নিমাই পণ্ডিত অগ্লানবদনে আওড়াইতে লাগিলেন ১. 

“মহত্বং গ্পায়া লতত মিদমাভা তিনিতরাং ? ষদেষ। শর বিষ্োম্চরণ কমলোৎ: 
পতভিন্থভগ!? দ্বিতীয়্রীলক্ষীরিব 5 ঃ ভিত বা শির | 


বিভবতাত্ত, তগুপ 1”, 
পি) 
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*গঙ্জার অহিম।, সর্বদাই দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইজেছে কারণ ইজি 
বিষুপাদোল্তবাহেতু সুভগ! ; দ্বিতীয়! লক্ষ্মীর ন্তার, সুর ও নরগণ ইহার 
চরণ পৃজ1 করিয়া থাকে-) এবং ইনি বিবের নটাকুটে বিহার করেন বলিয় 
আল্চর্যয গুণশালিনী | 

গৌর বলিলেন, “এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন্‌” । 'দিপ্বিজরী বিদ্ষিত হুইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি ঝঞ্চাবাতের স্তায় প্লোকগুলি আওড়াইয়। গেলাম 
ইছাদ্র মধ্যে ভূমি কিছ্বপে ভাহা কস্থ করিলে?” ৫ 
পৌরচন্ত্র উত্তর করিলেন_-“তাহাতে বিশ্ময়ের কারণ কি? কেহ বা 
দেবতাপ্রসাঁদে প্রতিভাশালী কৰি হয় ; আর কেহ বা! শ্রুতিধর হুইয়। থাকে ।” 
তখন কবিঘর গ্র্থষ্টম্ঘন কবিতাটা ব্যাথ্য। করিলে গৌরচন্ত্র বলিলেন, 
“আচ্ছা বলুন দেখি, ইচ্থান্তে কোন দোঁষ গুণ আছে কি না?” 

দিখ্বিজয়ী বলিলেন “কবিতায় দোষ মাত্র নাই; উপমালঙ্কার ও কিছু 
অন্ুপ্রাস আছে।' 

নিমাই পণ্ডিত কহিলেন তি অপত্ৃষ্ঠ না হন ও বালচপলত। মার্জন! 
করেন, তবে আপনার এই কবিতায় ফি দোষ ও গুণ আছে তাহার সমন্ধে 
আমি কিছু বলি। আপনি প্রতিভা প্রভাবে এই কবিত। রচনা 'ৰরিলেন, 
ইহার সম্বদ্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা! করা কর্তব্য ।? 

গৌরের ইঈরুশ প্রগলভ ধাক্যে, ব্রাহ্মণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইব ব্যঙ্গ 
করিগ্বা বলিল, “যা বলিলে ভাই বেদ বাক্য আদ্র কি? তৃমি ব্যাকপ্নণী প্ডিত্ত 
হয়ে কবিতার অলঙ্কার বিচারে কি জন্ত সাহস করিতেছ ?” 

নিমাই। “পেই অন্ভই তে। আপনাকে দোষগুণ বিচার করিয়| বুঝাইয়! 
বিতে বলিন্তেছি ; অলঙ্কার ন1 পড়িরা থাকিলেও অনেক শুনিয়াছি। 
'ভাহাতেই বলিতেন্ছি, এ কবিতায় গুণ দোষ উভয়ই আছে। 

বিশ্িজী | *আচ্ছা! বল দেখি, কি কি দোষ গুথ আছে? *. 

নিমাই । আপনি রাগ করিবেন ন1; আমি বলিয়1 যাই, শ্রবণ করুন্‌। 
এই কবিদ্তার পাচ শ্থানে' পাচটী অলঙ্কার দোষ হইয়াছে $ ছুই স্থলে বি- 
সবষ্য বিধেয়াংশ, একস্থানে ছি ও ছুই স্থানে চারি? দোষ লক্ষিত 
হাহ? নি টো 

 িবিধরী। (বসতি নহি ) হিতে দাও ।, ৃঁ 
নিমাই । দেখুন গঙ্গার সহববর্ণনাই আপনার মূল নিযে কি 
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তাহার অনুবাদ, *ইদম্‌, শব পরে দেওয়াতে অর্থ অপরিষ্কার ইন; নদ : 
মহত্বং' বলায় অবিমৃষাবিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে ।" 

দিগ্বিজয়ী। তারপর) 

নিমাই । তারপর «দ্বিতীয় শ্রীলক্ষীঃ” প্রয়োগ এর রূপ । সমাসের 
মধ্যে শ্র” শব দেওয়ায় অর্থ অস্পষ্ট হইয়াছে । তবানীভর্ভ.৯, প্রয়োগ 
বিরুদ্ধমতি, দোবঘুক্ত । “ভবানী” শব্দের অর্থই, শিবপত্বী; তাহার" ভর্তা 
ৰলিলে' দ্বিতীয়তর্ভ। বুঝাইতে পারে। 'ত্রাঙ্মণপত্রী তর্তী৮ বলিলে যেব্সপ 
জ্ঞান হয়, এও তদ্রপ। আর “বিদ্ভবতি” ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ হুইলে তাহার 
পর “অদ্ভুতগ্ুণ।” বিশেষণ দেওয়ায় এবং প্রথম পাদে “ত+, তৃতীয় পাদদে “র, 
চতুর্থ পাদে' “ভ* এর' অনুপ্রাস আছে)অথচ দ্বিতীয় পাদে তন্রপ কিছুই নাই ;. 
ইহাতে ভগ্রক্রম দোষ হইয়াছে । এই ক্লোকে পাঁচটা অলঙ্কার আছে সত, 
কিন্তু শ্বিত্ররোগীর পরম-ন্থন্দর শরীরও যেমন কুৎসিত হুইয়। ঈড়ায়, তদ্দ্রপ. 
এই সব দোষে শ্লোকের সৌনর্ধয তিরোহিন্ত. হইপ্। গিয়াছে, 

দিগ্ি্রী। পাঁচটী অলঙ্কার সম্বন্ধে'কি বল?” ৫ 
, নিমাই । অতি সুন্দর হইয়াছে । ইহার মধ্যে দুইটী শকালগ্কার 
আর তিনটী অর্থালঙ্কার। প্রথমচরণে পাঁচটী”ত? কার; তৃতীয়চরণে পাচটা 
“রঃ কার ও চতুর্থপাদে ৪টী- “ভ" কার থাকায় অন্ুপ্রান; আর একার্থবোধক 
“জী ও" লক্মীঃ+ শব্দ. সংযুক্ত হওয়ায় পুনরুক্তিবদ্াভাস, এই ছুইটী শব্গালঙ্কার 
দেখা যায় । অর্থালঙ্কারের মধ্যে “লঙ্ষ্মীরিব' উপম। ও. বিষুচরগোৎ্পত্তিহেতু 
গঙ্গার মহত্ব বর্ণনার, অনুমান অলঙ্কার দেখ! যায়: তদ্থিন্ন আপমার কবি- 
তায় আর একটী মহাচমতকার অলঙ্কার আছে.। জলহুইতে কমলোদপ ত্তিই' 
গ্রসিদ্ধ) কমল হুইতে কখন' জল জন্মে না। কিন্ত এখানে- বিষুুর চরণ" 
কমল হইতে গঙ্সার জন্ম বলাতে বিরোধালঙ্কার হুইয়াছে। ভাবিয়। দেখুন, 
ঈশ্বরের অফিস্ত্যপক্তিতে গঙ্গার, প্রকাশ হুইয়াছে) স্কৃতরাং আপাততঃ 
বিরোধের স্যার লক্ষিত হইলেও ইহাতে বিরোধ নাই;। এই যা 
অতি সুন্দর হইয়াছে । তা ৭ বিএ 

গৌরচন্জ্রের এই সকল সারগর্ভ বাথ] গুনিয়! বিগ সি জীব 
গেলেন ; মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না এবং মাথ! সেট করিয়। নিরুতর 
হইয়া থাকিলেন। গৌরের শিষ্যকৃন্দ হাসিন! উঠাতে গৌরচন্ত্র তাহাদিগকে 
নিষেধ করিয়া বিন ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'মহাশকস ! আপনি ন্দদ্বিতীক় 
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কৰি ও. জগত্বিখ্যাত পণ্ডিত হুইন্ন! এরূপ অগ্রতিভ্ হইতেছেন কেন? 
প্রভিভার কবিতায় কাহার ন! দোষ হইয়া থাকে? কালীদাস, জয়- 
দেব, ভবতৃতি প্রস্ৃতি মহাকবিদ্দিগের কবিতাতেও ভূরি ভুরি দোষ দেখা 
যায়।. সে. হিসাবে আপনার কবিতায় ত অতি অয্মই ক্রটি লক্ষিত হই- 
তেছে। দোবগুণে কিছু আইজ না; আপনি ষে বলিতে না বলিতে এত 
করিতা। রচন! করিতে পারেন, তাহাই অতীব প্রশংসনীয় । আমি বালক, 
আপনার পড়ুয়ার সমান হইবারও যোগ/ নাই। আমার বালচাপলঢ 
মার্জন। করিবেন / 

তখন দ্বিপ্ধি্জরী করি অত্যন্ত অপ্রপ্তত ও অপমানিত হইফ্। বলিলেন, 
“ওহে নিমাই প্ঙিত ! ধন্য তোমার বুদ্ধি) অলম্ধার না পড়িয়াও তুমি কি 
প্রকারে এই সব অর্থ করিতে সক্ষম হইলে?, 

নিমাই পণ্ডিত একটু কৌতুক করিবার জন্ত বলিলেন, “মহাশয় ! শান্ত্রাদি 
কিছুই দানি না, মা সরম্বতী যাহ! বলান তাহাই বলিয়া! থাকি।” ইহা শুনিয] 
ব্রাহ্মণ মনে করিতে লাগিলেন, 'তবে বুঝি সরস্বতী আমাকে বিরূপ হুইয়। 
নিমাইয়ের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন ; যাহ! হউক, আজ রাত্রিতে সকল কথ! 
তাহাকে নিবেদন করিয়] জিজ্ঞ(স। করিব, কেন তিনি বালক দ্বারা! আমার 
এন্ত অপমান করিলেন ? কথিত জাছে সেই রাত্রিতেই বীপাপাণি ন্বপ্নষোগে 
তাহাকে নিমাইয়ের ঈশ্বরত্বের বিষ জ্ঞাপন করিলে, তিনি গৌরচন্দ্রের 
শরণাপর হুইগ়াছিলেন। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
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িবজরীদ়ের প্র নিমাই পণ্ডিতের যশে চারিদিক পরিপূর্ণ রব 
নবদ্বীপের পঞ্জিতমগ্ডুলী একেবারে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইন্। পড়িলেন ; 
বড়বড় বিয়রী লোক তাহাকে দেখিয়। দোল! হইতে নামিয়! অশেষ 
গ্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন ; সর্বত্র তাছার নিমন্ত্রণ হইতে 
লাগিল 4. এবং ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল 1 এখন হইতে যাহার বাটাতে 
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যেকার্ধের অন্থ্ঠান হইত, তাহার তোজ্যবস্তব দির এক এক অপ 
তাহার বাটাতে আসিয়া পৌছিত। 
শিশুকাল হইতেই গৌর়ের হৃদয় মহ! উদ্ধার ; দুঃখীকে প্রেম করিতে 
তাহার মত কেহ জানিত না । যেমন এক দিক্‌ দিয়া তাহার ধমাগম হইতে 
লাগিল, তেমনি অনা দিকে অজন্র বায় 'হইতে লাগিল। সঞ্চয় কাছ্ছাক্ষে 
বলে তাহা তিনি তথন জানিতেন ন1$ এবং অর্থ লইয়া যে নাংসারিক কু: 
ভোগ করিতে হয়; তাহ! তাহার শাস্ত্রে লেখে নাই। এখন হইতে তিনি 
ছুঃথী দরিদ্র দেখিলেই অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগি: 
লেন ; এবং সন্ন্যাসী উদ্াদীন অতিথিদিগের জন্য বাটীতে এক সদাব্রত 
খুলিয়। দিলেন। সংসারাসক্তি প্রথমজীবনেও তাহাকে আকৃষ্ট করিতে 
পারে নাই। পর জীবনে ৰখন সংসার পরিত্যাগ করিয়। সন্র্যাসাশ্রফে চলিয়? 
গিক়াছিলেন, তখনকার ত কধাই নাই। এখন যে দারপরিগ্রহ করিয়। 
সংসারাশ্রম করিতেছেন, এখনও এক দিনের জন্য. সংসার চিন্তা তাহাকে 
আকুল করিতে পারে নাই । প্রেমই তর্দীয় জীবনের মহামন্ত্র প্রেছে 
আ[রস্ত এবং প্রেমেই শেষ। তখন নবদ্ধীপে উদাসীন সন্গাসী পরম হংস' 
সর্বদাই আগমন করিত এবং ছঃখী দরিদ্রেরও অপ্রতুল ছিল না. টোলে 
অধাপন। করিতে করিতে এই ষকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ভিনি 
মহ! সযাদরে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিষাদ্বারা জননীকে. আহার" 
সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলিয়! পাঠাইতেন। এইব্ূপে প্রতিদিন ২২৫ জন 
নিরাশ্রয় ও সাধুভক্ত লোক তাহার বাটাঁতে, আহার পাইতেন। জরব্যাির 
আয়োজনের ভার জননীর উপর ছিল।. তিনি সে সমস্ত আহরণ করিয়! 
নব বধূকে রন্ধন করিতে দ্বিতেন। লক্্মীদেবী অল্পবরসেই অতি সুন্দর পাক 
করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সে সমস্ত রদ্ধন করিলে নিমাই পণ্ডিত 
অভ্যাগত দিগকে লইক়| জাহ্রবীজলে মধ্যাহাদি সমাপন করিম! পরম সুখে 
ভোজন করিতে আমিতেন | বৈষ্ণবেরা বলিয়া] থাকেন যে, ধর্ম বর্ধক 
গোৌরাঙ্গমন্দর দৃষ্টাত্তাদির দ্বারা গৃহস্থদিগকে বে কর্তর্য শিশণ দিবার জন্ক 
এই লকল অনুষ্ঠান করিতেন। ৰ 
লক্মীদেবীও তখনকার বঙ্গীয় বধূকুলের আদর্শ বিশেন। । তথন ত্হার 
নবীন যৌবন, সে লময়ে সামান্ত জীর্দিগের কত আমোদ ও কিলাখের প্রতি 
মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষমীদেবীর তাছ। কিছুমাত্র ছিল না। 'ভিলি কায” 
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অনোবাক্যে স্বত্র ও স্বামীর সেবঃয় নিষুক্ত খাঁকিতেন.ও আপনার সুখ 
খ্বচ্ছন্দত। ভূলিয়। গরিয়!, শ্বশ্রার আক্ঞ| প্রতিপালন করিতে যত্ববতী হইতেন। 
তিনি প্রভাষে উঠিয়া গৃহসংস্কারাদি করিতেন? তৎপরে ন্বানান্তে বাটার 
বিগ্রহসেবার ও স্বামী ও স্বশ্রঠাকুরানীর পুজার আতয়াঁজনাদি, করিয়। রন্ধন 
ক্কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন ; এবং সকলকে আহারাদি করাইয়া, ও আপনি 
ভোজন করিয়! গৃহকার্য্য সমাপনাস্তে শ্বামীর পাদ সন্ববহন, ও ক্ষণকাল স্বামী" 
সঙ্ষে অবস্থিভি করিতেন । নিমাই পণ্ডিতের নিয়ম ছিল আহারাস্তে 
কিছুকাল বিশ্রাম করিয়। পুনরায় টোলে অধ্যাপন1 করিতে ফাওয়!। এই 
অবসর সমরে তিনি ভার্ধ্যার সহিত সম্মিলিত হইয়। পরস্পর মধুরালাপ 
করিতেন। তখনকার দেশের. প্রথান্থুলারে দ্দিবাভাগে স্বামী স্ত্রীতে একত্র 
থাকা দূষলীয় হইচেও উদ্দারমতি শচীর গৃছে সেরূপ কঠোর শাসন ছিল ন1 
বরং পুত্র ও পুত্রবধূকে, একত্রিত দেখিলে তাহার আনন্দের পীম। থাকিত ন1। 

এই সময়ে গৌরচন্ত্রের পুর্বদেশ গমনের ইচ্ছা হুইল। তাহার সম্বন্ধে 
ষে ইচ্ছা) সেই কাজ। শ্রহার জীবনে এই এক অসাধারণ. ও ছিল ফে, 
বাহ ভিনি কর্তব্য বলিক়! একবার বুঝিতেন, তাহ হইতে কিছুতেই পশ্চাৎ্- 
পদ হইতেন লা। পূর্বাঞ্চল গমনে তাহার কি. উদ্দেশ ছিল, ভাল করিয়া 
জানা যায় ন!? ভবে পরবর্তী কার্য দেখি! বোধ হয় ষে, শিক্ষা বিস্তার 
করাই তাহার মূল উদ্দেশ্ত। জননীর. আজ্ঞ। লইয়1 ও ভার্যাকে মাতৃ সেবার 
জন্ত বিশেষ সৃতর্ক করিয়া, কতকগুলি প্রিম্বশিষ্য সমভিব্যাহারে বাটা হইতে 
বাহির হইলেন ; এবং কিয়ঙ্গিন্নাস্তর পদ্মানদীর তীরে আসিয়া উপনীত হই- 
লেন। পদ্মানদীর কোন্‌ ভাগে গমন করিয়। ছিলেন ও কোন্‌ কোন্‌ দেশ 
পর্যটন করিম্বাছিলেন, তাহার কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়] যায় ন।.। 
তবে ইহা জান! যায় যে, কয়েক মাস ধরিয়া ঞ্ দেশে অবশ্থিতি করিয়া! 
ছিলেন। তৎকালে তাহার যশঃসৌরভ সমন্ড বাঙ্গল] দেশে বিকীর্ঘ হইয়া- 
ছিল; তাই তাহার আগমনবার্ত। রাষ্্ী হুইবামাত্র বহুসৎখ্যক পাঠার্ী 
আসিয় তাহার নিকট পড়িতে লাগিল। কথিত আছে এই সকল লোক 
ভাহার কৃত টিপ্ননীর সাহাযো অধ্যয়ন করিতেছিল, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া 
নবদ্বীপ হার নিকট অধ্যযনার্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এক্ষণে 
তাহাকে স্বদেশে পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীম বান: না। (তিনিও 
'টোল বরিয়। রীতিমত শিক্ষা! দিতে লাগিলেন। 
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গাই পতিতের গ্রণীত কোন টিগ্লনী এক্ষণে দেখা যায্প না) কিন্তু এত- 
বারা জানা যাইতেছে তিনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাথ্য। লিখিয়াছিলেন। | 
__বঙ্গদেশে অবস্থিতি কালে তপন মিশ্র নানে এক নিরীহ সারগ্রাহী ত্রাক্ষ, 
গের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। কথিত জাছে তপনমিশ্র অনেক 
শান্ত্রারি অধ্যয়ন করিয়! ধন্্জীবন লাভের প্রকৃত পথ কি ও ঈশ্বরতত্বই ব! 
ক্কাহাকে বলে? তত্সন্বদ্ধে ভ্রমে পড়িক্ন। গিয়াছিলেন এবং তাহার প্রন্কত উপাক্স 
জানিবার জন্য সর্বন্ব। চিস্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন রজ- 
নীতে তিনি হ্বপ্র দেখিলেন যে, নিমাই পঞ্ডিতের নিকটে যাইলে তাহার সকল 
সংশয় অপনোদন হইবে। স্বপ্নের আদেশাচুসারে ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকটে 
আগমন করিয়। আত্ম বিবরণ নিধ্ধেন করিলে গৌরচন্দ্র বলিলেন বে 
পপ্রতিযুগের অবস্থ। ও শিক্ষানসারে ভগবান্‌ যুগধর্থ সংস্থাপন করিয়! খাকেন? 
সৃত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যক্তাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর ষেবা ও কলিতে নাম সন্কীর্ভন, 
এইরূপে যুগচতুষ্টপ্নের ধর্ম নিরপিত আছে । আমার বিবেচনায় আর সমস্ত 
কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেৰল নাম নংকীর্ডন করিতে থাকুন? নাম সাধন 
করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে ; তখন আপনি অনা- 
য়াসে ঈশ্বরতত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বর তত্ব কি? তাহ! কেহ্‌ কাহা- 
কেও বুঝা ইয়৷ দিতে পারে না; আপনা আপনি অন্থতব করিতে হয়।* 
কথিত আছে যে, গৌরের এই উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুরুন্মীলিত হইল.। 
তখন সে তাহার দহিত থাকিৰার জন্য ইচ্ছা! জানাইলে গৌরাঙ্গদেব 
তাহাকে বারাণসী গমন করিতে অনুরোধ, করিরা কহিলেন, 'ভবিষাতে এ 
নগরীতে আমার ষহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে ।” ভপনমনিশ্র তদনুসারে 
বারাণসী নগরীতে চলিয়া! গেলেন । টৈতন্যজীবনের পরবর্ভা ঘটনায় জান! 
যাইবে যে, সন্ন্যাষের পর যখন তিনি কাশীতে গিয়াছিলেন, তথন দুই মাস 
কাল এই তপনের গৃহ্থে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন এবং এ ব্যক্তি তাহার এক- 
জন গ্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল ॥। 

উপরোক্ত আধ্যায়িক1 পাঠে স্বভাবতঃই মলোমধ্যে ন্ন কথ! ৯ 
স্থিত হয়। প্রথমতঃ. তখন পর্য্যন্ত ত. গৌরচন্ত্র ধর্ম্োপদেষ্টার ভার গ্রহণ 
করেন নাই $ তবে কিরূপে তপনমিশ্রকে ধর্োপদেশ দেওয়া সস্তব ছয়? 
দ্বিতীয়তঃ তিনি, কি তখন জানিতেন যে, পর জীবনে তিনি সন্থ্যাস গ্রহণ 
করিয়। কাশীতে তপনের গৃহে .অবস্থিতি করিবেন ? যদ্দি, তাহা, জানিতেন, 


১৩৬ ' চৈতন্যলীলাম্বৃত 


তবে ইস্থায় পয়ে গুনরাগ় ধারপরিগ্রহ ফর] সম্ভব হয় কিলা? বৈষ্ঞবাঁচার্যয- 
গণ তাহাকে উশ্ব্ল বলিয়া তিশ্বাস করিয়া] তাহার মর্ত্যলীলার ইচ্ছাই ইহার 
স্বলীভূত কারণ বলিয় ব্যাখ্য। করিয়াছেন । কিন্ত আমরাসে পিদ্ধান্তে সায় 
ফিতে পারি না। তবে আমন এসঘ্বপ্ধে কি বলিব? আমর! কি বলিব যে, 
তিনি পুর্ব হইতেই সমস্ত জানিরা তপনমিশ্রকে কাশী যাইবার উপদেশ 
দিয়াছিলেন ? বড় কঠিন সমস্ত । ভবেষদি উপাধ্যানটাকে অতৃযুক্কিতে 
অন্ুরঞ্জিত বল! যায়, হ্যা! হইলে মীমাংলমর বিষয় অনেকটা মহজ হুইয়! 
জীড়াস্ব। ভপনামশ্রের সহিত পরিচয় ও তাহার উপদেশে তপনের তত্ব- 
ঘভানের উদয় হওরা ও বৈরাগোর উত্তেজনায় কাশী গমন করা, ইহার কিছুই 
অসম্ভব নহে।  গবে গৌরাঙ্গ যে স্বীর় ভবিষ্যৎ্মন্ন্যাস জানিয়া তাহাকে 
কাশী যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ বিশ্বান করা কঠিন। চৈতন্য- 
চরিতান্বত রচিত কৃষ্মান কৰিরাজও ইহার মীমাৎস! করিতে ন1 পারিয়! 
বলিক়্াছেন $-- | | 
প্প্রতূর অনন্ত লীল! বুঝিতে না! পারি ; 
স্বর্গ ছাড়াঞ্া কেন পাঠান কাশীপুরী ?”৮ 

গৌরচজ্জ পরম ন্বুখে পূর্বাঞ্চলে বসতি করিতেছেন, এদিকে নবন্বীপে 
ছাহার গৃহে ধে বিপদ উপস্থিত, তাহ! জানিতে পারেন নাই। তাহার বাটী- 
ভটাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাহার পত্বীর প্রাণ- 
বিকোগ হইল । বিকাশোন্ুখ কুসুম কলিকাতেই শুকাইয়া গেল।, শচীর 
গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল । প্রাণের সদৃশ প্রিল্লতম! বধূর বিয়োগে 
পচীমাতার হৃদয় বিদীণ হইল এবং তাহার কাতরক্রন্দনে কঠিন পাষাণও 
বিদীর্ণ হইতে লগিল। কিন্তু বিধাতার নির্ধন্ধ কে থণ্ডাইতে পারে ? বোধ 
হয়; পন্ন্যানে গেলে পতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণ। হইতে রক্ষ/ করিবার জন্যই বিশ্ব- 
জননী আপনার প্রিয়কন্যাকে অমৃতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। বাহ। 
হউক, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়া বিধিপূর্ববক জান্ববীতীরে ঠতাহার 
অন্তোসটিক্রিরা সম্পন্ন ঝরিবেন এবং অপ্রিয় সংবাদ দিয়া গৌরচন্দ্রকে ব্যথিত 
করা অটৈধ বোধে কোন সমাচার পাঠাইলেন ন।। বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ সর্প- 
দংশনে লঙ্ীর পরলোক যাত্রা স্প্টতঃ শ্বীকার না করিয়। বলেন যে, স্বামী- 
বিরহই ছুজন্গ ূপ ধারণ করিয়! তাহাকে দংশন করিয়াছিল। 
.কিয়গ্দিন পরে গৌরচজ পেশে, প্রত্যাগমনের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 


বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ তাহাকে নান। প্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দিতে লাঁণি- 
লেন। তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া! দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য যার! 
করিলেন । বোধ হয়, এই তাহার জীবনের শেষ উপাঞ্জন। রঃ 
বছ শিষ্য ও ধন সম্পত্তিতে পরিবৃত হইয়! নিমাই পণ্ডিত স্বভবনে উপ- 
নীত হইলেন। তখন তাহার উৎসাহে হৃদয়পূর্ণ এবং অনেক দিনের পর 
জননী ও ভার্ধার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশার প্রাথ আশান্বিত। 
কিন্ত হান! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাহার আশা ভীষণ 
নিরাপায় পরিণত হইবে । বাটী, আসিয়! নিমাই জননীকে প্রণাম করিয়। 
তাহার হস্তে অর্থ সামগ্রী প্রদান করিলেন । বুদ্ধিমতী শচী ঠাকুরাণী হৃদয়ের 
উচ্ছূপিত শোকাবেগ সম্রণ করিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং তিনি 
যাহাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্ত পত্বীবিয়োগ সংবাদ জানিতে না পারেন, 
সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌরচন্ত্র আহারাস্তে বিষুমণ্ডপে বদিয়! 
আত্মীয়দিগের নিকট বঙ্গদেশের কথা বলিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গ'লের 
কথ! অনুকরণ করিয়! কতরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ 
কেহই অপ্রিষ্ধ সংবাদ বলিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকাঁল পরে তিনি 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তাহার জননী অতি বিষঞ্ধ চিত্তে বসির! 
আছেন। বহু দিনের পর বাটী আনিয়াছেন, ইহাতে জননীর মনে কত 
আনন্দ হইবে ; তাহার পরিবর্থে তিনি বিমর্ষ চিত্তে রহিয়াছেন দেখিয়। 
গৌরের মনে কতকট।! সন্দেহ হইল । পরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জটনক 
প্রতিবেশী ভাছাকে পত্ীর বিয়োগ সংবাদ বুলিয়! ফেলিলেন। এই নিদারণ 
বাদ শ্রবণে গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়। নিস্তব্ধ ভাবে দড়াইয়! রহি- 
লেন; নীরবে অবিরল অশ্রধার! গওস্থল বহিয়া' পড়িতে লাগিল। তিনি 
কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই জননীর কাতর ক্রনান শ্রবণ 
ও নিজের হূর্ধলত! ম্মরণ করিয়া! প্রন্কৃতিষ্থ হইয়। মাতাকে সান্বনা করিতে 
লাগিলেন। 
পুত্রের মধুর সান্বনায় শচীদেবী ক্রমে ক্রম শাক সংবরণ করিতে 


পারিলেন। 


ঙ্ক 
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রঞ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর গৌরচন্ত্র পুনরায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত 
শহুইলেন। মুকুন্দ সঙীয়ের চগ্ডীমণ্পে তাহার টোল বধিত ; বঙ্গদেশে অন্ধ 
পশ্থিতি সময়ে টোলের কার্ধ্য বন্ধ ছিল। তীহার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রচার 
হইব! মাত্র পাঠার্থীগণ আসিয়! উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার বিদা- 
চর্চায় সঞ্জয়ের বাকী শরগরম হইয়া! উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, 
গনী বিযোগের শোকের তীব্রত। ততই হাস হইতে চলিল, শাণিত ক্ষুর ধারে 
মর্চে পড়ির] গেল । "অবশেষে হৃদয়ের অন্তরন্তলে শোকের এক কাল আব- 
রণ পড়িয়। থাকিল; স্মৃতির আকাশে একটা বিষাদের রেখা মাত্র 'থাকিয়। 
গেল। ক্রমে ক্রমে নিমাই পণ্ডিত গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিবিষ্ট 
হইয়া পড়িলেন। কথিত 'আহ্ছ, এই সময়ে তিনি তাহার পড়,য়াদিগের 
মধ্যে "সন্ধা বন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের করণীয় 
অনুষ্ঠান করিভে-দ! দেখিলে অথবা হুন্ণাতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিলে, পরিহাস 
ও উপদেশচ্ছলে -াহাদিগকে তর্ক করিয়া দিতেন । ভাঁহার জীবনের এই 
এক বিশেষ ভাব দেখা”যায় ঘেঃ শেঘ জীবনে বেদধর্ম পরিত্যাগ ককরিয়। 
হাগবত্রধপর্ম সাধন করাই শ্রেষ্ঠধর্মী ইত্যাদি মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি অনধিকারী ব্যক্তিদিগফে কখন বেদবিহিত আশ্রম-ধর্ম ত্যাগ করিয়! 
ধর্ম শূন্য 'হইভে উপদেশ দিতেন ন1) বরং তাহাদিগের -বিশ্বাসানুসারেই 
স্বীয় শ্বীর কর্তব্য পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন । যেখানে তিনি 
বুঝিতে পারিতেন ঘে, প্রচলিত মত পরিত্যাগ করিয়া উপদিষ্ট বাক্তি উচ্চতর 
ও পবিভ্রতর সাধনাঙ্গে উঠিতে পারিবে না, সেখানে তাহার বিশ্বাসের উপক্র 
আঘাত করিয়! তাহাকে নান্ডিকতার সঙ্গেহ দোলায় নিক্ষেপ করা তাহার 
অতে 'অভীঘ দ্দুষপ্বী্ঘ ছিল। এসম্বন্জে এক্ষণকার প্রচারপ্রণালী অপেক্ষা 
'্ভাহার পথ অতি পরিষ্কার ও সমুন্নত বলিয়া বোধ হয়। উপদিষ্টের বর্তমান 
বিশ্বালের ভিতর দিয় 'তিনি আস্তে আস্তে এমন কৌশলে তাহাকে উপরের 
পিড়িতে লইক়! যাইতেন যে, অবশেষে শিষ্যের বুঝ! ছুঃসাধ্য হইয়) উঠিত 
কেমন করিয়! তাহার জীঘনে এত ম্তমহৎ পরিবর্ভন ঘটিল। 

প্রাণের প্রিয়তম ভার্ধ্যার পরলোকগমনেই হউক বা ছুরতিক্রমনীয় 
স্বভাবের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারার জগ্তই হউক, এ বয়সেও গৌর- 
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চন্ত্রের বাঁপচপলত| আবার দেখা দিতে লাগিল; একটু:একটু করিয়া ছু 
সরস্বতী স্কন্ধে ভর করিতে লাগিল। গ্রত্যুফে উঠির। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যাদি 
সমাপন করিয়। টোলে যাইতেন। ষধ্যাহ্থে গৃহে আদিয়! মধ্যাহ্ন ক্রিয়াকলাপ 
সমাপনাক্তে'বিশ্রাম. ন। করিয়াই আবার বিদ্যালয়ে. যাইতেন, এবং নিশীখ 
রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগম্মন করিতেন $- ইহার মধ্যে সায়াহে কেবল একবার: 
সশিষ্যে গর্জাতীরে ও নগরীর পথে ভ্রমণ করিতে. বহির্গত. হইতেন। সে 
সময়ে নানা রূপ হাক্ত পরিহাসে সমর অতিবাহিত হইত । এমন লোক. ছিল, 
না যে তাহার বিজ্রপবাণে বিষ্ক' ন। হইত । কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার 
প্রগা্ শ্রদ্ধা ও সমাদর, ছিল-। পথে ঘাটে. মহিলাদ্দিগরে দ্েখিলেই. তিনি, 
সদন্ত্রমে সরিয়1.যাইতেন। | 
পুর্ববাঙ্গাল। হইতে-গৌরচন্ত্র বাঙ্গালের কথ শিখিয়! আসির়াছিলেনও। 
নবদ্বীপে বাস্ঠালের অভাব ছিল নাঃ স্থতরাং পথে. ঘাটে বাঙ্গাল দেখিজে 
আর রক্ষা থাকিত না। বাঙ্গালের কথ! ও- স্বর অনুকরণ করিয়। বিবিষ্ব 
ভঙ্গীনহকারে বিদ্রপ তরঙ্গ প্রবাহিত, হইত। রোন কোন দিন শ্রীহট্র 
ব্রাসীদিগের সহিত'ভয়ানক ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়! যাইত-। | 
গৌরচন্ত্র বলিতেন “অয় । অয় ! তুমি না! শ্রীঅট্রবাসী ?' তাহারা বা 
করিত “অয়! অয়! তুমি নিকোন্.দেহী ক৪তো| £ তোমার হেইদ্ধপুকম 
যে শ্রীঅট্রবাঁদী।, তাহাদের প্রচুর ক্রোধোদ্রেক ন। হইলে গৌর ছাড়িতেন 
না। তাহারা গালি দিতে দিতে পাছে, পাছে ছুটিত 3. গৌরচন্ত্র- পলাইয়ন 
ফাইতেন। কখন বা ধরিতে পারিলে তাহার কৌচ। ধরিয়া টানিয়। বাঙ্গাল- 
গণ শীক্দারধিগের দেওয়ানে লইয়া. যাইবার চেষ্ট করিত. খন পাঁডজন: 
মধ্যে পড়িয়া মিটাইয়। দিত। | 
অনেক দিম হইতে শচীমাতা পুত্রের পুনঃ দ্বারপরিগ্রহের হী ভা 
করিতেছিলেন। এক্ষণে তনয়ের দিন দিন চঞ্চলত। বুদ্ধি দেখিয়) এ: চিন্তা 
তাহার মনে. আরও বলবতী হইয়া! উঠিল। তিনি ভাঞ্িলেন নধবধূ'র 
মুখ দেখিলে নিমাই হয়ত চাপল্য পরিহার পুর্জাক লুথী হইতে পারিবে। 
কিন্ত নবন্বীপে- পুত্রের উপযুক্ত' কন্ঠা দেখিতে না" পাইরা তিনি: ব্যাকুল 
হইয়! পড়িলেন ১ এমন সময়ে তাহার মনে হইল “সনাতন রাজপপ্ডিতের 
একটী সর্ধবগুণযুক্ত মেয়ে আছে ; মেরেটীকে তিনি বাল্যকালে গন্গানান 
করিতে আসিতে দেখিতেন। : কণ্তাটী যেমন সুশ্রী ডেমনি নত. ও মঞ্জুর- 
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প্রকৃতি, নাম বিষুণপ্রিয। ; সেই মেয়েটীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটনা হইলে সর্বাঙ্গ 
সুন্দর হয়”, সনাতন পণ্ডিত নবদ্বীপের মধ্যে একজন সন্্রাম্ত বিষয়ী 
ব্যক্তি, অতি সচ্চরিত্র, উদার সরলম্বভাব এবং সদ্বংশজাত ব্রাঙ্গণ। 
তাহার বিষ্ুভক্তি ৪ আতিথেয়তা সর্বত্র, প্রসিদ্ধ। তাহার পদ্ঘবী রাছ্ধ- 
পণ্ডিত। কি কারণে এ পদবী হুর, জান! বায় না; তবে তিনিযে একভন 
গণ্য মান্ত ও ধন সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শচীদেবী পূর্বোক্জরূপে চিন্তা করিয়| কাশীনাথ মিশ্র নামক ব্রাঙ্গণকে 
ডাকিয়া আনিলেন ও তাহার প্রমুখাৎ সনাতন পণ্ডিতের নিকট আপন 
প্রস্তাব বলির! পাঠাইলেন। মিশ্র হাশর পণ্ডিতজীর সভায় গমন কগিয়। 
আদ্যোপান্ত সমস্ত কথ! ভাঙ্গিয়া বলিলে রাজপণ্ডিত আত্মীয়গণের সহিত 
পরামর্শ করিয়! বিশ্বস্তরকে কণ্তাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাশী- 
নাথ এই শুভ স্বাদ শচীকে অবগত করিলে, তিনি আশ্রীরম্বজন লইয়া 
মহা আনন্দের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ত করিলেন। আত্মীয় 
দিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান নামে একজন ধনী ছিলেন; তিনি বিশ্বস্তরের 
পরম হিতকারী বন্ধু ও হিতৈধী। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামাত্র 
বলিয়া উঠিলেন “ইহার সমস্ত ব্যরভার আমি এক! নির্বাহ করিব; আর 
এ বিবাহ সামান্ত বামুনে রকমে দেওয়। হইবে নাঃ রাজপুত্রের পরিণয়ের 
হ্যায় ঘট! করিতে হুইবে।” মুকুন্দনজয়ও এই প্রস্তাব আহলাদের সহিত 
অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপকের বিবাহবার্ড। শ্রবণে সকল শিষ্যেরাই 
মহ! আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ 
প্রথম বিবাহ হইতে যে শতগুণে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ্‌ 

এ দিকে কন্তাপক্ষেও সমস্ত দ্রবা সামগ্রীর আয়োজনাদি হইতে লাগিল। 
সনাতনপঞ্ডিত একজন সন্ত্রান্ত ধনাঢা ব্যক্তি; স্থৃতরাং তাহার কন্তার 
পাণিগ্রহণ রাজকীয় সমারোহে সম্পন্ন হইবে না কেন? এইকর্ধপে সমস্ত 
আয়েঞরনাদি সমাধ। ছুইলে,.বিবাহ স্ন্ধ একদিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় যায় 
হইয়া! উঠিল । পূর্বছহ্িক আরোজন সম্পূর্ণ হইলে রাজপগ্ডিতগণক ডাকা- 
ইয়। বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য আদেশ দ্িলেন। গণক কহিল 
“পথে আসিতে আসিতে বিশ্বস্তরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; 
তাহাকে, বিবাহের কথা বলিলে তিনি কাহার বিবাহ? কি বৃত্তান্ত ? 
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বলিয়া, কথা উত্ভাইয়া দ্িলেন। ইহাতে আপনার ষে অভিরুচি হক্ক 
করুন” ৃ 

গণকের মুখে এই কথা' শুনিয়। সনাতন পণ্ডিত দুঃখে, অভিমানে ৬ 
ক্রোধে ব্যাকুল হুইয়! পড়িলেন; এবং মনে ধনে স্থির করিলেন ষে, বখন 
গৌরাঙ্গ তাহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বড় একটা উৎম্ৃক নহেন ৯ 
তখন তিনি যাচিয়। কনা। দান করিবেন না। ৰ 

লোচনদান লিখিক্বাছেন যে, বিশ্বভরকে সনাতনের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল; 
সেজন্য যখন তিনি গশুনিলেন যে, বিশ্বস্তর তাহার কন্যার পাণিশ্বহণে 
তাদুশ সমৃত্ল্ুক নহেন, তখন তাহার ছুঃখের পরিসীমা থাকিল না। তিনি 
দিব! রাত্রি “গৌরাঙ্গ ধন হইতে বঞ্চিত হুইলাম”” বলিয়! ব্যাকুল অন্তরে 
ক্রন্দন ও বিশ্বস্তরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলির স্তব করিতে লাগিলেন। বলা 
বাহুল। এই চিত্রটী অতিরঞ্জিত। কারণ তখন পর্য্যস্ত গৌরাঙ্গ জীবনে 
এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যে তাহাতে তীহাকে ঈশ্বরজ্ঞান, হইতে 
পারে। বিশেষতঃ এ বিবাহের প্রস্তাব কিছু কন্যাপক্ষ হইতে উঠে নাই। 
গ্রৌরাঙ্গের পরবর্তী আচরণও এইরূপ সিদ্ধান্তের সন্পূর্ণ বিরোধী । তবে 
লোচন দাস একজন গৌরভক্ত ; চৈতন্যাবতারে তাহার অটল বিশ্বাস * 
'চৈতনাচরিতে তাহার গাঢ় প্রেমভাব। দেই ভাবাবেগের পরিচয় তাহার, 
গ্রন্থের প্রতি কথায়, প্রতি বর্ণনায় পাওরা যায়। এ অবস্থায় তদীয় মনের 
উচ্ছসিত ভাবের ঢেউ সনাতন পণ্ডিতের কাধ্যে ও কথায় যাইয়া লাগ 
কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এটি ৃ 

গণকের বাক্যে এতদূর হইয়। উঠিপ্াছে জানিতে পারিয়া বিশ্বস্তর অতি- 
শয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন? এবং অন্থতপ্ত হৃদয়ে তাহা সংশোধন করি- 
রার চেষ্টা করিতে লাখিলেন। তীহার এক ্রিয় ও বিশ্বাসী বয়স্তকে 
নিভৃতে ডাকিয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন এবং নিষ্ক লিখিত উপদেশ 
দিয়! তাহার ভাবী শ্বগুরের নিকট পাঠাইলেন । গৌর বলিয়া দিলেন 
'তুমি কোন ব্যপদেশে পগ্ডিতের সভায় ব্বও, “আমি ষে তোমাকে 
পাঠাইয়াছি তাহ! প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বলিতে পার 
যে গণকের সঙ্গে আমি কৌতুক করিয়াছি মাত্র; ইহাতে তাহার কেন 
কার্ধো শৈথিল্য করিতেছেন? আমার কথায় তাদের প্রাণে ষে কষ্ট হই- 
স্বাছে তাহাতে আমি বড়ই লঞ্জিত হইয়াছি। আমার মা যা করেছেন? 
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তাহাতে আর আমার কি কথা আছে? মাতৃাজ্ঞ লঙ্ঘন কর! আমার, 
সাধ্যাতীতি।” ৃ 

গৌরাক্ষের বয়স্তের মুখে এই: বৃত্তান্ত শ্রবণ কির রাঁজপণ্ডিতের সকল 
সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি মহানন্দে ও উৎসাহে বিবাহের শুভ দিন 
ধার্ধয করিলেন। বর ও কন্যা উভয়ের বাটীতেই মহ! ধুম পড়িয়। গেল। 
প্রথমে অধিবাস। অধিবাসদিন বাটাতে বড় চন্জ্রাতপ টান হুইল ৮ 
চারি দ্কে কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন ও. আত্ত্রশাখায়, বেষ্টন কর! 
হইল। মেয়েরা আঙ্গনাতে আলিপন। দ্রির। অন্ুরপ্রিত করিলেন এবং 
মঙ্গল কোপাহলে চারিদিক পুর্ণ হইয়! গেল। প্রাতঃকালে যত ক্রাঙ্গণ 
সজ্জন বৈষ্ণব, প্রভৃতিকে অধিবাসের পানশুপারী লওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ 
করা হইল। | 

অপরাহ্ন অধিবানের নিয় মত সময় একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়! 
উপস্থিত হইতে লাগিল; নান! প্রকার বাদ্যোদ্যঘ হইতে লাগিল ; ভাটগণ 
রায়বার গাইতে লাগিল ও পুরস্ত্রীর। মঙ্ঈলর্ধবন করিতে লাগিলেন। সভার 
মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র দমাসীন হইলে পান শুপারী বিতরণ কার্যয আরম্ভ হইল 
নবদ্ীপে ব্রক্গণের অস্ত নাই ঃ সুতরাং কত লোক আমিতে ও. যাইতে 
লাগিল, তাহার সংখ্য। হইল না। বিতরণ পদ্ধতিও মন্দ নয়; প্রত্যেকের, 
কপালে চন্দন ও মন্তকে পুষ্পমাল। অর্পণ করিয়া এক এক বাট] পান দেওয়! 
হইল। ব্রাঙ্গণজাতি চিরকালই লোভী; অনেকে একবার লইয়। বেশ- 
বদলাইয়। প্রতারণাপুর্বক বভুবার লইতে লাগণিল। উদারম্বভাব গৌরচন্দ্ু 
এই. উৎপাত লক্ষা করিয়া তাহ! নিবারণের একটা চমৎকার উপায় উদ্ভাবন 
করির! বন্ধুগণকে বলিয়া দিলেন যে; প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন. জনের পরিমাণ 
দেওয়! হউক। এই উপার অবলম্বন করাতে শঠতা প্রতারণা তত তিরোঁ 
হিত হইল % বর সকলে একবাক্যে জয়, জয়ধ্রনি করিক্না গৌরের প্রভূত্ত 
গুণ কীর্ভন করিতে লাগিল | 

তৎ্পরে রাজপঙ্ডিত গ্মায্মীযর় ও বিপ্রবর্গে পরিবৃত, হইয়। নৃত্যগীত ও 
অদিবাসনামশ্রী সঙ্গে লইয়া! সভাস্থলে উপনীত হইলেন ও বেদমন্ত্র পাঠ 
করিয়া গৌরের অঙ্গে গন্ধ ম্পর্শ করাইয়। শুভ আশীর্বাদ করিলেন. । বিশ্ব- 
স্তরের আত্মীগণও এইন্পে কন্তার আশীর্বাদ করিয়া আসিলে সেদদিনক|র 
উত্সব শেষ হইল। | | 
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অধিবাদের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই স্ত্রীগণ নালা অলঙ্কারে 
'তুষিতা হইয়া! বাজন। বাক্জাইতে কাজাইতে জল সহিয়! আসিলেন। 
প্রতাষে গাত্রোথান করিয়া বিশ্বস্তর আত্মীয়গণে পরিরৃত হুইর়1গঙ্গানান 
ও বিষুগ্পুজা সমাপন করিয়! নান্দীমুখ কর্মাদি করিতে বসিলেন। এ দিকে 
গঙ্গাপূজা, ষঠীপূজা, লারীদিগকে তৈল হুরিদ্রাদি বিতরণ প্রভৃতি স্ত্রীআচার 
সকল অনুষ্টিত হইতে লাগিল। আঅপরাহে ব্রাহ্ষণ ও আত্ীয়দিগকে সামা" 
জিফ মান ও অবস্থানুসারে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইল । বেল! 
অবসন্ন হইলে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল ও বরের বেশবিস্তাস 
হইতে লাগিল। 

পুর্বশগণ গৌরের -সর্ধাঙ্গ চন্দনে চর্চিত করিয়া কপালে অর্দচন্ত্রাকারে 
চন্দন তিলক দ্দিলেন। শিরে সুন্বর মুকুট, গলার সুগন্ধি পুষ্পের মাল রাজি, 
নয়নে কজ্জল, পরিধেয় পীতবর্ণের পষ্ট বস্ত্র, শ্রুতিমূলে ন্ুুবর্ণ কুগডল এবং হস্তে 
দর্পণ শোভা পাইতে লাগিল। | : 

এক প্রস্থর বেল। খাঁকিতে বিবাহ্যাত্রা! বাহির ছইল। জননীকে প্রদ্- 
ক্ষিণ করিয়া ও উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের পদধুলি লইয়া! শ্রীগৌরাঙ্গ বিচিত্র 
দোলায় চড়িম্বা বিবাহ বিজয় করিলেন ও এক প্রহরকাল নগরের সর্বত্র 
ভ্রমণ করিয়া গোধূলি সময় কন্তালয়ে উপস্থিত ছইবেন, পরামর্শ হইল । 
প্রথমে ভাবীরথীতীরে যাইয়1 গঙ্গাদর্শন ও প্রণামাস্তে নগরের পথে পথে 
বিবাহ যাত্র! মহা ধুমধামে বেড়াইতে লাগিল। সাজ সজ্জা ও বাবা ভাতের 
বর্ণন। বৃন্দাবন দাস এইরূপে করিয়াছেনঃ_ 

বুদ্ধিমন্ত খানের আদেশে পরম সুন্দর দোলা সঙ্জিত হইয়া আনীত 
হইলে বিশ্বস্তর তছৃপরি আসীন হইলেন? ব্রাহ্মণগণ স্থুমঙ্গল বেদধবনি 
করিতে লাগিলেন, ভাটগণ রায়বার পড়িতে লাগিল, আগে আগে 
বুদ্ধিমস্তের পদাতিক ও পাটোয়ারগণ দোসারি হইয়* চলিল তাহার 
পশ্চাতে নানা বর্ণের পতা'ক! উড়াইয়া কতক লোক, তাহার পশ্চাতে বিদু- 
যক, ভাড় ও নর্ভকীগণ নাচিতে নাচিতে চলিন, জাহার পর জয় ঢাক, 
বীর ঢাক, মৃদঞ্গ কাহাল, দামামা, দগড় বংশী করভাল, বরগে! শিপ! ও 
পঞ্চশব্ধী বেণু শ্রেণীবন্ধত্রমে বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরেরা চলিল এবং 
তাহার মধ্যে প্রায় দহন বালক নাচিতে নাচিতে চলিল। বিবাহযাত্রা 
দেখিয়া লোকে বিস্থিত হুইয়1 গেল ও বলিতে লাগিল “এই নবদ্ধীপে আমর! 
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"অনেক জশাকজমকের বিবাছ দ্বেখিয়াছি বটে; কিন্তু এমন অমান্ষধী বিবাহ- 
শোভ। স্তে৷ কখন দেখি নাই” | যাহাদের ঘরে দ্বপবতী কনা ছিল; তাহার! 
এমন বরে সম্প্রদান করিতে পারিল ন1 বলিয়া বিমর্ষ হইল। 

এই সব বর্ণনা অন্তিরঞ্িত হইলেও অসম্ভব নহে। তবে কথা হইতেছে 
ষে ছুই বৎসর পরে এমন সাধের পরিণীত। ভাধ্যপকে ধিনি পরিত্যাগ করিয়। 
কাঙ্গালের বেশে পথে পথে হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইবেন, তীহাঁর পক্ষে 
কি এমন ঘট! করিয়। বিবাহ কর! সাজে? সাজে বৈ কি? নইলে মন্নুষ্যের 
অনূরদর্শিতা থাকে কোথায়? গোৌরচন্দ্র মসাধারণ মানুষ হইলেও মানুষ? 
'ভগবৎপ্রেরিত হইলেও মানবীয় ছূর্ধ্বলতাঁর অধীন; তাই এই অপরিণাম- 
দর্শিতা। প্রিয় পাঠক! ইহাকে লোকশিক্ষার্থ অমান্ুষী লীল! বলিতে চাও 
বল; ক্স্তু তাহাতে মানবত্ব ডুবে না। ভগবত্বে মানবত্ব অসম্ভব; মানবত্বে 
ঘগাবত্বই তত্বকথা। 

ঠিক গোধুলি সময়ে বৈবাহিকদল রাঁজপঞ্ডিতের বাঁটাতে প্রবেশ করিল। 
তখন উভয় দলের বাদ্যতরঙ্গে, লোককোলাহলে ও আলোক মালায় 
উৎসব প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। কন্ত।কর্তা স্বঘলে সমবেত হইয়া! জামা" 
তাকে প্রত্যুদগমন করিলেন। ক্রমে বরণ, স্ত্রী আচার, সাতপাক, মাল: 
বদল ও সম্প্রদ্ণান মকলই সম্পন্ন হইল । লোকের হৈ হৈ চৈচৈ, স্ত্রীক্ের 
উলুধ্বনি, উভয় দলের হান্ত পরিহাস, শঙ্খাদির মাঙ্গলা রবে মিশিয়। 
অন্তঃপুরের গাস্তীর্ধ্য ও নিস্তন্ধতাকে বিদ্রপ করিতে লাগিল। সেরাত্রি 
সেই ভাবেই কািরা গেল। .বাসরশধ্যার পাড়ার মেয়েদের সরল ও 
কুটাল নান। রকমের তামাসা, ও গগুগোলে নবদম্পতীর নিদ্রা! মাত্র হইল 
না| প্রাতে কুশগ্তি কাদি সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতজী পরমসস্ভোষে বর- 
যান্রীধিগকে ভোজন করাইলেন ও ধেনু, ভূমি, ধনরত্ব ও দাসদাসী প্রভৃতি 
যৌতুক দিয়া! অপরান্ধে কন্তাজামাতাকে বিদার দিলেন। পূর্ব দিনের 
সার স্বদলে সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া গৌরচন্দ্র সন্ধ্যারাত্রিতে নবো়া বধূ 


লইয়৷ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাহ! দেখিয়া জননীর আনন্দ সাগর 
উথলিয়। উঠিল। | 


'শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বস্তর) 
চুষ্ব দেই সে চাদ বদনে? 
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আননো বিহ্বল হিয়া, এয়োগণ মাঝে গিয়া, 
বধূুকোলে শচীর নাচনে 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 
"* গয়াগমন। 


কথিত আছে, এই সময়ে ধর্মশূন্ত জগৎ দর্শন করিয়া নবদ্বীপের ক্ষুত্ 
বৈষ্ঞ$বদল সর্বদাই দুঃখান্থৃভব করিতেন); এবং জীবের ছুংখ দর্শনে রোদন 
করিতেন। কিন্তু তাহাদের কথার কর্ণপাত করে এমন কয়জন আছে? 
সকলেই আপন আপন সুবৈশ্বর্ধ্ে মন্ত । তাহাদের কথায় কর্ণপাত কর! দুরে 
থাকুক, তাহাদিগকে দেখিলে লোকে বিদ্রুপ করিত, সন্থীর্তনে ও তজনে 
বাধ। দিত, নানারূপে অত্যাচার করিত ও শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়। দিত । 
করুণহ্ৃদ্রয় বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়। কায়মনোবাক্যে জীবনিস্তারের 
জন্ত প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । অগহায়ের সহদর ধিনি, তিনি এই সময়ে 
একটা মরল প্রেমিক ও অকপট ভক্ত জুটাইয়। দির! ভক্ত মণ্ডলীর উৎসাহ 
বৃদ্ধি করিলেন । ষে প্রকারে হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত প্রমুখ তক্তদলে আনিয় 
যোগ দ্িয়াছিলেন তাহ] পুর্বে বধিত হইয়াছে। 

লোকে বলে পাতাচাপ1 কপাল, আর পাথরচাপা কপাল । পাথর চাপ! 
কপালে পাথরও উঠে ন1, কপালও ফলে না। গৌরুর কপাল পাঁতাচাপা ) 
একটু বাতাসে পাতাটা উড়ে যাওয়া মাত্র কপাল ফলে গেল। শ্িদ্ধ কোমল 
জলগর্ভ। নির্বরিণীর মুখ ছুই চারিটা তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত ছিল, কোথা হইতে 
একটু নির্মল দক্ষিণা বাতাস বহি, তৃণ কয়টা সরিয়] গেল, আর প্রমুক্ত, মুখ 
দিয়া শীতল নির্খবল জল অনর্ণলধারে প্রবাহিত হইতে 'লাগিল। ফলতঃ 
গৌরের ধন্ম জীবনবিকাশের গয়াগমন উপলক্ষ মাত্র । বিধাতা তাহার 
হদসগ্রতরবণে প্রেমভক্তিরদলের জুধারাশি স্বহস্তে পূরিয়! দরিয়া উপরে শাস্ত- 
জ্ঞানের একখানি শরাব আঁটিয়। দিয়া ছিলেন । আবরণথানি সপিয়া যাও- 
য়ায় তাহার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত বেগে অনপ্তের দিকে ছুটিয়। চলিল ; 
জাতিকূল ধনমানের, পর্বত. তাহাকে কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে 


পারিল না। 
০ 
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দেশের প্রচলিত প্রথান্ুসারে পিভৃকত্য করিধার জন্ত জননীর আজ্ৰ! 
লইয়! গৌরচন্ত্র গয়ায় চলিলেন $ সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্য ও কোন কোন 
আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন । সঙ্গীদিগের সঙ্গে নানাক্ধপ শান্তর ও ধন্মকথ৷ 
কহিতে ফহিতে শচীনন্দন বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিলেন। নানা 
দেশের নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্ত দর্শনে তাহার উদ্দারচিত্ত আরও উদা- 
রতা লাভ করিল, মন যেন অনস্ভের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং 
তিনি অননুভূত নিশম্মলস্থথ অনুভব করিতে লাগিলেন। আত্তে আস্তে 
সাহার প্রাণে যে সমূহ পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহা তিনিও তখন বুঝিতে 
পারেন নাই। পণ্ডিতের| বলেন যে, উাগমের ন্যায় শুভ ঘটনার পূর্ববা- 
ভাস প্রাণের অভ্যন্তরে দেখা দেয়; এথন বিশ্বস্তরের জীবনাকাশে সেই 
আভাস লক্ষিত হইতেছিল। 'এক জায়গার পাহাড়ের উপর দিয় যাইতে 
যাইতে একট কুরঙ্গ মিথুনের দাম্পত্য ক্রীড়া দর্শনে গৌরচন্দ্র সঙ্গীলোঁক 
দ্িগকে লক্ষ্য করিয়! উপদেশ দিতে লাগিলেন£--“দেখ ভাই ! কাম, ক্রোধ, 
লোভ মোহাদি রিপুগণের শাসনে পণুর1 নিরন্তর উম্মত । পণুদিগের 
মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, মীনুষেও তাহাই আছে? তবে মানুষের বিশেষত 
এই যে তাহার ফ্ষ্ঝজ্ঞান আছে। শ্রীকৃষ্ণ না ভজিলে মানুষ এই পশু 
হইতে৪ অধম?। গরাপথের আর একটী বৃত্বীস্ত উল্লেখ করা উচিত। 
চির নাযে নদীতে স্ানাবগাহন করিয়। যাত্রীদল মন্দার পর্বতে উঠির! 
মধুস্দন বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে নামিয়! বিগ্রহ পুজক 
এক ব্রাহ্মণের বাটাতে অবস্থিতি করিলেন। সে দেশের ব্রাহ্গণদিগের 
আচার ব্যবহার এদেশের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। তাহ! দেখিয় 
সমভিব্যাহারী যাত্রীদিগের মধো কেহ কেহ গৃহস্বামীকে অবজ্ঞাকরিতে 
লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহ! লক্ষা করিয়। ছুঃখিত হইলেন। তাহার প্রাণে 
মানুষের বিশেষতঃ বিষু্ভক্তের অপমান সহা হয় না। ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 
সময়ে তাহার ভয়ানক জর হইয়াছিল। সঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত 
হইরা তাহার রোগ শুশ্রষাঁও ওষধপ্রয়োগ করিতে লাগিল ? কিন্ত কিছুতেই 
ব্যাধির হাস হইল না। তখন রোগী আপনার চিকিৎসা আপনিই করিলেন। 
কথিত আছে যে, গৃছন্বামী ব্রাহ্মণের পাদোদক লইয়! পাঁন করায় তিনি 
ব্যাধিমুক্ত হইলেন । বাহার! সেই ব্রাহ্ণকে অবজ্ঞ। করিয়াছিলেন, তাহারা 
বুঝিলেন যে, তাহাদিগের শিক্ষার্থই এ দৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত হইল। তীহারা 
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আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিলে গৌরসুন্দর এই শ্রোকটী পাঠ, 
করিলেন ৮” 
“চণ্ডালোহপি দবিজজশ্রেষ্জে। হরিভক্তিপরায়ণঃ ১. 
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোইপি শ্বপচাধমঃ 1, 
অর্থ--তোমর! বামনাইর বড়াই করিও না). ভক্তিবিহীন বামুনও 
চগ্ডাল ॥ আর ভক্তিমান্‌ চগ্ডালও পূজনীয়। 
কিছুদিনাস্তে বাত্রীদল গয়াধামে উপনীত হইল। ব্রহ্ষকুণ্ডে স্নান 
করিয়া যাত্রীগণ চক্রবেড়ের মধ্যে গিয়। বিষুপদচিহ্ন দর্শন করিলেন । 
গয়ালী পাগাগণ পাদচিভ্রের আবরণ উন্মুক্ত করিয়। দিয়! বিষুক্পাদপন্মের 
মহিম! কীর্তন করিতে লাগিল$ গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবো- 
চাস উথলিয়! উঠিল ; কত ভাবলহরীই ষে' প্রাণে উঠিতে লাগিল, তাহ! 
বর্ণনায় শেষ হয়না । তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময়), 
এতদিন কেবল পাণ্ডিত্যের বাস্থাড়ন্বরে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। শুভ- 
ক্ষণে আবরণ উন্ুক্ত হওয়ায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি প্রকাশ হইরা পড়িল । 
ইহার পর দেখা যাইবে যে, অল্লপমাত্র উদ্দীপনাতেই তীয় ভাবাবলি, 
অসমোর্ধভাবে উদ্দীপিত হুইয়! উঠিত 1 গয় পথে সেই উদ্দীপনার আরম্ত » 
গক্াক্ষেত্রে তাহার গাঢ়তা এবং শেষে তাহার অদম্য উচ্ছাাস। ইহাই 
তাহার জীবনের উজ্জল ছৰি ও এই প্রগল,ভা ভক্তি চিরিহিভিং তাহার 
মর্ত্যে অবতরণ। 
বিধাতার গু বিধান অতি বিচিত্র স্বেষা চায়; সে তা পায়, কথার 
সার্থকতা যদি কোনথানে থাকে, তবে তাহা দাধু জীবনেই লক্ষিত 
হইবে । হুরিচরণ পাইবার লালসায় গ্রুব ব্যাকুল হইয়। বাহির হইলেন, 
অমনি সছ্ৃপদে্। নারদের সাক্ষাৎকার লাভ হইল; দেবনন্দন ঈশ! প্তার 
অন্বেষণে ব্যাকুল ; অবগাহক যোহন হাজীর । গোরাটাদের প্রাণে ভগবতৃষ্ণ! 
যেই প্রবল হুইল, অমনি সদ্গুরু আনিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীর 
সঙ্গে হঠাৎ তাহার পুনর্ষিলন হইল। ্ 
এদ্ৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে 
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ।”? 
সেই নবদ্বীপে সাক্ষাৎ, তাহার পর এই দেখা হইল ।. তখনকার অব 
আর এখনকার অবস্থা-আকাশ পাতাল তেদ ভাবিয়! গৌরচন্্র কিছু লজ্জিত 
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হইলেন । পুরীকে প্রণাম করিলে পুরীগোসাই গাঢপ্রেমে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন ও উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। শচীনন্দন পুরীকে 
সম্বোধন করিরা ব্যাকুলতাবে বলিবোন, “আমার গয়ার় আপ! সার্থক হইল; 
কথিত আছে যাহার নামে গর়ায় পিও দেওয়। যার, সেই উদ্ধার হয় 
কিন্ত আপনাকে ঘেখিলে কোটি কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। 
আপনি সকল তীর্থের সারতীর্থঃ আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়। 
কুষ্ণপাদপদ্মের অমুতরস পান করান্‌ ।* 

ঈশ্বর পুরীও গৌরের পাণ্ডিত্য ও গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলি- 
লেন “ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি সত্য বলিভেছি ষে তোমাকে দেখিলে 
আমার পরমানন্দ লাভ হয়; আমার বোধ হয় তোমাতে ঈশ্বরাৎশ আছে; 
নইলে তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণদর্শনের স্থুথ হইবে কেন ?* এই কথ! শুনিয়! 
গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন:_-হ| “আপনার বড়ভাগ্য বলিতে হইবে ॥ 

ইহার পর কিছু সময়ের জন্য উভয়ে বিদায় লইলে গৌরচন্দ্র লৌকিক 
কার্ধ্য করিতে লাগিলেন; ফন্তৃতীর্থে বাঁলীর পিওদাঁন, গিরি শৃঙ্গে প্রেত" 
গয়ায় শ্রাদ্ধ, রামগয়া, বুধিষ্টিরগয়া, ভীমগয়া॥ ষোড়শীগরা, শিবগয়াঃ ত্রহ্ধ- 
গয়! প্রভৃতি স্থানে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে গরাশিরে পিগুদান 
ও ব্রঙ্গকুণ্ডে মান করভঃ বাসায় আনসির। রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন্‌ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে কষ্ণগুণ গান করিতে করিতে প্রমত্ত মাতঙ্কের 
সার টুলিতে টুলিতে ঈশ্বরপুরী আ.িরা উপস্থিত হইলেন। গৌরহুন্দর 
রন্ধনের কার্ধা পরিত্যাগ, করিয়া! গরম সম্ত্রমে নমস্কার করিয়া পুরীকে বসা- 
ইলেন। পুরী গৌপাই প্রস্থতান্ন দেখিয়া বলিলেনঃ-_“আমি ভাল সময়ে 
আপিয়াছি। গৌরচন্ছ পুরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়। উত্তর করিলেনঃ-- 

“আমার ভাগ্যে যদি আসিয়াঁছেন, তবে এই অন্ন ভোজন করুন ।” পুরী 
বলিলেন “তুমি কি থাইবে ?” গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন “আমি আবার 
রাধিব ?” ক 

পুরী। “আর পাকের" প্রয়োজন কি? যে অন্ন আছে তাহা ছুই জনে 
ভাগ করি খাই না কেন?” 

গৌরাঙ্গ । “তা হবে না! আপনাকে নব অন্ন খাইতে হইবে |” এই 
বলিয়া তিনি আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়াদিয় সমস্ত অন্নব্যগন স্বহস্তে 
পরিবেশন করতঃ ঈশ্বর পুরীকে ভোজন করাঁইলেন ও আপনার জন্ত পুনঃ 


, উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৪৯ 


পাক করিক্কা লইলেন এবং ভোজনান্তে মাল্য চন্দন দিয়! পুরীর যথেষ্ট অভ্য- 
না৷ করিলেন। অন্তদ্দিনে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বরপুরীকে নিভৃতস্থানে পাইয় 
তাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবাঁর অভায জানাইলেন । পুরী গৌসাই 
উত্তর করিলেন£- 
“পুরী বলে মন্ত্র বলিয়া কোন্‌ কথা? 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ধথা ।৮” 

তৎপরে ঈশ্বর পুবীর নিকট গৌরচন্ত্র দীক্ষিত হইলেন। তাহার দীক্ষা- 
গ্রহণ সাধারণ লোকের স্তায় নহে। প্রথমে যতর্দিন পর্য্যস্ত ব্যাকুলতার 
উদয় হয় নাই, তত দ্রিন তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তাও করেন্‌ নাই; ব্যাকু- 
লতা আপিলে আত্মার বলাবল ও আভ্যন্তরীণ স্পৃহা! পরীক্ষা করিয়৷ গুরু- 
প্রকৃতি নির্ণয় করিয়! লইলেন এবং শ্রদ্ধাভক্তির উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। দীক্ষান্তে নবশিষ্য অতীষ্টদ্দেবকে নিবেদন করিলেন এই 
দেহ প্রাণ মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম । আপনি প্রসন্ন হউন আমি যেন 
অচিরে কৃষ্ণ প্রেমসাগরে ভামিতে পারি” । 
" তখন গুরুশিষ্যে প্রেমে পুলকিত হইয়! পরস্পর গাঢ়তর আলিঙ্গন 
করিতে লাগিলেন । উভয়ের পুলকা শ্রুতে উভয়ের শরীর অভিপিঞ্চিত হইল ৯ 
মহাভাবের পৃর্বাবস্থা দেখ! গেল। | 

এখন হইতে দিন দিন গৌরের ধর্মরাঁজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল + 
দিন দিন ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতে চলিল। পূর্বের বিদ্যা গৌরব ও দাম্ভিকত। 
কোথায় পলায়ন করিল? ভগবত প্রেম সাগরে তিনি ভাদিতে লাগিলেন । 
সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই। তাহার সন্বন্ধে দিনদিন সকলই নূতন ও 
আশ্চর্ধয দেখ! যাইতে লাগিল । বিধাতার করুণাহস্ত তাহার আত্মাকে 
তায়! চুরিয়া নবভাৰে গঠন করিয়া জগ্রতে হরিভক্তি ও হরিলীলা প্রচারের 
উপযোগী করিয়। তুলিল। ইহারই নাম নবজীবন লাত। দীক্ষাগ্রহণের 
পর কতক দিন ভিনি গর়াতে ছিলেন ; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ তাহাকে 
আকুল করিয়া তুলিল। “কোথা যাই? কোথা যাইলে ভীহাকে পাই ? 
কেমন করিয়াই বা প্রাণের তৃষ্ণ1 চরিতার্থ হয় ?৮ নিরস্তর কেবল তিনি এই 
চিন্তাই করিতে লাগিলেন । আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, আলাপে, কিছুতেই 
স্বাস্থ্য নাই। কি যেন পাইতে চাই, পাই না; কিসের জন্ত যেন প্রাণে ফাক 
ফাক লাগে; এই ধেন ধরি ধরি, আবার ধরা দেয় না) কিযেন দেখি 


১৫০ চৈতন্যালীলামুত। 


দেখি, আর দেখিতে পাই না। এই ভাবে তাছার সময় অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। অপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষে এ অবস্থা বর্ণন৷ করিতে যাওয়। ধবষ্টতা মাত্র । 
যাহার অন্তরে এই স্বর্গীয় ব্যাকুলতা বিধিয়াছে, কেবল সেই ইহার বিক্রম 
বুঝিতে পারে। সময়াস্তরে তিনিই এ কথ! এইক্মপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;- 
*এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে? ইত্যাদি । এক্ষণকার 
অবশ্থ। বৃন্নাবন দাস মছাশয় এইরূপে বলিয়াছেন £--একদিন নিভৃতে বপিয়! 
গৌরচন্দ্র নিজ ইঠ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানানন্দে বিভোর হুইয়! পড়ি- 
লেন। ক্ষণকাল পরে প্রাণে মহ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। তিনি কাদির! 
অস্থির হইয়! বলিতে লাগিলেন ; “কৃষ্ণরে ! বাপরে ! আমার জীবন শ্রীহরি ! 
আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া কোথায় গেলে বাপ? হায়! আমি ঈশ্বর 
সাক্ষাৎকার পাইয়াও হারাইর। ফেলিলাম।* 

তাহার সঙ্গী শিষাগণ তাহাকে অনেক প্রকারে সাত্বনা করিয়। দেশে 
যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, 
প্বন্ধুগণ ! তোমরা! দেশে ফিরিয়। যাও, আমি আর সংসারে ফিরিব ন|। 
আমার প্রাণনাথকে যেখানে ষাইলে পাইব, সেই দেশে চলিয়। যাইব।”” 
গতীর রজনী যোগে সমভিব্যাহারী লোকদিগকে ন1 বলির! তিনি মথুরায় 
যাইবেন বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন এবং প্কুষ্ণরে! বাপরে ! 
কোথাক্ন পাইব?+” বলিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া! চলিলেন। কথিত আছে 
যে যাইতে যাইতে তিনি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়। প্রতিনিবৃত হইয়াছিলেন। 
তিনিৎদিব্য কর্ণে শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর অস্ফ,ট শব্দে বলিতে 
লাগিল--"এক্ষণে মথুরায় যাইবার সময় হয় নাই; সময় হইলে যাইও । 
এখন নবদ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হও; তোমাকে সঙ্কীর্তন প্রকাশ করিতে হইবে? 
অগৎবানীকে প্রেমভক্তি বিলাইতে হইবে; হরিপ্রেমে বঙ্গদেশ ভূবাইতে 
হুইবে ; এ সব কাছ না করিয়া তোমার সংসার ত্যাগ কর! কর্তব্য নছে।% 
দৈববারী শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র অনেক শান্তি লাভ করিলেন এবং অন্নকাল 
মধ্যেই গয়। হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । এইখানে তাহার জীবন- 
ভাগবতের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইল । দ্বিতীর পরিচ্ছেদে নবজীবন লাত 
করিয়। নবগ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি যে নবলীলা আস করিলেন তাহ! 
পর পরিচ্ছেদে বণিত হইবে। 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
' নুতন মানুষ । 


গৌরচন্্র গয়া হইতে নবজীবন লভ করিয়া বাঁটীতে প্রত্যাগমন 
ফরিলেন। সে মানুষ নাই, সে চেহারা নাই। স্বর্গের নৃতন আলোকের 
জ্যোতিঃ পড়িয়া নকলই নৃতন হইয়া গিয়াছে । পাঙ্ডিতা গর্ব ও চঞ্চল- 
তারস্থান ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার করিয়াছে ঃ অনুরাগে ডগমগ ও 
প্রেমাবেগে গরগর হইয়া যখন নদীয়ার রাজপথ দিয়া তিনি শ্বতবন- 
অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া! নবদ্বীপবামী অবাক 
হইয়া গেল। আত্ীয়গণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে গৃহে লইয়। আপিলে 
তিনি জননীর পদধূলি লইয়! সকলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিলেন। পুত্রের 
পুনর্মিলনে শচীর মনে আনন্দ লিন্ধু উথলিয্বা উঠিল) নববধু বিষুদপ্রিয়ার 
নিভৃত হৃদয্কন্দরে প্রেমোল্লাস উচ্ছ,সিত হইল। গৌরের শ্বশুরগৃহেও 
উত্সব হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে 
তাহাদের ভালবাসার পাত্র আর ক্ষুদ্র পরিবারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে 
না, অনস্তবিশ্বরাজ্যপাঁনে ছুটিতেছে। যাহা হউক, গৌরচন্ত্র কোন মতে 
আপনাকে সম্বরণ করিয়া স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদান পণ্ডিতের সছিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। পর্ডিতঙ্গী বলিলেন, প্নিমাই ! তোমার অন্ুুপস্থিতিকালে 
তোমার পড়,য়াবর্গ আর কাহারও নিকট পাঠ লইতে চাহে নাই; অন্তের 
নিকট পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না” তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় 
তাহার! মতৃষ্ণ রহিয়াছে; কল্য হইতে তুমি আবার অধ্যাপনা আরম্ভ কর।” 
গৌরচন্ত্র গুরুকে প্রণাম করিয়া তাহার অধ্যাপনার স্থান মুকুন্দ সঞ্জয়ের 
গৃহে আমিলেন। নেখানে তাহার শিব্যবর্গ ও অগ্তান্ত বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইল; এবং পুনরায় টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ত করিবার বন্দোবস্ত 
করিয়। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ২৪টা বিষুণতক্ত বন্ধুগণের 
সঙ্গে মিলিত হুইয়! গৌরচন্দ্র গোপনে তাহাদের নিকট গায় যে ভগবানের 
অপূর্ব লীলা! দেখিয়াছেন; তাহ] বলিতে লাগিলেন) বলিতে বলিতে 
তাহার নয়নযুগল দিয়া অজশ্র অশ্রধার! পড়িতে লাগিল, কৃষঃ কৃষ্ণ বলিয়। 
কাদিতে লাগিলেন, অলৌকিক ভাবাবেশে ক্রোধ হুইয়া আসিল, সর্ব 
অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ১৪ বাহ্‌ জান শৃন্ত হওয়ায় তিনি আর কিছুই বলিতে 
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পারিলেন না। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হুইয়! তিনি এই মাত্র বলিলেন 
“বদ্ধুগণ! আজ এই পর্যন্ত ; কাল অপরাহে গঞ্গাতীরস্থ শুক্াঙথর ব্রহ্মচারী 
নির্জন কুটীরে বমিয়৷ আমার মনের সকল ছুঃথ বলিব। তোমর! উপস্থিত 
থাকিও |”, 

এই অলৌকিক ভাবোচ্ছান দেখিয়া বন্ধুগণ বিশ্মিত হইলেন। তাহার! 
ভাবিতে লাগিলেন “ইহার তে! এরূপ ভাব আর কখন দেখি নাই, তবে 
কি কৃষ্ণ ইহাকে কৃপ। করিয়াছেন ? অথব! গয়াপথে ইনি ব1 ঈশ্বরের কি 
বশ্বর্ষা দ্েখিয়। খাকিবেন ? সরলমতি শচী দেবী পুত্রের ঈদৃশ ভাব পরিবর্তন 
লক্ষ্য করিয়া কত কি আশঙ্ক। করিতে লাগিলেন । যখন উচ্চৈ:স্বরে কৃষ্ণ! 
কৃষ্ণ! বলিয়। পুত্র কাদিয়! উঠিতেন, তখন মায়ের প্রাণে ভয় ও আতঙ্কের 
সীম। থাকিত না। কখন তিনি গোবিন্দের নিকট পুত্রের শুভকামনায় 
প্রার্থনা করিতেন ; কখনও বা স্বস্ত্যয়নার্দি করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং 
পাড়াপ্রতিবানী ও আত্মীয় স্বজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিতেন । 

তখনকার বৈষ্ণবমগ্ুলী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে প্রতিদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের 
বাটীতে সম্মিলিত হইতেন। শ্বাসের আঙ্গিনায় এক ঝাড় বৃহৎ কুন্দফুলের 
গ্রাছ ছিল; তাহার চারিদিক্‌ বেড়িয়া বৈষ্বগণ সাজি হাতে ফুল তুলিতেন 
ও নান! প্রকার ধর্মালাপে আনন্াাস্থভব করিতেন । মধ্যে মধ্যে স্থানীয় 
সংবাদ ও অন্যান্ত নানা রূপ কথাবার্ভীরও আলোচন! চলিত এবং ভক্কি- 
শুন্য দেশ দেখিয়! কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশও করিতেন । যে দিন নিমাই 
পণ্ডিত গয়া হইতে বাঁটাতে পৌছিলেন, তাঁর পর দিনে বৈষ্ণবের! ফুল 
ভুলিতেছেন, এমন সমন শ্রীমান পশ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয় উপ- 
নীত হইলেন। পূর্বদিন যে যে লোকের সমক্ষে গৌর চন্দ্র শুক্লাপ্বর- 
র্ধচা্ীর :বাটাতে আপন ছুঃখের কথ! বলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যেভীমান পণ্ডিত একজন | বৈষ্ণৰমগ্ডুলীতে এই শুতসংবাদ বলিবার 
দন্য আজ তার হাম্তমুখ। সকলে তাহার হাসির কারণ জিজ্ঞাদ! করায় 
শ্রীযান কথাটার একটু গুমর বাড়াইয়া৷ বলিলেন, “অবন্তু কারণ আছে ।» 
_. বৈষ্ণরগণ ব্যাকুলত। সহকারে জিজ্ঞাস! করিলেন “কি কারণ ?” 

শ্রীমান বলিতে লাগিলেন “বড় অদ্ভুত ও অসম্ভব কথ! দিমাই 
পণ্ডিত গর! হইতে পরম বৈষ্ণব হইব! আদিয়াছেন।” এই বলিয়া তিনি 
পূর্বদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণন! করিলেন । 
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মানের সুখে এই কথ শ্রবণ করির! বৈষ্ণবমগুলী আনন্দে হরি- 
ধ্বনি করিয়া! উঠিলেন। উদারমতি শ্রীবাস পণ্ডিত্র সর্বাগ্রে এই 
বলিয়। প্রার্থনা করিলেন *যে “রুষ্ আমাদের দলপু্ট করুন” । তখন 
সকলে আনন্দোচ্ছ, [সে উন্মত্ত হইয়া! কৃষ্ণকথ। ও  স্কফস্ীর্ভন আর্স্ত 
করিলেন । . 

এদিকে নির্ধারিত সময়ে শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি 
গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্বদিনের কথানুমারে একে একে শুর্লাশ্বর ব্রহ্ধ- 
চারীর কুটীর আসিয়। একত্রিত হইলেন। গদাধর পঞ্ডিতকে আসিতে 
না! বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোছুঃখের কাহিনী গুনিবার জন্য 
অতীব উৎস্থক চিত্তে ব্রহ্মচারীর গৃহের প্রকোষ্টান্তরে লুকাইয়] থাকিলেন। 
শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব ; ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন 
করেন। নান! তীর্থ পর্ধটন করিয়া নবদ্বীপে আতিক তিনি জাহবীতীরে 
এক নিভৃত স্থানে কুটীর রচন! করিয়! অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদ্বী- 
পের ক্ষুদ্র টবঞ্চবদলের তিনি একজন সভ্য এবং খিশ্বস্তরের স্থপরিচিত। 
ভটাহারই গৃহে গৌরাঙ্গের এই প্রথম সঙ্গত হইল। বস্ধুগণ সকলে উপবিষ্ট 
আছেন, এমন সময়ে শ্রচীনন্দন ভক্তি উদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে 
ৰাহজ্ঞনশূন্ত হইয়! আলিয়া দেখ! দিলেন এবং “ঈশ্বরকে পাইয়| হাঁরাই- 
লাম” বলির! পাগলের ন্যায় ঘরের স্তম্ভ ধরিয়৷ আলুলায়িত কেশে কীদিতে 
কাদিতে অচৈতন্ত হইয় পড়িয়া গেলেন । " 

এইক্নপ গভীরব্যাকুলতাঁসহকারে যখন্ন শচীনন্দন : ারিভেছিনন। ও 
পুনঃ পুনঃ অনুভাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন গুরাস্বরের গৃহ প্রেমময় 
হইয়। গেল। ক্ষণকাল পরে কিছু স্থস্থ হইর। তিনি শুক্লান্ঘরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ঘরের ভিতর কে?” শুক্লাম্বর বলিল, “গদাধর” । গদাধরের 
নাম শ্রবণে বিশ্বস্তরের অন্গতাপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রাণে 
ভাঁবাস্তর উপস্থিত হইল । পাঠক মহাশয় জানেন যে, গদাধর পণ্ডিত 
নবন্ধীপের মাধব মিশ্রের পুত্র ও গৌরাঙ্গের একজন বাল্যপথা। ইনি 
আকুষার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধশীন্তরূপে ভগবদারাধনা করিতে- 
স্থিলেন। কুঠরী হইতে গদ্াধর ! বাছিরে আসিলে বিশ্বস্তর কাদিয় কাদির! 
বলিতে লাগিলেন,__“গদাধর তুমিই ধন্য ; বালককাল হইতে দৃঢ়তা সহ- 
কারে তুমি ভগবদর্চনা করিয়া আসিতেছে! । . হায়! আমার হস্লত মানব- 
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জন্ম ধু! চলিয়া গেল। যদি ব1 গুভক্ষণে গয়ার পবিত্র ধামে অমূল্য নিহি 
গাইক্সাছিলাম) তাহাগ নিজদোষে হারাইর1 ফেলিলাম। 

এই বলিদ্বা তিনি প্রত্যেক বন্ধুর গল ধরিয়'কাদিতে লাগিলেন এবং 
ব্যাকুলভাবে নকলকে বলিতে লাগিলেন--“ভোমর1 আমাকে কৃষ্ণ দিয়! 
আমার ছুঃখ থগ্ডন কর।” তাহার, তৎকালের ভাব দেখিলে পাধাণও 
বিদীর্ণ হইয়া! বায়। সমবেত ঘদ্ধুগণ সকলেই কাদির] অস্থির হইলেন এবং 
সেই শ্বগয়ভাব দ্বেখিত্রা কতই বিতর্ক ফরিতে লাগিলেন । এইরূপে নিবা- 
বসান হইলে সভাভক্গ হইল। গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ বৈষ্ণবসমাজে যাইয়। 
সকল কণা 'আানুপূর্বিক্ষ বর্ণনা করিলে নান। জনে নানারূপ অনুমান কঙ্সিতে 
লাগিলেন। কেহ ধলিলেন, “ভগবান্‌ বা অবতীর্ণ হইলেন ?” কোন উদ্ধত 
ভক্ত মনে উতৎ্সাঞ্ে বলিয়! ফেলিলেন “নিমাই পণ্ডিত ভাল হইলে আগে 
পাষত্তী বেটাদের মুণ্ড ছি*ডিব |”, একজন সুবোধ ভক্ত উত্তর করিলেন, 
“আরে ভাই! এত বাস্ত কেন? ধীর চিন্তে অপেক্ষা কর; প্রভূ অবতীর্ণ 
হইয়াছেন কি না, দুর্দিন পরে অবস্থাই জান! যাইবে ?”? তাহাদের মধ্যে 
একজন ল্ুচতৃর ছিলেন, তিনি বলিলেন, “সাধু সঙ্গের কি মহিমা! ! ঈশ্ব্ 
পুরীর সঙ্গ হইতেই নিমাইয়ের ধর্মজীবনে এই মহৎ পরিবর্তন হইরাছে।” 
এইক্সপে আনন্মকোলাহলে ভক্তগপণ বিতর্ক করিতে করিতে নৃত্যগীত প্রভৃতি 
নানাবিধ মঙ্গলস্থচক ধ্বনি করিলেন, আর সকলে লমস্বরে ভগবানের নিকট 
প্রার্থন৷ করিতে লাগিলেন ১ 

“সবে মিলি লাগিল! করিতে আশীর্বা। 
হউক! হুউক ! সত্য কৃষ্ণের প্রকাশ ।” 

এই সকল দেখিয়া! গুনিয়! শচী দেবীর দিন দিন উতকঠা বৃদ্ধি এ 
লাগিল। সরলমভি শচী এ সফল ব্যাপার়ের কিছুই বুঝেন না। ন্েহম্রী 
জননীর প্রাঁণ কেবল পুত্রন্গেহই জানে । তিনি মনে করিলেন যে, নিমাইয়ের 
কোন উৎকট ব্যাধি হইয়াছে; শান্তি স্বন্ত্যয়ন করিয়াও যখন কিছুতেই 
কিছু হইল ন|, তখন নানারপ থেদ করিতে লাগিলেন । 

বধূর মুখ দেখিলে . পুত্রের মন ভাল হইবে, বিবেচনায় পীমাতা বিষ 
প্রিযাকে আনিক্। তাঁহার নিকটে পাঠাইয়! দেন। অবোধ মায়ের প্রাণ 
ইহা বুঝিল ন। যে, বধূতে এ প্রেম চরিতার্থ হইবার নয়। এ যে বিশ্বজনীন 
প্রেমের তৃ্।! বিন্দুতে এ ভূ! যাইবে কেন? প্রেমসিন্ধুর তৃষা কি বিদ্দৃতে 
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যাঁয় ? যে প্রেমের জন্ত নারদ শুক পাগল, এযে সেই প্রেমের আকাজ্ছা) 
শচী তাহ! বুঝিলেন না। ধাহাকে বত জীকজমক করিয়! ছুই বৎসর. আগে' 
বিবাহ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন ন1। 
ছি! ইন্জ্িয় সুখ! না, তাহা হুইবে না। এই ভাবিন্স! বিশ্বস্তর বধূর পানে 
ন1 ভাকাইয়া, যেরূপ ভক্তিক্লৌোক পড়িতেছিলেন, পড়িভে লাগিলেন, এবং 
কোথা! কষ! কোথা কৃষ্ণ! বলিক্পা কাদিতে লাগিলেন । একবাকস তিনি, 
এমন ভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন যে, তাহা শুনিয়া বিষুপ্রিয়া' ভীতা হইয়া 
পলাইয়! গেলেন) শচীও-স্তির থাকিতে পারিলেন না৷ ফলে এই সমক্কে 
ডাহার অন্ুষ্ঠীপের চরম দশা উপস্থিত ? রাত্রিতে নিজ্র! নাই, প্রাণে সর্ধ- 
দাই ভুতাশ ও * কিসে পাব? কবে পাব?” এই চিস্তা সার হইল।: অপরি- 
চিত লোক দেখিলে কিন্তু ভিনি ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়! শিষ্টের সায় 
তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন । তাহাতে বাহিরের নি পক্ষে 
ভাহার: পরিবর্তনের অবস্থা বুঝ! ভার হইত । 
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গুরুর অনুরোঁধে' ও পূর্বকৃত স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার্থে, ইচ্ছা না থাঁকিলেও 
নিমাই পণ্ডিত আবার অধাঁপনা কার্ষো নিযুক্ত হইলেন । কিন্তু এবারে 
আর সে মন নাই, সে আসক্কি নাই) প্রাণ, মন, আসক্তি, সকলই ভগবানে 
অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং যাহ পড়াইতে যান, কৃষণকথা ভিন্ন আর কিছু 
আইসে না। চিরপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যগণ হরিনাম উচ্চারণ পূর্বক পু থির 
ডোর খুলিতে লাগিল ; এই হুরিধবনি নিমাইয়ের কর্ধে কতবার প্রবেশ করি- 
যাছে; তখন ইহাতে কোনই ভাবাস্তর হইত না। এবারে কাণের শক্তি 
ফিরিয়। গিয়াছে ; ; তাই শ্রবণমাত্রেই ভাবাবেশ গু মত্ত 7; বাহৃজ্ঞীন নাই। 
যে যেপ্রশ্শ করে ও তিনি ধাহার যে পাঠ ব্যাথা! করেন, তাহাতেই হুরি- 
নামের মহিষা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । প্রুষ্চ নামই সত্য, সর্ঝ শান্ত 
কৃষ্ণ নামেরই মহ্ছিম! শুলা যায়। শ্রীকফই কৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা । ক্রঙ্গা, 
শিব বত দেবগণ, তাহারই কিস্কর । কৃষ্ণ নাম বিন! যে বাকি শাস্রার্থ ব্যাখ্য। 


১৫৬ চৈতন্যলীলামৃত। 


করে, সে অসতা বলে? বেদাস্তাপ্দি সকল শাস্ত্রের উপদেশ কৃষ্ণপদে তণ্তি 
করা। মূর্থ অধ্াপকগণ মারামুগ্ধ হইয়! শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাথা! করিয়? 
থাকেন। ভাই সব! কৃষ্ণ জগতের জীবন ! করুণার সাগর! সেবক 
বসল! তাঁর নান ছেড়ে সর্ব শান্ত পড়িলে কোন ফল নাই; সে পড়া 
ছুর্গতির কারণ মাত্র । অধম জনও তাহার নাম লইয়। উদ্ধার হয়। তোমর! 
এ কথায় সন্দেহ করিও না । কৃষ্ণ ভজন ভিন্ন অধ্যাপনা করা বিড়দ্বন মাত্র । 
শাস্ত্রের মর্ম না জানিয় গর্ভের স্তাঁয় শান্তের বোঝ! বহিয়। মরিলে কি 
হইবে? অতএক আমার কথা শুন, কৃষ্ণমহোত্সবে মাতিরা। জীবন ধন্ 
কর।+ এই বলিয়! তিনি বলিতে ল[গিলেন প্বাহার পবিত্র সংস্পর্শে ছলন।” 
রূপিণী পৃতনা উদ্ধার হইক্াছে, পাপাবতার অঘাক্ুর আদি পরাজিত হুই- 
য়াছে, বাহার নাঁমে জগৎ পবিত্র হয ও সস্তাপিত জীবের ছঃখ দুরহয়ঃ 
ষাহার পবিত্র নাম কীর্তনে ব্রহ্মাদি দ্েবগণ বিহ্বল ও বাহার প্রভাবে মহা- 
পাপী অজামিল পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে ; হায়! জীব বৃথা ধনকুলবিদ্যামদে 
মত্ত হইয়] তাহার আস্বাদ বুঝিল না; কেবল অমঙগলময় গীত বাধ্য যুগ্ধ 
হইয়া! থাকিল। ভাই সকল! আমার কথ! শুন! আর কেন বৃথা সময় ন& 
কর। অমূল্য ধন কৃষ্ণপদারবিন্দ ভজন করিক্কা কৃতার্থ হও।”” পড়,য়াগণ 
ধ্যাপকের নবজীবন লাভের বিষয় কিছুই জানিত না; অকন্মাৎ তাহার 
মুখে এই সকল কথা শুনিয়! বিশ্মিত হইয়া গেল এবং পরস্পরের মুখ চাওয়।- 
চারি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বস্তর বাহ্াজ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্য- 
দিগকে বলিলেন, “এতক্ষণ আমি কি বলিতেছিলাম ?” পড় ুয়াগণ ৰলিয়! 
উঠিল--“আজ আমরা আপনার কথ! কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না.। 
সকল পাঠেতেই আজ আপনি কেবল কৃষ্ণনাম ব্যাধ্যা করিলেন ।» 
 বিশ্বস্তর ভাবব্যগ্রক হাপি হাসিয়া! বলিলেন,--“আচ্ছা ! আজ তবে পুথি 
বন্ধ কর.চল সকলে গর্গাঙ্গানে যাওয়া বাক? অন্ত সময়ে আবার পাঠ ব্যাখ্য। 
কর! যাইবে 1” 
বে দিনকার পড়ান এই পর্যন্ত । গঙ্গা্গানান্তে শিষ্যগণ চলিয়া গেলে 
বিশ্বস্তর বথাবিধি পূজা. অঙ্চনার পর মাতৃসন্সিধানে ভোজন করিতে ঝমিলেন। 
পুত্রের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্ত জননী জিজ্ঞাসা করিলেন ১. 
শ্ৰাছা,নিমাই ! আজ কি পুথি পড়াইলে? কাহারও সঙ্গে ত কোন্দল কর 
নাই?” পুত্ত উত্তর, করিলেন,--"জাজ কেবল ক্ৃষ্ণনাম পড়ান হইল। 
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মা! শরীক চরণকমলই সত্য; কৃষ্ণনামণ্ডণ শ্রবণ কীর্ভনই সত্য ; কৃষ্- 
সেবকই ধন্য । সেই সত্য শান্তর, যাহা রুষ্ণভক্তি শিক্ষা! দেয় $ তদ্ৃভিন্ন 
শান্্রপাঠ পাষগুত্ব লাভের" কারণ। চগ্ডালও চগ্ডাল থাকে না, এ পবিত্রনাম 
করিলে? দ্বিজও দ্বিজ্জ থাকে না, এ নাম ছেড়ে অদৎ পথে চলিলে।» 
বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছাসে উচ্ছ'মিত হইয়! বিশ্বস্তর জননীকে ভগবন্তক্তিই 
মানবজীবনের সার, এই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তিনি মাতাকে 
সম্বোধন করিয়! বলিলেন “ম। ! শ্রীকৃষ্ণ অন্থরাগ কর; কুষ্ণতক্কের জীবনই 
ধন্ঠ ৷ কালচক্রেও কৃষ্ণদাসের কিছুই করিতে পারে ন।। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসে 
জীবের যে ছুর্গতি, তাহা ত জান? এই দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় 
একমাত্র হরিতক্তি। অতএব হরিপদাম্থুজ আশ্রয় কর ।” 
শ্জগতের পিতা কৃষ্ণ; যে না ভে বাপ 1 
পিতৃপ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাঁপ 1” 

পরদিন প্রাতে শচীনদ্গন আবার বিদ্যামন্দিরে যাইয়া বসিলেন ; 
পড়,য়াগণ আসিয়া আবার পাঠ চাহিতে লাগিল। কোন শিষ্য জিজ্ঞাস 
করিল-_“সিদ্ধবর্ণ সমন্বয় কি?” গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপ্রেমে বাহৃজ্ঞানশুন্ত ; উত্তর 
করিলেন “সকল বর্ণে নারায়ণই সিদ্ধ ।” 

শিষ্য। “কিরূপে বর্ণ সিদ্ধ হইল ?” 

উত্তর। *ভ্রীকৃষ্টের দৃষ্টিপাত হেতু ।৮ 

শিষ্য । “আপনি কি বলিতেছেন রা বুঝিতে পারিলাম না।+* 

উত্তর। “সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ কর ; *আদি, মধ্য, অস্তে, সর্বত্র ভ্ীক্” 
ভজনই বুঝা! যাইতেছে ।” 

ঈদৃশ প্রলাপৰাক্য শুনিয়! শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল ও পরস্পর বলা বললি 
করিতে লাগিল «প্ডিতের বিষম বায়ু রোগ উপস্থিত; নৈলে এমন 
প্রলাপ বকিবেন কেন ?” হায় রে! সংসার তুই ন। পারিস্‌ এমন কান নাই । 
তোর চথে সোণ! রাং, আর রাং সোণা। তা না হইলেকি আরধেবননান 
ঈশার ক্রুশে প্রীণ যায়? হরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহারিত হন? 
লোকে শৃগাল কুকুরের ন্যান্ন শাক্যকে গ্রামে গ্রামে তাড়াইয়া! লইয়1 বেড়ার 
এবং গৌরাঙ্গকে পাগল সাজায়? সাবাস তোর বুদ্ধি! ভোর বুদ্ধি তোতেই 
থাক্‌) ভগবান্‌ উহা হইতে ক্মামাদের দুরে রাখুন। এই হুক্ম সিদ্ধান্ত 
করিয়! গৌরের শিষ্যমণ্ডলী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল- 
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এগ্ডিত মহাশক ! আপনি আজ কি আবল তাধল বকিতেছেন ? আমরা 
শাস্তার্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছ্ছি নাং গৌরাঙ্গ একটু অপ্রতিভের ন্যায় 
উত্তর করিলেন “কেম আমিতো ঠিক ব্যাখ্যা করিতেছি; তবে তোমরা ঘি 
বুঝিতে না পার, এখন থাকুক । বিকালে আসিও, ইহার মধো আমিও 
পুঁথি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া! ভাল করিয়! বুঝাইতে চেষ্টা করিব ৮৮ 
শিষাগণ পুঁখিতে ডোর দিয়া উঠিয়| গেল, এবং দলবদ্ধ হইর1 বিশ্বস্তরের 
অধ্যাপক গঞঙ্গাদাস পর্ডিতের নিট যাইয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া 
উপদেশ চাহিল।. 
এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদাঁস ওঝা ঈষৎ হাথ করিয়া বলিলেন ;-- 
“বিকালে তোমরা! বিশ্বস্তরকে সঙ্গে লইয়া এখানে আানিও, আমি তাহাকে 
বলিয়া দিব, যেন পূর্ষের ভ্তায় ভাল করিয়া! অধ্যাপনা করেন ।”” ছাত্রের 
নিমাইকে গুরুর ইচ্ছা জানাইলে, তিনি অপরাহ্ে গঙ্গাদাসের গৃহে আসিয়া 
অধ্যাপকের চরণবন্ঠন করিলেন। গঙ্গাদ্দাস শাদাশিদে লোক 7 সংসারে 
থাকিয়৷ শাধ্াহসারে গৃহস্থের কর্তব্যসকল সাধন করিতেন ১" এবং তাছার 
মধো ধর্শাঙ্থ্ানও ছিল | কিন্তু নিমাইকে ধে সাপে দংশন করিয়াছে, তাহার 
তিনি ওঝা! নহেন ; সে দিকে তাহার দৃষ্টি খুলে নাই? সুতরাং যে উপ- 
দেশ দিলেন, তাহাতে নৃতনত্ব কিছু নাই। সংসারের মুরুবিবিপক্ষ চিরকালই 
ধ্ররূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে; তিনি বলিলেন £--“বৎস বিশ্বস্তর ! দেখ 
ব্রাহ্মণকুলে জন্গির। অধ্যাপনা করা অল্পভাগ্যের বিষয় নয়। যার মাতামহ 
নীলাস্বর চক্রবর্তী, পিতা জগস্কাথ, মিশ্র পুরন্দর, যার কোন কুলে কখন মূর্থ 
নাই, তার কি অধাপনায় ওদান্ত সাজে? তুমিতো পরম পণ্ডিত; আক্ষা বল 
দেখি ? বন্ধ ক্বধ্যাপন। ছাড়িলে শুক্ত হওয়া! বাক, তাহা হলে তোমার বাপ 
যাতামহকে কি ভক্ত বলিবে না? তাহার তে। কথন অধ্যাপন ছাড়েন 
নাই। -ক্কাধ্যরনই ধর্পের জীবন। অতএব কথ! মান; টোলে যাইর। পূর্বব- 
বছ অধ্যয়ন করাও । অবান্তর অর্থ করিও না, আমার মাথার দিৰ্য।৮ 
শুরুর উত্তেজনায় ৬ উপদেশে আবার একবার বিশ্বস্তরের পুর্ববভাব উদয় 
হইল । বিষ্যাগৌরবে নবজীধমের প্রেমজ্যে্টতিঃ একবার মাত্র আচ্ছন্ধ হুইল ঃ 
কাজে! মেধে প্রাতঃহুর্ধায কিরণ একবার চাক পড্ডিল। তিনি অহ্ঙ্কারব্যঞজক 
বিনয়ের লঙ্গে উত্তর করিলেন “দেব । আপনার শ্রীচরণক্কপায় এই নবন্বীণে 
এমন পণ্ডিত দেখি না, থে আমার লঙে বিচারে আটিত। উদ্গিষেঠ আমি যে 
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ব্যাখ্যা করিব, দ্বেথি দেখি কে জানিয়। তাহা দৃষিতে পায়ে ? আগনার 
কাজ্ঞার শিষাবৃন্দ লইয়। এই আঁমি অধ্যাপমায় চলিলাম 1” এই বলিক্না 
গুরুর পর্ধূলি লইযনা! নিষাই পণ্ডিত পূর্বের ন্যার অধ্যাপনা করিতে চলি, 
লেন। গুরুর আনন্দের সীমা রছিল না) শিখ্যবৃন্দ উৎসাহধরনিতে চারি 
দিক পূর্ণ করিল। গঙ্গাদান! সাবধান, এ পড়ান তো, পড়ান ময়) এ ষে 
নির্বাণের পুর্বে ষ্ীপশিখার আলো, অস্তমিত কৃর্ষেযের প্রথর কিরণ। ছে 
হৃদয় অনপ্তের দিকে ছুটিরাছে, তোমার লাধ্য কি যে, ভ্বাহার আবেগ 
ফিরাও ? ভাই শিষাবৃন্দ ! তোমাদেরও বলি, এই বার মরণ থাওয়1 থাইয়1 
লও) যত দুর পার পাঃ চাহিয়া লও; আর কিন্তু হবে না। 

শিষাগ্থণ সঙ্গে লইয়৷ গৌরচন্দ্র পূর্বের ন্যায় গর্বের সহিত পড়াইতে 
লাগিলেন । ছাত্রদ্দের আনন্দের সীমা নাই ; যাহার যত সন্দেহ ছিল ও নূতন 
পাঠ লওয়ার প্রয়োজন হইল, স্কলই সম্পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের মুখজ্ীতে 
পুর্ব্বের ওদ্ধত্য আঁবার দেখা দিল। ছাত্রের মনে করিল, অধ্যাপকের বাু* 
রোগ আরোগ্য হুইয়াছে। সকলের পাঠ দেওয়া সমাপ্ত হুইলে, গৌরচন্তর 
প্রচলিত বিদ্যাশুন্য ভট্টাচার্ধযদিগের গ্রতি কটাক্ষ করিয়া! বলিতে লাঁগি- 
লেন ১--প্যাদের সব্ধিকার্ধয জ্ঞান নাই, কলিযুগে তাঁদেরই ভক্টাচার্ধয উপাধি ; 
পাদের শব জ্ঞান নাই, তাহার! তর্ক করিয়া মরে। আচ্ছ! আমার খণ্ডন 
ও স্থাপন, দেখি কাহার সাধ্য অন্তথ। করুক ?”” 

ও কি ও | বিদ্্যাগৌরবের মধ্যে ও কি হলে। ! সর্বনাশ! নিমাই পঞ্চিত 
মৃচ্ছিভ ছইয় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেন ,কেন ৫ শিষ্যের অবাক্‌ হই! 
কিছু বুবিতে না পারিয়া এদিক ওদিকৃ দেখিতে লাগিল। অবশেষে 
সৃচ্ছার কারণ বাহির হইয়া পড়িল। যে দরজান্ত বিয়া নি্বাই গঙিত 
পড়াইতেছ্িলেন, রান্তার অপর পার্খে আর এক দরজার রত্গর্ভ আচার্য্য 
নামে একজন গ্হট্টের ত্রান্গণ একাকী বসিয়। সুমধুর্বরে ভাব খাঠ 
করিতেছিলেন। তাহার উচ্চারিত তক্তিরসাত্মক শ্লোকের আতান বিশ্ব- 
ভরের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আর যানে কোথায়! গ্রচ্ছন্ব অগ্নি 
উদ্দীপিত হর] উঠিল ক্কপাধাতাসে দন্তের মেঘ কাটিন্কা গেল? অ+র 
মহাভাবে হায় পরিপূর্ণ হইল । নিমাই ! তুমি ঘে প্র্ছুর ফাদে গড়িয়াছ, 
আর ক্ষি তোমার স্বাধীনতা আছে 1 বৃথা অধ্যাপনার চে! । যাহ! করিতে, 
প্রেক্ষিত হইমাছ,তাহ। ন। করিয়। কি ভুসি থাকিতে পার? ধন্ত প্রভু! তোঃ 1র 
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লীল1 বুঝে কে ? মৃচ্ছণভঙ্গে গৌরচন্ত্র কতক্ষণ পর্য্যস্ত কৃষ্ণন্খসাগরে নিমগ্ন 
থাকিলেন; রত্বগর্ভও দ্বিগুণ উৎ্নাহের সহিত শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন । 
পুলক, অশ্রু, কম্পে গৌরাঙ্গ বিভোর হুইয়] গেলেন। পথে রথের লোক 
ভুটিল। একটা মহাব্যাপার হইয়া] গেল। বাহৃজ্ঞান লাভ করিয়! গৌরচন্ু 
শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন “আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?” 
ভাহারা উত্তর না করায়, তিনি সকল বুঝিলেন ও তাহাদ্িকে লইয়। 
ভ্রমণার্থে জাহৃবীতীরে চলিলেন। 

বার বার তিনবার । পড়,য়াগণ আজ, দেখিয়াই পড়! ছাড়িবে।. প্রাতেঃ 
তাহারা আসিলে গৌরচন্ত্র পড়াইতে বসিলেন। পূর্বদিনের ভাবে তখনও 
বিভোর । ইঠার মধ্য একজন ছাত্র দিজ্ঞাসা করিল প্ধাতুর সংস্ঞ। কি?” 
নিষাই উত্তর করিলেন “হরিশক্তিতেই ধাতুর প্রকাশ; জগতে ষত নর নারী, 
রাজ! প্রছ!, ধনী দরিব্র দেখিভেছো, যাহারা যৌবনগর্ধে বা ধনগর্বে শব স্ব 
দেহ মাল্য চন্দনে ক্থুশোভিত করে; তাহাদের ধাতু গেলে কি অবস্থা হর 
ভাবির! দেখ দেখি, কোথায় সে অঙ্গ সৌনার্য্য চলির] যায়"? কারও দেহ 
ভন্ম হইব যায়, কাহাকেও মাট'তে পুঁতির ফেলে, কাহারও শরীর শৃগান্ল 
কুকুরের উদরপৃরণ করে। যাহাকে ভাল বাদি, তক্তি করি, সে আর কিছু 
নয়, জীবস্ত হরিশক্তি ধাতুরূপে আবিভূতি। এখন মহাপুজ্য জানে বাহাকে 
প্রণাম করি, ধাতু গেলে তাহার স্পর্শে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। যে 
বাপের প্রতি পুত্রেন্ন কতই সম্মানতক্কি, সে বাপের ধাতু গেলে পুত্র তার 
সুখে আগুণ দেয়। বিদ্যাবান্‌ ল্রধ্যাপক কি ইহা বুঝে ? কিন্তু এ কথা ঠিক 
কি না তোমর! বুঝিয়া দেখ। এমন পবিত্র পূজ্য যে হরিশক্তি, তাকে কি 
তোমরা ভক্তি করিবে না? বলিতে বলিতে উৎসাহে তার প্রাণ নাচিয়! 
উঠিল ; তিনি বিহ্বল হইয়! দশমুখে ভগবানের মহিম! বর্ণন করিতে 
লাগিলেন, এবং 'ব্যাকুলত। ও আগ্রহ সহকারে শিষ্যদিগকে হরিপাদপদ্ম 
পুজা করিতে উপদেশ দিলেন। অল্ক্ষণ পরে প্রক্কৃতিস্থ হুইস্বা নিমাই 
পণ্ডিত ভরিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে ধাতু ব্যাখ্যা করিলাম ? 
শিষ্যগ্ণ উত্তর করিল, “যাহা! বলিলেন ভাহার একটুও মিথ্যা নয়। কিন্ত 
আমাদের ষে উদ্দেশে পড়।, তাহার অর্থ উহা নয়।” 

- নিমাই । “আচ্ছ। ! ভোমরা কি মনে কর, আমার বায়ুরোগ. হইয়াছে ? 
, শিষ্য। “এক হুরিভক্তি ও হরিনাম ভিগ্ন আপনার দুখে আপিত্বেছে 


*  দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। ১৬১ 


আঁ] ইহাতে ধা মনে করুন।” এই বলিয়! গর! হইতে আগমনের পর 
তাহার যে যে ভাব তাহারু। দেখিয়াছিল, সকল বিবৃত করিল। গৌরচন্ত্ 
শিষ্যদিগের কথ। শুনিয়া বলিলেন “তোর! যাহ! বলিতেছ, সকলই সভা । 
আমি দ্িবারজনী সর্বত্র কেবল শ্রীহরির বিদ্ামানতা উপলব্ধি করিতেছি; 
সমভ্ড জগতে তাহার পবিত্র মন্দির লক্ষিত হইতেছে; শ্রবণবিবরে ও তাহার 
নাম ভিন্ন আর কিছু প্রবেশ করে না। (সই জগ্ত সকল কথাতেই হরিনাম 
বাহির হইয়। যায় । একথা আর কে বিশ্বাস করিবে? তোমাদের কাছে 
না,বলিলে নয়, তাই বলিলাম। অতএব তাই সকল ! আমাকে ক্ষমা কর? 
আমা হইতে আর অধ্যাপনা চলিবে না। তোমর! অন্যত্র যাইয়া আপন 
আপন অভীষ্ট সিদ্ধ কর।” এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে পুস্তকে 
ডোর দিলেন। | ৃ 

শিষাগণ তখন গৌরের অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিল এবং সজলনয়নে 
বলিতে লাগিল “পন্ডিত! আমর। আপনার কাছে যাহা পড়িলাম, তাহাই 
ভাল 3 অন্ত ব্যক্তিকে গুরুপদ্ষে বরণ করিতে ইচ্ছা নাই, আর পড়িবারও 
খেদ নাই।” বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন্‌ “যদি তোমাদের ইন্থাই অভিলাষ, 
তবে আর পড়ায় কাজ নাই; এসো সকলে এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন। করি | 
তাহার কৃপায় আমাদের সকল শাস্ত্রের জ্ঞানস্বন্তি হইবে ।” 





ঘাবিৎশ পরিচ্ছেদ । 


সন্কীর্তনারস্ত | 


টোল তাঙ্গিরা গেলে তাহার ছাত্রদিগকে লইয়াই ,গৌরচন্ত্র প্রথম 
সঙ্কীর্তনদল গঠন করিলেন। মুদঙ্গ নাই, করতাল নাই, রাগরাগিণী- 
মংযুক্ত স্বর তাল নাই, কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হুইস্বা, ব্যাকুলতা সহকারে 
হাতে তাপি দিয়া আঙ্গিনায় বিয়! সক্কীর্ভন করিতে লাগিলেন । যে 
কীর্তনের মধুরলহরী কিছুদিন পরে ব্গতূমিকে প্লাবিত করিরাছিল; 
যাহার তরঙ্গাঘাতে কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া নব্জীবন লাভ 
করিয়াছিল এবং যাহা ধর্শাজগতে সাধনভজনের এক অমূল্য সামগ্রী 


হইয়। আজ র্যযভ কত পাগীকে পুণ্যপথে আকর্ষণ করিতেছে, ভাহার 
১ 


১৬২ চৈতম্যলীলাম্বত । 
প্রথম প্রকাশ এইণে হইল। জগতের যত কিছু মহদ্ধিষয় এইকপে ক্ষুত্র 
ক্ষুপ্র ব্যাপার 'হইতেই জমুৎপন্ন হইয়াছে । বিজ্ঞান জগতে মাধ্যাকর্ষণ, 
বাম্পীন্ব শক্তির আবিষ্কার গ্রচ্ছতি সকলই ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া 
আরম্ত হইয়াছে। 
পরমার্থ সাধনে সন্ধকীর্ভন যে একটা প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা কেহই অস্বীকার 
করেন না? ভানলয় বিশুদ্ধ শ্বরসংযোগে প্রাণের সকোমল ভাবুস্থম 
যখন প্রস্ষ,টিত ছুইত্ে খাকে, ঘিনি তাহা। সাধনা করিয়াছেন, তিনিই 
'জানেন, “দ্বারা, শিব ুম্বর ক্লপ বিদ্ধ হয় 'কিনা। গৌরের ঘেহ মন প্রাপ 
“সকলই ভাৰময় 5 মহাপ্রেমের উত্স তাহার ম্বপয়ে প্রবাহিত; ভগবানের 
শিবসুক্দরন্বপে তিনি একান্ত মন্ত্র; সুতরাং তদীয় সাধনপথে সক্কীর্তন যে 
প্রধান সহায় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক সময়ে সন্কীর্ভন মাহাত্ম্য 
-স্তিনি এইক্ধপে বর্ণন! ক্ষরিয়াছেন -- 
*চেতোদর্পণমার্জনং, ভব মহাদাবাগ্রি নির্ধবাপণং | 
শ্রেয়; কৈরবচজ্ত্রিক! বিতরণং, বিদ্যাবধূঙ্গীবনং। 
আনন্দানুধি বন্ধনং, প্রত্তিপদং পূর্ণামুতাম্বাদনং ।' 
'সর্বাস্মক্পনত্ পরং বিজয়তে শ্রীকঞ্চ সন্ীর্তনং ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাষ লঙ্কীর্ডনে 'চিতদর্পণ মান্সিত হয়; লংসারদাবানি নির্ব্বা- 
পিন হয়; ইহার কৌমুদী আলোকে শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত হয়? ইহ্াদ্বার! 
(অবিপ্যা তিরোহিত হইয়া) বিদ্যাবধূ সপ্জীবিত হয়; আনন্দজলধি 
'লম্বব্ধিত হল) ইহার গ্রতিপদ অন্থৃতের পূর্ণ আস্থাদযুক্ত) এবং ইহ! প্রাণ- 
মন প্রভৃতি সর্ধাজ্মার ভৃপ্তিকারী। 
যে সকল ছাত্র পাঠ ছাড়ির। গৌরের সঙ্গে ভগবদারাধনা করিডে ইচ্ছুক 
“হুইল, তিনি তাহাদিগকে সন্বীর্ভন করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। 
অক্ধীর্ভন কাহাকে বলে ও কিন্ধুপে সাধন করিতে হয়, তাহারা তাহার 
কিছুই ক্জানিভ না। 'গৌরচন্জ নিজে পদ বাঁধিয়া, ধুয়া গাই! তাহাদিগকে 
শিক্ষা দ্িভে লাগিগেন। ই তাহার! প্রথমে যে পদ্ম গাইতেন, 
সেটা এই $-. 
গহরি রয়ে নমঃ, কষ যাদবাঁয় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধু-হ্দন1* 
হাতে কালি দিগ্পা লশিষ্যে এই পদ্দের ধুয়া গাইতে গাঁইতে বিশ্বস্র নৃত্য 
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করিতে লাগিলেন ; কখন হ্ষ্কার ও উচ্চহান্ত করেন ও- কখন মগ্ন. অবস্থায়, 
ধাকেন। কখন কথন প্রেমে বিভোর.হইয়। তিনি আছাড়- খাইয়া! পড়িতেন, 
সর্বাঙ্গে বেন! হইত $ তথাচ বাহাজ্ঞান হইত না। চীৎকার ও.গগুগোল- 
শুনিয়৷ প্রতিবাসী ও'পথের লোক. আসিয়। জুটিভ-; এ সব রজের তাহার! 
কিছুই বুঝিত না; সুতরাৎ অবাক্‌ হইয়! দেখিত:ও” যাহার যাহ মনে 
আমিত, বলিত। অই্বৈতের বৈষ্ণবদলেরও ২৪ জন- জোক" কীর্তনের 
সময় আলিতেন ; তাঁছারা এই ভাবেন ভাবুক, সুতরাং অন্ত: লৌকের মত-. 
তাহার বাজে কথ। বলিতেন ন।। বিশ্বস্তরের অলৌকিক ভাঁবাৰেশ ও" 
প্রেমদর্শনে তাহাদের মনে কত চিস্তারই: উদয় হইত! পূর্বেই বল! হই- 
পাছে ষে, চারিদিক দেখিয়! শুনিয়। অটদ্বতের মনে: বিশ্বাস হইয়াছিল: যে, 
জঅচিরাৎ ভগবৎশক্তি অবতীর্ণ হইয়া অধন্দের দমন করিবে ও ধন্ম সংস্কার 
করিবে । নিমাই পণ্ডিতের জীবনের এই পরিবর্তনে তাহাদের ত্র বিশ্বাস 
একটু একটু করিপ্না উদ্দীপিত হইতে লাগিল। 

মানবাত্মায় অবতীর্ণ ভগবচ্ছক্তির বিকাশই অবতার ঃ গোৌরের -হাদয়ে, 
সেই শক্তি জব্তীর্গ হইয়াছিল ; এতট্দিন বিদ্যার মেঘে ঢাক1 ছিল ?: 
এথন দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। মানবাত্মা দুই গ্রকার উপায়ে 
ঈশ্বরতত্ব জানিতে সক্ষম । এক' আপনার মধ্যে, দ্বিতীয় স্ষ্টির মধ্যে। 
আমি ধাহাকে অবলম্বন করিরা রহিয়াছি এবং আমার মধ্যে যে সকল: 
স্বর্গের ভাব উপলব্ধি করিতেছি, ই! হাঁদয়জম' করাই নিরালম্ব জ্ঞান ।- 
তুমি বলিতে পার, ঈশ্বর: নাই বা তীহাচক জান! যার না; তুমি পণ্ডিত, 
জ্ঞানী ও. সর্বশান্ত্রদ্শী। আমাকে নান? যুক্তিকৌশলে ফেলিয়! তোম্বার মত. 
বুঝাইয়! দিলে । বিস্ত আমার প্রাণ তাহা মানিল না, আমি ষে তাহাকে: 
হস্তামলকবৎ্ স্পর্শ করিয়াছি; প্রাণের প্রাণ বলিয়৷ অনুভব করিয়াছি এবং 
রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয্পা আন্বাদ করিয়াছি। সুতরাং তোমার, কথায়, 
ভুলিব কিরূপে 1 কিন্ত-এই জ্ঞান আপনা আপনি সকলের অস্তঃকারণে'সকল 
সময়ে বিকশিত হয় ন। ;: আর যদিও অল্প কিছু" হয়, তাহ! সংসারের পাপ- 
প্রলোভন কাটিয়া উঠির! সর্ববাবস্থা্ধ মানুষকে কল্যাণের পথে, পরিত্রাণের 
পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় না। হ্ৃদয়ক্ষেত্রে বীজ রোপিত, আছে, 
তাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ, জল, বায়ু না দিলে অস্কুরিত হয় না| 
কুক্মকলিক1 গাছে আছে) কিন্তু বসস্ত মারুত না লাগিলে ফুটে না । তাই 





১৬৪ চৈতন্যলীলাম্বত | 


বাহিরের আলোক প্রয়োজন, শ্বাবলম্ব জ্ঞানের প্রয়োজন । এই জ্ঞান 
কৃষ্টিরাজ্য হইতে লাঁভ করিতে হয়। তাহা আবার ছুই প্রকারে সিদ্ধ 
হইয়! থাকে। প্রথমতঃ জড় জগতের মধ্য দিয়! চন্্র, সুর্য, গ্রহ, উপগ্রহঃ 
পর্বত, কানন, মেঘ, গাছ, পাত, নদী, পুষ্প, বাধু, জল, প্রভৃতি যাবতীয় 
সৃষ্ট ব্ত নান! দেশে, নান। ভাবে ও নান1? উপায়ে এই জ্ঞান মানবাত্বায় 
চালিয়! দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী হইতে মানবমগুলী 
পর্যযস্ত মকলই অন্ধ প্রকারে, অন্ত ভাষায় সেই জ্ঞান পুষ্টির সাহাষ্য করি 
তেছে। এই উভয়বিধ পদার্থ সকলই সেই বিশ্ব গুরুর ভাষারূপে তাহারই 
ভাৰ প্রকাশ করিতেছে। স্বরং' কেহই গুরু নয়, কিন্তু মহাগুরুর মহামন্ত্র। এই 
প্রভেদ টুকু স্মরণ ন। রাখাতেই জগতে গুরুবাদের মধ্যে মহাপাপ, অবতার- 
বার্দের মধ্যে নরপুজা প্রবেশ করিয়াছে । গাছ, পাথর, জীব, জন্ত, মানুষ' 
শুক ও দেবতার স্থান 'অধিকাঁর করিয়াছে । যাহাঁহউক, জগতের ইতিহাস 
পাঠে জান! যায় ষেঃ এই বিশাল জ্ঞানরাশিও মানবাত্মার পরিক্রাণের 
পক্ষে সকল সময়ে যথেষ্ট হয় নাই, পাপের প্রবলশক্তির'নিকট এই 
সার্বভৌমিক জ্ঞানও পরান্ত হইয়া! গিয়াছে। সেজগ্ত করুণাময় বিধাতার 
অলজ্য্য বিধিতে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আলোক আসিয়াছে, আসি- 
তেছে ও চিরকালই আসিবে। সেই আলোক মানবাত্মার ভিতর দিয়! 
আসিয়। অধর্্ম বিনাশ করিতেছে, ধর্মের পথ প্রশস্ত করিতেছে ও বিশেষ 
বিশেষ জাতির দুরবস্থ॥ মোচন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করি- 
তেছে। যেসকল পাত্র অবলম্থন করিয়! এই আলোক আনিয়। থাকে, 
পৃথিবীর ভাষায় তাহারা মহাপুরুষ, পপ্ররিত বা অবতার প্রভৃতি নান! 
শব্ষে অভিহিত হইয়াছেন । শবে কিছু ফায় আইসে না, বস্ত ঠিক থাকিলেই 
হইল । | 

পিপরিত্রাণায় গাধুনাং, বিনাশায়চ ছুক্কতাং, ধর্সংস্থাপনার্থার, সম্ভবাি 
যুগে যুগে ।॥”? | 

. “মস্তবামি ধুগে যুশে'-কতবে কি অনস্ভ নিত্য সর্বজ্ঞ প্রভূ, জরা মরণশীলণ 
ক্ষুরর মানবশপীর ধারণ করেন ?. না, ভাই! অসম্ভব । “সভ্ভৃত' হওয়ার অর্থ 
প্রকাশিত” |. যে আধার অবলম্বন করিয়া! তিনি প্রকাশিত হন্‌ঃ তাহা অথচ 
হইতে, তাহার “তিনিত্ব" সম্পূর্ণ পৃথকৃ। সমস্ত স্থষ্টিতেই তিনি প্রকাশিত; 
স্থষ্টি হইতে শ্বতন্ব ও পৃথকৃূ। 


, ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৬৫ 


আহি ত জগতে বসি, জগত আমাতে $ 
ন1 আমি জগতে বসি, না আমা জগতে 15 চৈহচ2.. 

ঈশা) মুষা, শাকা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুক্ুষদিগের ব্যক্তিত্ব যাহা, তাছ? 
হইতে অবতীর্ণ ভগবত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটী আধার, অপরটা আধেঘ, একটা 
উপায় আর একটা প্রাপ্য । গৌরের আতান্তরীণ প্রেম যতই বিকসিন্ত 
হইতে লাগিল, তদীয় শিষ্যগণ তগ্তই উপকৃত হুইতে লাগিলেন ; চারিদিকের 
অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া! গিয়া ততই প্রেম চত্রমার আলোকে নবন্বীপ আলো- 
কিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখ! 
যাইতে লাগিল, কুস্থমকোরকে কীট প্রবেশ করিল। গৌরের বাত্তিত্ব 
হইতে ভগবত্ব পৃথক করিতে ন। পারায় শিষ্যগণ গোলে পড়িলেন ; বৈষ্ণব" 
ধর্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশের বীজ লুক্কারিত রহিল । যাহা হউক; 
এইরাপে নবদ্ধীপে সংকীর্তন প্রচার হইতে লাগিল।, 





ত্রয়োবিৎশ পরিচ্ছেদ । 
ভক্ত সেবা। 


এই সময়ে বিশ্বস্তর সাধুসেবা করিতে ষত্রুবান্‌ হইলেন। নবস্বীপের 
অধ্যাপকদিগের আচার ব্যবহার তাহার নিকট কিছু অবিদ্দিত ছিল ন1) 
সুতরাং তাহাদিগকে তিনি ভক্তি করিতে" পারিলেন না। তবে যাহা- 
দিগকে তিনি পুর্বে পরিহাস ব্যঙ্গ করিতেন, অট্বৈতৈর দলতুক্ত সেই 
বৈষ্বদ্দিগের প্রতি তাহার পূর্বাপরই শ্রদ্ধ। ছিল। তাহার] শান্তর ব্যুৎ- 
পত্তিতে অদ্বিতীর পাগ্ডিত্য লাভ ন1 করিলেও সরল বিশ্বাসী, ভক্তিমান্‌ গ 
প্রেমপিপাস্ত্র ছিলেন ১ গয়া হইতে আগমনের পর তাহাদিগের প্রতি 
গোৌরচন্ত্রের শ্রদ্ধা, ভক্তিতে পরিণত হইল। তখন তিনি এই সকল লোকের 
সহবাসে থাকিবার জন্ত ও তীহাদিগকে সেবা করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেন ; প্রাতঃকালে গঞ্গাঙ্ানে যাইয়া শ্রীবানাদিকে দেখিলেই ভক্তি- 
পূর্ব্বক প্রণাম করিতেন; তাহারাও কষে মতি হউক” বলিয়। ছুই হস্ত 
তুলিরা আশীর্বাদ করিতেন । কাহারও পদধূলি লইয়া সর্ববা্গে লেপন করি- 
তেন, কাহারও আর্দ্র বস্ত্র নিঙড়াইয়। দিতেন, কাহারও দেবার্চনার ফুলের 


১৬৬ চৈতন্লীলামৃত। 


সাজি বহিয়। যাইতেন। ধন্য প্রেম! ধন্ত তোমার মহিমা ! সত্য সত্যই তুমি' 
পাফাপ গলাইয়! জল করিতে পার। পূর্বে বাহার গুদ্ধত্যে বৈষ্ঞবগণ' 
অস্থির হইতেন, তোমার মন্ত্রে মুক্ক হইয়া আজ. সেই নিমাই কি করিতেছে?, 
আরও কত কাণ্ড হইবে, তাহা। কে জানে? নিমাই বয়ঃকনিষ্ ; বৈষ্ঞবেরা 
বায়ান এবং তখনও তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয় নাই? সুতরাং নিঃশস্কে 
তাহারা তীয় সেব! গ্রহণ করিতেন এবং নানাররপে আশীর্বাদ করিতেন। 

বিশ্ব্ভর অদ্ধিতীয় পণ্ডিত, ভিনি এখন ভক্তি পথ অবলম্বন করিতেছেন), 
ইছাতে বৈষবদিগের প্রাণে মহানন্দের সঙ্গে নঙ্গে মহতী আশাতরু বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । নবদ্বীপে পাষণ্তীর সংখ্য! বড় কম নয়। পাষণ্ীদিগের উৎপাতে ও. 
বিজ্রপে তাহার! জর্জরিত। এখন বিশ্বস্তরের দ্বার। তাহ]র! পরাজিত ও ভক্কি- 
পথে নীত হুইতে পারিবেঃ এই আশাক্ তাহার] আরও উল্লসিত হইলেন ।. 
নিমাইয়ের সেবাতে তুষ্ট হইয় অন্যান্ত আশীর্বাদের মধ্যে তাহাদের এ বিষয়ের 
আনীর্বাদও শুনা যাইতে লাগিল £-_'বৎস বিশ্বস্ত! শ্রীকৃষ্ণচচরণে তোমার", 
মতি হউক। দেখ কৃঞ্চতক্তি বিন বিদ্য। বুদ্ধিতে কোন ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ 
জগত, জীবন ও জগতের পিত1। তীহার 'সেবাতেই যথার্থ শ্রেয়ঃ লানত 
হয়। এই নবদ্বীপে তো কত অধ্যাপক আছেন, কত তপন্বী; সন্ন্যাসী, 
গৃহী আছেন, কই কাহারও মুখ্ষেতে! হরিভক্তির একটী কথাও  গুনা যায় 
না ?. সকলই বকধান্মিক, সকলেরই ভগ্তামী। চারিদিকভক্তিশৃন্ত দেখিয়! 
আমাদের প্রাণ ষে কি সম্তাপিত হইয়াছে, ভাঁহা গোবিনাই জানেন । কিন্তু 
এক্ষণে আশা করি যখন ভগবান তোমাকে এ পথে প্রবিষ্ট করিয়। দিলেন, 
তখন অবশ্ঠই হামাক্দের মনোছু:থ দুর হইরে, পাষস্তী উদ্ধার হইবে। যেমন: 
তুমি বিদ্যাকলে সকল পণ্ডিতকে অয় করিয়াছ, তেমনি প্রেমবলে পাষণ্তী 
দিগকে গলাইয়া দিবে। তুমি চিরজীবী হও, তোমা হইতে ক্বষ্ণশক্তি প্রকা- 
শিত হউক, জীবনিস্তার হউক, জগত তরিয়! যাউক 
; ভংক্কর আশীর্বাদ শুনিয়া গৌরের সুখের লীমা রহিল নাঁ। তিনি 
ডাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মধুর স্বরে কত কথাই বলিলেন £__ “ভক্তের 
আদীর্ধ্বাদে সকল লিদ্ধ হয়; আপনার! যখন প্রসন্ন ' হইলেন, তথ্ঘন অবশ্ঠই 
আমি ইত পাইব 2 উহ টা অবস্তই ভক্তের ইচ্ছ। রি 

করিখেন (৯... | 
" বৈবীয় শ্রস্থকাঁরগণ এই নকল ব্যবহারের ডি পান পূরণ বরদ্মত্বের 
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অসংলগ্ন দেখিয়া কৌশল করিয়। উভয় দ্দিক বজায় রাঁখিবার় চে! করিয়া- 
'ছেন। “তক্তাধীন ভগবান, এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া তাহার! 
আপনাদের মত রক্ষ। করিয়াছেন। তক্তের সকল কাধ্যই ভগবান্‌ সম্পর 
করিয়া থাকেন) গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান; অতএব তিনি আপন কিন্করের 
সেবা করিলেন। দ্বিতীয় তর্ক এই যে গৌররূপে ভগবান্‌ ভক্তাবতার 
হইয়াছেন; নিজে আচরণ করিস অপরকে ধর্মুশিক্ষ1 ফেওয়াই এ অব- 
তারের মুখ্য উদ্দে্ত । সাধু সেবা ও সাধু সম্মাননা, তক্তি নাধনের প্রধান 
অন্ন । সই উপদেশ দিবার জন্যই গৌরচন্ত্র এইরূপ বৈষ্ণবসেব। ককিয়া- 
ছিলেন। আর বৈঞ্চবদিগের প্রোক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথিত হইয়াছে 
যে তখনও গৌর আপনার ঈশ্বর স্বরূপ গ্রকাশ করেন নাই + তাই বৈষ্ঃবগণ 
চিনিতে না পারিয়1 সামান্ত মানবের গায় তাহার প্রতি আলীর্বাধাফি 
গ্রয়োগ করিয়াছিলেন । 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । 
অদৈভমিলন। 


অন্বৈভৈর নিকট বিশ্বস্তর চিরপরিচিত $ ভবে কসবার অগ্ষৈতমিলদ 
ক্ষি? বাহিরের পরিচয়ে মিল হয় না; প্রাণে প্রাণে মিলই মিল। জাঁমরা 
জগতের অনেক লোককে চিনি, কিন্তৃসে চেনায় রি কিছু ফলহ্য়? যখন 
ছুইটী আত্মা এক প্রাণে, এক ভাবে, এক উদ্দেষ্ঠ লিদ্ধির জন্তস্মনস্তের দিকে 
ছুটে, তখনই প্রন্ত রূপে মিলন হয়। অদ্বৈতমিলনের প্রলঙ্গেও তাহাই 
বুঝিতে ছুইবে। | 
পূর্বে বল! হইয়াছে যে, শ্রেয় অগ্রজ বিশ্বপ 'অদ্বৈতের টোলে 
শীতাভাগবত অধ্যয়ন করিতেন । বিশ্বস্তর তখন ৭1৮ বছরের বালক, হেলিতে 
গুলিতে মাতৃআজ্ঞায় কখন কখন অগ্রজকে ভাকিতে যাইতেন ? অট্বৈত 
তখন হইতেই বাকের মনোহর কান্তি ও স্বর্গীয় শোভ। দেখিয়া সুগ্ধ হই- 
তেন। তদবধি তিনি বিশ্বস্তরের প্রতি বড় পক্ষপাতী ছিলেন । তাহার পরে 
বিশ্বস্তন্নের বিদ্যাবিলাস ও ভক্কিহীন শান্তর জ্ঞান এবং ওদ্ধত্য প্রকাশের লমগ্ষ 
সাহার নহিত বঞ্ধ একটা মাখাধাখি ছিল না। এখন মশুলীর লোকমুখে 
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নিমাইয়ের অপুর্ব তক্কিলাভের কথা গুনিয়। অদ্ৈতীচার্ধ্য ধড় হী ছুই. 
'লেন। চারি দিকে বিষুভক্তি শৃন্ত ধর্মহীন লোক দেখিয়া অদ্বৈত গ্রাণের 
দুঃখে কাহারও সহিত ঘড় একটা .মিশিতেন না, ভগবানকে অবভীর্ণ করাই” 
বার জন্য সর্ধদ। সাধন ভজনে নিধুক্ত থাকিতেন এবং অবশিষ্ট সময় ২৪ জন 
সমছুঃখী বৈষ্ণব লইয়া তক্তিমালোচনায় সময় ঘাপন করিতেন । এমন 
সময়ে এক দিন তাহার দলস্থ বন্ধুগণ আসিয়। বিশ্বস্তরের পরিষপ্তিত জীবনে 
'আম্চর্যয মহাতাবের লক্ষণ কল যাহা দেখিক়াছিলেন, তাহার নিকট 
বর্ধন] কারলেন। তখন অদ্বৈতও পূর্বরাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, 
তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, “গীতার এক স্থানের একটা 
পাঠ ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়! মনোছুঃখে উপবাস করিয়া আমি কাল 
ববাত্রিতে নিদ্রা যাইছেছিলাম; এমন সময্বে একজন আনিয়া! যেন আমাকে 
সেই অর্থ বালয়া দির! উঠিয্না পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন, 
এবং বলিলেন যে “আর ছুংখ করিও ন1) ধাহাকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য 
এত সাধ্যপাধনা করিতেছিলে, সেই প্রভু আসিয়া! অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
স্বর্গের হুল্লভি ভক্তি দেশে প্রচারিত হইবে, কোটি কোটি নরনারী উদ্ধার 
হইয়া যাইবে, আর এই ভ্রীবাসের গৃহে সকল বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরি- 
সন্থীর্তনে ও নৃত্যগীতে মগ্ন হইয়া থাঁকিবে।”» আমার নিদ্রা ভঙ্গ হুইল, 
চক্ষু মিলিয় সম্মুখে যাহ! দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ হইয়! গেলাম। দেখিলাম 
বিশ্বস্তর দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে সে মূর্তি অমনি অন্তর্ধান হইয়া 
গেল নই বলির। অস্থৈতাচার্য্য বলিলেন ;-- 


“কৃষ্ণের রছস্ত কিছু না! পারি বুঝিতে । 
কোন্‌ রূপে প্রকাশ বা হয়েন কাহাতে ?* 


অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন “বিশ্বস্তরের যেন্ধপ রূপ ও আকৃতি, 
যেরূপ ভদ্র বংশে তাহার জন্ম ও অশেষ শান্ত্রেতিনি যেমন পাতা লাভ 
(করিয়াছেন, ভাহাতে তাহার কৃষ্ণভক্কি হওয়াইত উচিত, আজ আমি তোমা- 
দের কথা শুলিয়। বড়ই প্রীত হইলান। তাহার যে এরূপ শ্বভাব হইরাছে, 
এ শুভ লক্ষণ; 'বলিতে হইবে । যে বন্তর জন্য আমি লাঁলায়িত, যদি সত্য 
লতা তিনি সেই বস্তু হন ;'তবে অধিক দিন আর অপ্রকাশ থাকিবে ন!। 
খবস্তই এক দিন সকলেই বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া অদ্বৈত রার “হরি 


চতুবিবংশ পরিচ্ছেদ । ১৬৯ 


হরি!+ বলিয় হুঙ্কার ছাড়িয়া! উঠিলেন ; আর ভক্তগণ “জয় জয়” রবে প্রেমো 
ন্মন্ত হইর1 হরিসংকীর্ভন করিতে লাগিলেন । সে দিনের কথা এই পর্য্যস্ত। 

বেল! দেড় প্রহর হইয়াছে, অদ্বৈত প্রতু স্বানাস্তে তুলসী সেচন করিতে- 
ছেন ও মনের 'অন্ুরাগে হরিগুণ কীর্তন করিতেছেন ; কখন ছুই নয়নে 
প্রেনাশ্র বিগলিত হইতেছে ; কখন অষ্ট হাসি হাসিতেছেন ; কখন ভীমরবে 
হুষ্কার করিতেছেন এবং পাষণ্ীউদ্ধারের উপায় চিস্ত। করিতেছেন; এমন্‌ 
সময়ে বিশ্বস্তর প্রিম্বয়ন্য গদাধরকে সঙ্গে লইয়া! অদ্বৈতভবনে যাইয়।! উপ- 
নীত হইলেন। দূর হইতে আঁচার্ষ্যের তাৎ্কালিকের ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া! 
গৌর প্রেমাবেশে মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন । 

কথিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্ধ্য ভক্তিষোগে ও মনোবলে ঝি্ীন্তরকে ্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়। বুঝিতে পারিয়া পাদা, অর্থ/ প্রভৃতি নান। উপচারে মৃচ্ছাবস্থায়. 
পুজা করিয়াছিলেন ; এবং “নযোঃ ত্রহ্ণ্যদেবায়, গোব্রান্মণহিতায়চ ; 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নমো] নমঃ” এই শ্লোক পাঠ করিয়। তাহার 
চরণ যুগলে” প্রণত হুইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই রহস্ত বিস্তৃত 
বর্ণনা! করিয়। চৈতন্যতক্তির পরাকাষ্ঠ৷ দেখাইয়াছেন। নিকটে গদাধর 
ধাড়াইয়াছিলেন;ঃ তিনি অদ্বৈতের ঈদৃশ অসঙ্গত আচরণ দেখিয়। জিহ্ব। 
কামড়াইয়। বৃদ্ধ আচার্ধ্যকে বলিলেন “নিমাই বালক; বিশেষতঃ মৃচ্ছিত) 
এ অবস্থায় তাহার প্রতি আপনি এমন অঙ্গ ত ব্যবহার কেন করিতেছেন ?” 
অভ্বৈতভাবব্যঞরক হাসি হাসিয়। উত্তর বহি “হা! বালক ! কিঃ কি, 
পরে জানিবে |» 

গ্রনাধর কিছু বিশ্মিত হইলেন এবং মনে যনে ভাবিতে লাগিলেন, “তবে 
কি ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন নাকি ? এমন সময়ে চৈতন্যের মুচ্ছ 1 ভঙ্ক হইল । 
অদ্বৈতাচাধ্যকে তখনও আবেশময় দেখিয়া তিনি ছুই হাত যুড়িয়া স্ততি 
করিতে লাগিলেন, এবং তাহার পদধূলি লইয়। সর্ধান্ধে াখিতে লাগিলেন 
ও আপনার দেহপ্রাণমন সকলই তাহাকে সমর্পন করিয়া বলিলেন “আঁচার্ধ্য ! 
আমাকে কৃপা করুন । আপনার কপাব্যত্ীত আমার কষ্ণচলাভের আশ নাই ঃ 
আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥? 

বৈষ্কবপ্রস্থকীরদিগের মতে বিশবস্তর ইচ্ছাপূর্বক আপনার হি গোপন 
করিলেন। অদ্বৈত মনে মনে ভাবিলেন “আমার কাছে তোমার চতুরালি 
থাটে নাঃ আমি আগে থাকতে চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছি” ও 
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প্রকাস্ঠে উত্তর করিলেন “বিশ্বস্তর ! তুমি সামার কাছে সফল অপেক্ষ। বড় 
আমার এবং সকল বৈষ্বগণর্পের ইচ্ছা এই যেন আমরা সর্বদ1 .স্তোমাঞ্ছে 
দেখিতে পাই ও সর্বদা এক সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণ -গুণানুকীর্ভন করিতে 
“পাই 1৭ 
অধ্বৈতৈর করুণ বাক্যে গ্রীত'হুইয়। বিশ্বস্তর বিদায় হইলেন। এদিক্ষে 
স্ৃদ্ধ আচার্য্য, 'সত্য সত্য প্রভু প্রকাশিত হইলেন কি ন1? পরীক্ষা করিবার 
জন্য শাস্তিপুরে চলিয়া গেলেন? উদ্দেশ্ঠ-_যদি সত্য বিশ্বস্তরই শ্রীকৃষ্ণ হন, 
তবে অবস্তই আমাকে অচিক্ঁৎ-থাঁধিয়। 'আনিৰেন 1 
কথাট। কিছু অসংলগ্ন হইল। আগে দৃঢ় ঈশ্বরজ্ঞান -না! হইলে ঘোর 
এঘট। করিয়! পুজা করা হয়'না। আর যদি ঈশ্বর জ্ঞানই হইল, তবে আবার 
শুরু হুইন্বা শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দেওয়। হয়, সেরূপ উপদ্দেশ কেন দেওড়! 
হইল? আবার ঈশ্বরত্থে সন্দিহান হইয়। পরীক্ষা! করিবার জন্য শাস্তি- 
-প্ুরেই বা পলাম্মিন ফেন? এই মাত্র কথা .ঠিক হইয়া গেল যে, সকলে 
এএকত্র ভগবানের আরাধনা করিবেন; তাহারই বা ৰ্যত্যর 'কেন? তবে 
কি-ঈীশ্বর জ্ঞানের কথ! ও পুজার কথ। অতিরঞ্রিত চিত্র নয়? সন্দেহ আপন! 
“হইত উদ্দিত হয়। এএই"দময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাহার কিছু 
পললেই 'অিইগকের গত শমন বৃত্তান্ত সন্দেহ করিবার ফোন কারণ নাই। 
আর প্রথম দর্শনেই নিমাইয়ের অলৌকিক ভাবাবেশ ও মৃচ্ছা। দেখিয়া 
অট্বৈতের যনে তীহ্থার প্রতি ভক্তি ও সম্ত্রমের উদ্দ্রেক হওয়াও অমস্ভব নহে । 
'ত্ৰে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজার ব্যাপারট! অতিরঞ্জিত.কি না? বিচার্ধ্য । গ্রস্থকারও 
গ্রহ্থরচনার সময়ে এ বিচার করিল্াছিলেন) তা ন। হইলে "তিনি বলি- 
'রেন কেন 1-- 
“জটদ্বতের চিত বুধিবারে শক্তিকার? 
প্বার"শক্তিকারণে চৈতন্ত অবতার । 
এলব কথায় যার নাহিক প্রতীত ১ 
এঅইৈতের দেঝ। তার নিস্কল' নিশ্চিত 1. 
ফথাট! আল্পও একটু পরিষ্কার করিয়! বলা যাক্‌। গ্রন্থকর্তী ধাছাদিগের 
নিকট হইতে গ্রন্থের নৃস্তান্ত সংগ্রহ করিকাক্ছিলেন, ত্ণছার। সকলেই চৈতন্তের 
ঈন্রত্বে, অটলবিশ্বানী। মুল ঘটন! দেখিতে দেখিতে, স্মরণ। করিয়। রাখিতে 
রাখিতে, পুলর্াবৃত্তি করিতে করিতে যনে প্রেমের ও ভক্ষির রঙ্গে কল্পনার 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৭১ 
তুলি পিয়া! চিদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সহজবোধ্য । ইহাতে বিচার শক্তি 
প্রয়োগ করিলে পাছে ভক্কির রং লুকাইর যায়, অসামিঞ্রস্ত বাহির হইয়া 
পড়ে, তাই বিশ্বাসের ছুয়ারে আপীল কদ্ধিয়। একটী ছেটি রকম মাথার দিদ্ি 
দেওয়া হইয়াছে-১-- অর্থ, কেহ যেন এ সম্বন্ধে তর্ক ও বিচার না কর্েেন। 


জু 





পঞ্চবিৎশ পরিচ্ছেদ ৫ 
বায়ু রোগ ও ভ্রীবাঁসমিলন। 


শরখধন 'হইতে বিশ্বস্ভরেন্ন মধ্যে এক এক আশ্চধ্য আশ্চর্য ভাব দেখা 
যাইতে লাপিল। গৌরের দয় ভাবপ্রধণ ; যখন তাহাতে যে ভাব উঠ্ঠে, 
তাহার তরঙ্গ ন। ছুইয়াঁ যায় না। নির্মল সরসীর স্বচ্ছসলিলে ক্ষুর্জ 
'উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন কুলোর উপর কুলা উচিয়। শেষে সমস্ত সরপী 
অরজময়ী হইয়া যার; তেমনি বাহিরের ক্ুপ্ত ক্ষুত্র ঘটন। তদীয় চিত্ত-ষর়সীতে 
নিক্ষিপ্ত হইলে ভাবের পর ভাববীচি উত্পতিত হইয়া প্রাণমন পকলই 
'ভাঁবমর় কর্ধিয়্। তুলিত। ভোহার স্বভাবের এই মগ্ন ভাবই স্বর্গীয়। ইছারই 
চমতকারিত্ে লমন্ত ভারতবর্ধ সমারুষ্ট হইফাছিল এবং ইহাই অবশেধে গাঢ় 
'মহাতাবে পরিণত হইয়াছিল । বৈধ্বর্দিগে'র উপর পাষস্তীদিগের অভ্যা- 
চারের কথ। শুনিতে শুনিতে ও ভাবিদ্ে চভাবিতে , পাষ্ডী উদ্ধারের জন্য 
ভাহার প্রাণের মধ্যে একটী বামন প্রবল হইল। তার পক্ষে বাসনা 
'যাহ1; আর মন প্রাণের সকল ভাব ত্র চিন্তায় পর্ঘ্যবসিত ছুইয্স। তস্তাৰমর 
হইয়া যাওয়াও তাহাই । তাই ছিনি এখন হইতে “সংহার করিব” “আতি 
সেই” এই প্রক্ষার নান! রূপ অলৌকিক কথা বলিতে 'লাগিলেন ও এই 
ভাবে বিভোর হইয়। কাঁদিতে হাসিতে ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন; 
কখন ভাবাবেশে মুচ্ছিত' হইয়! পড়েন, এবং*কখন ভার্ধ্যাকে দেখিলে 
আরিতে যান। এই সকল দেখিয়া গুনিয় শ্সেহময়ী জননীর মনে কতই 
ৰিপদালঙ্ক/ হইতে লাগিল তিনি পুত্রের পুর্ব ব্যাধির কথা মনে করিয়া 
রড়ই উদ্দিপ্র হর পড়িলেন ও এবং ফাহাকে দেখেন, তাহাকেই ৪2৭ ভাৰ 
লক্ষণ বলিয়। উপবেশ চাহিতে লাগিংলন। 


১৭২. চৈতন্তলীলামত ॥ 


যাহার যেমন বুদ্ধি, লে তেমনি উপদেশ দিতে লাঁগিল। কেহ বলিত 
বিষম বায়ু উপস্থিত, ইহাকে বাঁধিয়া রাখ ও নারিকেল জল থাইতে দাও; 
তাহ! হইলে উর্ধবাঁযু অধঃ হইবে? । কেহ বলে, 'অপদেবতার বাতাস লাগি- 
য়াছে+ 5 কেহ শিবাদ্বত, পাকতৈল সেন্বন করাইতে বিধি দেয়। এইরূপে 
ঘাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই বলে। আসল রোগ কেহই বুঝিল 
ন।।' মুর্খ পৃথিবীর লোক! কৃষ্ণান্ুরাগে শিবাদ্বতের ব্যবস্থা! প্রেমরোগে 
বন্ধনের ব্যবস্থা! তোমর1 নইলে এমন অপূর্ব বিধি আর কে দের? এইরূপ 
পাচ জনের পাচরূপ কথা শুনিয়! শচীদেবী বড়ই ব্যাকুল হুইয়! পড়িলেন 
এবং এক দিন জনৈক লোক দিয়! শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া1 আনিলেন। 
ভক্তদর্শনে গৌরের তক্তিভাব উলিয়। উঠিল। অশ্রু, কম্প, লোমহ্র্ষাদি 
হইয়। তিনি মুর্ছিত হইলেন। রোজার কাছে রোগ লুকান থাকে নাঃ 
শ্রীবাদ পণ্ডিত গৌরের অবস্থা দেখিয়া! সকলই বুঝিলেন । বিশ্বস্তর ও চৈতন্ত- 
লাভ করিয়! শ্রীবাসকে বলিলেন, 'পণ্ডিত ! আপনি আমার সম্বন্ধে কি বুঝি- 
লেন ? লোকে বলিতেছে, আমার বাই রোগ হইক়্াছে।» 

 শ্রীবান সহান্ত বনে উত্তর করিলেন, “তোমার বাইর মত আমার একটু 
বাই হইলে বাঁচিয়? যাইতাম.। দেখিতেছ ন মহাভক্তিযোগ আনিয়। 
তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে? শচীকে বলিলেন “দেবি! আপনি কিছু 
চিন্তা করিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ বাঁযু রোগ নহে, মহাভক্তির 
অভুাদদয়। কাহাকেও একথ। বলিবেন না) দেখুন কি কাঁওকারখান] হয়? 

প্রীবাস শটীকে এইবূপে প্রবোধ দিতেছেন শুনিয়া, বিশ্বস্তর মহান্থী 
হইলেন এবং শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিরা বলিলেন “আপনি আজ যাহ! 
বলিলেন, ইহা আর কেহ বলে নাই। নকলেই বাযুরোগ বলিতেছে। 
আমি আজ মহ! উপকৃত হইলাম। বর্দি আপনিও বাই বলিতেন, তবে 
নিশ্চয় গঙ্গায় ভূবিপ্বা মরিতাম |”? 

খন ভক্ত শ্রীবাস বলিতে লাগিলেন “এখন হইতে আর আমাদের 

বিছ্িন্ন থাকা উচিত 'নহে$ সকলে একত্র হুইট় শ্রীকৃষঃনন্থীর্ভন করিব। 
আমর! একত্রিত হইলে পাষত্তীরা কিছুই করিতে পারিবে না । 

শ্বাস বিদায় হইয়া] গেলে শচীদেবীর মন হইতে যদিও বাষুরোগের 
আশস্ক দূর হইল$ কিন্ত তাহার স্থানে আর এক নূতন আশঙ্ক! সমুপস্থিত 
হইল; বিশ্বন্ধপের কথা মনে পড়িয়। গেল। “সেও তো। এইকূপ তত্ভি- 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ"! ১৭৩, 


পিপাসু হইয়] গৃহ হইতে বাহির হইয়। গিয়াছে । তব কিববিশ্বর্তরও সেই 
পথে ঘাইবে? কে জানে তাঙ্গা কপাল আবার বুঝি ভাস্কে ? শচি! 
আশ্বন.হও, সকলই ঈংখর ইচ্ছ। । 


ষড়বিৎশ পরিচ্ছেদ ।, 
ভক্ত দল । 

যেদিন অদ্ধৈতাচার্ধ্য বিশ্বস্তরকে কৃষ্ণের অথতার জ্ঞানে পূজা করিলেন) . 
সেইদিন হইতে বৈষ্বগণ তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিলেন। ইহার, 
উপরে বিশ্বস্তরের-নবজীবনের নূতন ভক্তির বিকাশ তাহাদের এঁ.ভাবকে- 
দগ্ধেন্ধনে ঘৃতা্তির স্তর উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি করিতে- লাগিল ফলতঃ এই. 
সময়. হইতেই গৌরের ভবিষ্যৎ ভক্তদল গঠিত হইতে চলিল। ভগ্নবদ্ভক্ত 
মহাপুকুষদিগের' জীবনে. এই ঘটনা অতি স্বাভাবিক- দেখ! যায়। তাহার! 
যত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নত' হইয়া জগতের নিকট 'পরিচিত-হইতে- থাকে ন,, 
ততই চারিদিক হইতে পরিক্রাণের জন্ত লালায়িত নরনারীদকল আসিরা 
ভাহাদের দল পুষ্টি করিতে থাকে । দেবনন্দনের প্রেরিত-দল, শাঁক্যসিংহের 
শিষ্যদল ও মহম্মদের চিভিত দল এই প্রকারে সংগঠিত হইয়াছিল। ধন্ম- 
রাজ্যে দলবীধা একটী স্বাভাবিক নিয়ম । যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন জীরন লইয়া, 

সারের কুটিল পথে ইতস্তত পদ্রবিক্ষে্ করিতেছিল ;:যখন কোন মহা- 

পুরুষের জীবনের অসামান্য আলোকে" সে' আপনার জীবনের জঘন্যতা 
দেখিতে. পায়, তখন সেই আলোকে সমাকৃঞ্ট হইয়। সেই আত্ম যে. তাহার 
পরিকররূপে পরিণত হইবে, ইহ1 অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে । এইরূপ, 
একটা একটা করিয়].যখন অনেক গুলি মানবাত্ম। সেই: মন্থাপুরম্যক্ষে কেন্ত্র 
করিয়। চারিদিকে বেষ্টিত হইর়] পড়ে) তখনই একটী'দল-গঠিত' হন্র'। ধন্ম- 
জগতে যন্ত কিছু; মছান্-কার্ধন সম্পাদিজ: হইয়াছে” লকলই দল হইভে। দলেই: . 
বল,.এ কথ। রেহই: অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই দল যখন, 
শার্বভৌমিক পথ পরিত্যাগ করিরা অহঙ্কার ও স্বার্থের সংকীর্ণ রাস্তা আশ্রক্স, 
করে; তখনই তাহা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কাঁ। কিন্তু মহাপুরুষদিগের জীবনে 
এরূপ সূংক্ষীর্ণভার ভাব কখনও দেখা যায় নাই। জগতে যত কিছু বিপন্দ. 


১৭৪ চৈতগ্যলীলাম্বত। - 


আসিয়াছে, মহাপুরুষদিগের অন্থবর্তীগণ হইতে । অন্থব্তীগণ অনেক স্থলে 
মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্য, ভাব ও ভাষ] বুঝিতে না পারিয়, বিরুত অর্থ 
করিয়া ও তাহার সঙ্গে আপনাদের কর্তৃত্ব মিশাইঙত গিয়া এই রূপ বিপদ 
আনয়ন করিয়াছে । " 

গৌরের ভক্তদল দ্বিন দ্দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা ন! 
হুইতে ভক্তগণ বিশ্বস্তরের বহির্বাটাতে আমির জুটিয়। মহা প্রমত্ততার সঙ্িত 
সন্কীর্ভন করিতেন ; কোন্‌ দিক্‌ দিয়া রজনী প্রভাত হইয়! যাইত? কেহ টের 
পাইতেন না । গৌরের অপূর্বব ভাববিকাশে এক এক রাত্রি মুহূর্তের ন্যায় 
কাটির। যাইতে লাগিল। তখন তাহার অশৌকিকত্বে আর কাহারও সন্দেহ 
থাকিল না! | 

এই সকল অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়] শুনিয়। ভক্তগ্রণ কেহ তীহাকে 
অংশাবতার, কেহ ভক্তাবতার, কেহ কে ব1 শুক, নারদ ব1 প্রহলাদের 
অবতার বলিয়! মনে করিতে লাগিলেন । মহিলাঁগণের মধ্যেও কেহ কেহ 
তাহাকে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণের অবতার বলিয়। বিশ্বাস করিতে লাগিলেন । 

গৌরের ধশ্বজীবনের আমূল বিবেচন! করিয়।! দেখিলে, ছুইটা প্রধান 
অবস্থা লক্ষিত হয়; প্রথম বিরহ বা ব্যাকুলত।1; দ্বিতীয় সম্ভোগ-অবস্থা। 
বিরহ অবস্থার প্রথম ভাগে আপনাকে মহাকৃপাপাত্র দীন মনে করিয়া 
তিনি শ্রবণ কীর্ভনাদদিতে নিবিষ্টচিন্ত হইতেন। এই অবস্থায় মানব স্বভাব- 
স্থুলভ দুর্ববলত। সর্বদ। চিত্তপটে অস্কিত থাকিত। এই বিরহ ও ব্যাকুল- 
ভাব আবার দুই সময়ে দেখা যাইত। সত্ভোগের পুর্বে ও পরে। প্রথম- 
টাকে পূর্বরাগ ও দ্বিতীর়টাকে বিচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। এ অবস্থাদ্বয়ে 
ব্যাকুলত!, হা হুতাস, অসন্থা যন্ত্রণানুভূতি, অনুতাপ, বিষমক্রন্দন, মৃচ্ছা, 
স্বেদ, স্তস্ত, মৌনভাব প্রভৃতি নকল লক্ষিত হইত। সন্ভোগের অবস্থায় ইহার 
কোন কোন ভাব*লক্ষিত হইলেও বিভিন্নরূপ কারণাবলম্বনে উখিত হইত । 
গৌরের ভাবপ্রৰণ ভ্বদয়ে ঈশ্বর সম্ভোগের লক্ষণ নান। অবস্থায় নান। 
রূপে দেখা যাইত । এই অবস্থায় প্রায় তিনি গভীর যোগে যুক্ত ও ভগবানে 
অভিন্ন ভাব হুইয়। আপনার মানুষ স্বভাব ভূলিয়! যাইতেন। এই আধ্যাত্মিক 
ভাব হইতেই “আমি সই, আমি সেই” প্রভৃতি ভাষা শুন! যাইত; এবং 
তাহা হইতেই তাহার অবতারত্বের প্রধান কারণ, তর্দীয় শিব্যগণ কর্তৃক 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণদত্তোগকালে গৌরের নৃত্য, ছান্ত, 
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আননাময় প্রলাপ বাক্য, উচ্চকীর্ন, অশ্রু, পুলক, স্থেদ, স্তষ্ত, ও মৌনভাব 
গ্রভৃতি বৈচিত্র্য সকল পর্য্যা্ক্রমে দেখা যাইত। এ অবস্থাতেও তিনি 
উচ্চ ক্রন্দন করিতেন ;* কিন্তু সে অন্কুতাপের ক্রন্দন নহে, প্রিয়সহবাস 
জনিত আহ্লাদের ও প্রেমের ক্রন্দন। 

এক দিন পুর্বরাঁগের অবস্থার গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়। ক্রন্দন 
করিয়া আপনার হদয়ষাতনার কথ! প্রকাশ করিতে. লাগিলেন ১--“হায় ! 
কোথায় গেলে সে মুরলীবদনের দেখা পাইব? " বন্ধুগণ ! আমার ছুঃখের 
অন্ত নাই। প্রাণবল্পভকে পাইরাও হারাইয়! ফেলিলাম। হায়! আমার 
কি হইবে ? মনের ছুঃখ বলি শুন+। 

পূর্ববে তিনি একদিন স্বীয় মনোছুঃখ বলিবেন বলিয়৷ ভাবাবেশে সী 
হইয়। বলিতে পারেন নাই ; আবার আজ মনের রহন্য কথ। প্রকাশ করিবেন 
শুনিয়! বয়ন্তগণ শ্রদ্ধ। পূর্বক শুনিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র বলিতে আরম্ত 
করিলেন £--:ভাই সব! গয়! হইতে আলিবার সময় কানাইর নাটশাল। 
নামক গ্রামে এক রাত্রি ছিলাম । আহা! এক পরম সুন্দর শ্যামল বালক 
বায় ভূষায় বিভূষিত হুইয়! মধুর হাসি হাঁসিতে হাসিতে আমিয়! আমাকে 
আলিঙ্গন করিয়া আমার প্রাণ মন কাড়িয়। লইয়া] চকিতে কোথায় অস্তহিত 
হইয়! গেলেন? হায়! আর কি তার দর্শন পাইব ? 

ইহা সকল ভক্ত জীবনেই সংঘটিত হুইয়। থাকে । দেবননান ঈশ অভি- 
ষেকের পর শ্বগর্য় কপোত দর্শন করিয়াছিলেন । মহম্মদ গিরিশৃঙ্গে ঈশ্বর- 
দর্শন লাভ করিয়। সিদ্ধ হইয্নাছিলেন এবঃ শাক্যসিংহও কঠোর তপন্তার 
পর দিব্যবৃষ্টিতে অভীষ্ট দর্শনে ক্ৃতার্থ হইয়াছিলেন | কানাইর নাটশাললায় 
গৌরচন্দ্র৪ সেইরূপ দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন । তদদীয় জীবনের তাহাই স্তত্ত 
স্বরূুপ। সেমৃত্তি তিনি আর কথন ভুলিতে পারেন নাই। তাহাই তাহার 
সর্ববেসর্বা, ইহাঁতেই তিনি লপ্জীবিত এবং ইহার দর্শনবিরহেই তাহার 
জীবনমৃত্যু। এত দিন পরে গয়ার রহস্ত, কথ! অবগত হইয়। শ্রোতৃমগুলী 
বিস্মিত হইলেন। ভাহার। তথন বুঝিলেন ফে বিশ্বস্তর কিসের জন্ত পাগল 
হইয়াছেন ॥। তদবধি তাহারা গৌরকে নায়কত্বে বরণ করিয়। আপনার! 
তাহার আন্ুপালা হইয়। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে কৃত" 
সঙ্কল্প হইলেন। 

বিরহে কাতর হই গোরস্নার শ্বীয় ভবনে উপবিষ্ট; তাহার শ্রিক্ব- 
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সঙ্গী গদাধর পঙিত তাহার জন্ক; তা্কুল আনিয়। খাইভে অস্ুরোধ করিতে” 
ছেন ; গৌরের বাস্থজ্ঞান নাই). জিজ্ঞাসা করিলেন), “হরি €কাথাম্ব 1 
গরাধর উত্তর করিলেন, "হরি নিরবধি তোমার ন্বদয়ে বিরাজিত। হুরি' 
হৃদয়ে আছেন শুনিয়। ুগ্ধ,গৌরাঙ্গ নখ দিয় ভ্বদয় বিদীর্ণ করিতে লাগি 
লেন। গদাধর র্যন্ত সমস্ত হইয়া ্ভাহার ছুই হস্ত ধরিয়া! নিবারণ করিয়), 
বলিতে লাগিলেন /--পস্থির হও, একটু. অপেক্ষা কর, এখনই হরি আসি- 
€বন।” গদাধরকে- গৌর অতাভ্ত ভাল বাসিতেন,ভার আশ্বাস বাক্যে খৈর্যযাব+ 
লম্বন করিলেন। শচীমাতা এই ঘটন। দেখিয়? গঙ্দীধররে বন্ধ প্রশংস্।, 
করিলেন, ও নিয়ত বিশ্বস্তরের নিকটে'থাকিতে অন্থরোধ করিলেন । 
নলীদিগেন্ব মধ মুকুন্দদত্ত অতি হুগায়ক ছিধেন। ইহার অদিবাস: 
চট্টগ্রামে ; গঞ্াবান উপলক্ষে নবদ্বীপে স্থিতি । ইনি গৌরচন্ত্রের একজন: 
সহাধ্যায়ী। মুক্রুন্দেপ্র মধুর কণ্ঠশ্বরযোগে' ভাগবতের শ্লোকারলি উচ্চারিত, 
হুইলে গৌরের ভাবদিন্ধু উথলিয়! উঠিত.। তখন তিনি উৎসাহে “বোল, 
বোল” বলির! গর্জন 'করিয়। উঠিতেন, চারিদিকে, হরিধ্বনি হই । প্রেমের: 
তরঙ্গে নৈশগগন তরজায়িত হইয়। যাইত । . 
এইরূপে নিত্য নিত্য নুতন নূতন প্রেমরঙ্গে গৌরচন্দরের গার্স্থ্-দীবন. 
অতিবাহিত, হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়। শুনিয়। ৰহিশ্বখ,লোকদ্িগের: 
বিদ্বেবাৰল প্রজ্ঘলিত হইয়। উদ্রিল। তাহার কীর্ভনের ধ্বনিতে রাত্রিতে, 
নিদ্রা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি ৫লাক. 
ভক্তি সাধন করিতেছে? ইহ। তাহাদের প্রাণে সন্থ হইল:ন। |. সুতরাং যাহার, 
বাহ! মনে আইসে, সে তাই বলিয়া, তিরস্কার করিতে লাগ্বিল। কেহু কেহ, 
ব। রাঁজদ্বারে পর্যযস্ভত অভিষোগ করিতে কৃতসন্কপ্পন হইল ও ভক্দলের, 
মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতই বয়োগ্য্েষ্ঠ, তাহাকে জন্ব করিতে পারিলে দল্ট!, 
ভাঙ্গিয়৷ যাইবে, মনে করিয়। তাছার.ন্যমে-কত মিথ! সন্কা্দ রটনাকরিতে 
লাগিল। দেওয়ান হইতে ছুইথান নৌকা আদিতেছে ; শ্রীবাস পণ্ডিতকে. 
সপরিবারে বাধিস্বা লইস্জা' যাইবে, এই জনরব অল্পদিন মধ্যে নগরী মধ্যে, 
রাষ্ট্র হুইয়। পড়িল । শ্রীবাসের অপরাধ, কি? জিজ্ঞাম। করিলে কেহই 
কিছু বলিতে পারে নাঁ। এই সকল কখ। শুনিয়া বৈষণবদলের মধ্যে. কেহ 
কেহ ভয় পাইয়] গেল? কিন্তু ধাহাদের বিশ্বাস ফীকা নহে, তাহারা অটল 
ভাবে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়। থাকিলেন। গৌরচন্ত্র এই মল 
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টোটকা ধমকে ভীত হইবার লোক নহেন ; তাই পুরুষনিংহের স্তায় অটল 
ভাবে প্রকান্তে কীর্তন করিতে করিতে নগরীর নান! স্থানে ভ্রমণ করিয়। 
বেড়াইতে লাখিলেন। মতলব--লোক দেখুক, তিনি তাহাদের ভয়ে 
ভীত নছেন। | 

ধন্মবীর ফষাঁহার1, তাহার] কি সংসারের লোকের ধম্কানিতে ভীত হন ? 
গৌরমিংহকে নির্ভস্বে নগরভ্রষণ করিতে দেখিয়া একদিকে ভক্তদলের 
যেমন সাহস ও বিশ্বাস বৃদ্ধ হইতে লাগিল; অপর দিকে তেমনি পাষস্তী- 
দের মনে ভয় সঞ্চার হইল। তাহার] পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল; 
“এ তে। ভয়ের কথা শুনিয়াও ভয় পায় না, এ যে রাজকুমারের ন্যায় নগরে 
বেড়াইতেছে ।” তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিান্‌ ছিলেন, তিনি বলিলেনঃ-_ 
*ওগে। ! তোমরা বুঝিতেছ না, এ পলাইবার ফিকির বই আর কিছু নয়।+ 
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শ্রীবাসের গৃহে । 
ভটশ/লিনী ভাগ্গীরথীর সুন্দর পুলিনে বিশ্বস্তর একাকী লীল। ভ্রমণ 

করিতেছেন; সম্মুখে প্রসন্নসলিল! জাহ্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়। মৃদ্- 
মন্দ গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হুইয়। সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে।' আকাশ নিম্মল, 
মেঘের লেশ মাত্র নাই ; তরুণ হুর্যোর শুভ্র 'আলোকে দিঙ্যগ্ুল বিধৌত, 
ভাগীরধীনলিল গর্ভে আকাশের ছবি থানি প্রতিবিশ্বিত, কেবল মাঝে 
মাঝে ছুই একটা ক্ষুদ্র উন্ম্িতে, তাহার ক্রম ভঙ্গ হইতেছে। মাথার উপর 
আকাশবিহ্বারী কলকণ্ঠ পাখীগুলি নৃতন উদ্যমে গাইয়া চলিয়াছে, কুলে নর- 
নারী ক্নানাবগাহনাস্তে দেবার্চনার্দি করিতেছে । অদূরে একদল গাভী 
গঙ্গাপুলিনে চরিতেছে ; কোন কোন গাভী পিপাসার্ত হইয়া গঙ্গাজল পান 
করিতে অদিতেছে; ছুই একটী উদ্ধপুচ্ছ করিয়া হম্বারব করিতেছে; 
কেহ কেহ পরস্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেছে $ কেই ব1 শুইয়া রোমস্থ করি- 
তেছে। প্রকৃতির এই হাসিমাথ! ছবি দেখিয়া! গৌরচন্ট্রের হ্বদয়ের ভাবের 
কপাট খুলিয়া গেল ; অনন্তের দিকে মন ভুটিল। চারিদিক হইতেই যেন 
জীবন্ত ঈশ্বর তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন । £প্রমসমুদ্র উথলিয়া 
উঠিল। সম্মুখে গাভীযুখ দর্শন, আর রক্ষা নাই; যুগপৎ হৃন্দাবন পীলাস্থতিঃ 

৩ 
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মহাভাবের উদ্দয় ও-মহাসমাধিতে প্রাণ নিমগ্র। বাশ্জ্ঞান 'নাই । ভগবানে 
'অভিন্নাস্মক' হইয়া গৌরসিংহ গঙ্জন করিকস। "আমি সেই আমি সেই 1" 
বলিয়! দৌড়িতে আরন্ত করিলেন ও থে গ্রকোষ্ঠে দ্বার রুদ্ধ করিয়। শ্রীবান 
পণ্ডিত নুপিংহদেবের অর্চন। করিতেছিলেন, তাহার বহির্ভাগে আসির! 
 মজোরে পদবঘাৎ করি বলিতে লাগিলেন, আমি সেই ! আমি দেই! 
গহে-্রীবাস | কি করিতেছে।? একবার দেখ না? 

শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হইলে দ্বার খুলিরা দেখিলেন যে অপুর্ব সভা 
শোভান্বিত হুইর। বিশ্বন্তর সমাবিযোগে বীরাননে উপবিষ্ট। শ্বাস গোৌবের 
ফ্যাকুলতা ব1 পুর্ব রাগের অবস্থা ইত্যগ্রে দুই একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
সমাধিতে সম্ভোগের ভা আর কখন দেখেন নাই ; স্ৃতরাং যাহা দেখি- 
লেন, 'তাহাতে অবাক হইয়। গেলেন, বাক্যস্কুত্তি হইল'না। বিশ্বস্তর 
“আবার তর্জন গর্জীন করিয়। বলিতে লাশিলেন $-- 
"ওরে-শ্রীবান ! এত দিন কি আমার প্রকাশ জানিতে পারিস নাই 2. 
ভোর উচ্চ সংকীর্ভনে ও নাড়া হুষ্কারে আমি বৈকু্ ছাড়িয়! আসিয়াছি ; 
সুই আমাকে আনিয়। নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস্‌, আর নাড়া শান্তি পুরে চলিয়! 
গেল। সাধুদ্দিগকে রক্ষা-করিব, ছুষ্টের দমন করিব, তা কি জানি না? 
এখন আমার স্ব পড়। কথিত আছে যে,শ্রীবাস বিশ্বস্তরের ঈদৃশভার 
দেখিয়! বিম্ময়ে, প্রেমে, নিশ্বাদে ও আনন্দে বিহ্বল হুইর়] তৎকালে বিশ্ব- 
ছরকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী -চতুর্তজ বিধুঃমুত্তি দেখিয়াছিলেন এবং 
ভাগবতের ব্রন্মমোহনের স্তোত্র পড়িয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাহার স্তব করিয়া- 
ছিলেন; পরে সপরিবারে দাসদাসী সহিত বিষুঃপুজার'জগ্য আনীত উপ 
করণ দিয়া গৌরের পুজা করিয়াছিলেন । গৌরচন্দ্র তখন প্রেমে পুর্ণ 
'মাচতায়ারা3 সৃতরাং এসব-পৃজায় আপত্তি করা দূরে থাকুক, পুনঃ পুনঃ 
উৎসাহ-সহকারে"্্রীবাসকে কত অমান্ুধী কথা কহিতে লাগিলেন । গৌর 
'ন্রলিলেন, গজীবাস! লোকে বলিতেছে, তোমাকে পরিবারে ধরিয়া লইয়] 
যাইবার জস্য বাদসাহ'নৌক। পাঠাইয়াছেন? ইছাতে কি তোমার ভয় হই- 
কাছে? বিশ্বাদিন্‌! বিশ্বাম কর, তাহা কখন হইবে লা. নৌকা যদি 
আইসে, তরে আগে আমি তাহাতে পদার্পণ করিব। দেখি দেখি, কে 
তোমাকে ধরিতে পারে ? তাহাতেও যদি ক্ষান্ত না হয়; আমি তবে এই 
স্ভাত্ে রাজার নিকট যাইম়| তাহার সব কাজী মোব্লা। সনিয়া ভগবত্চপ্রমে 
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মকলকে কাঁদাইতে বলিব; যখন তাহারা পারিবে না; তখন হরিগুণান্ 
বীর্ভন করিয়া আমি সেই রাজ! ও সভাসদগণকে কীদাইয়া দিব । ইহাতে ও, 
কি. রাজার বিশ্বাস হইবে না ?” শ্রীবাসের মুখে সন্দেহের ছ্থায়। দেখিয় 
গৌরচন্ত্র বলিতে লাগিলেন, প্রবাস ' "আমার এ.কথাক় কি তোমার প্রভা 
হুইতেছে না? দেখিবে'সাক্ষাতে এই ছোট; বালিকাকে" কৃষ্ণপ্রেমে কাদা 
. ইতে পারি'কি না ?” এই বলিয়। শ্রীবাসের ভ্রাতৃম্থত! চৈত্নাভাগবত প্রণেতা 
শীবৃন্দাবন দাসের জননী চারি বছরের মেক নাঁরায়ণীকে বলিলেনঃ;_ 
“নারারণি! কৃদ্ু প্রেমে কাদ দেখি?” নারায়ণী'অমনি হ কৃষ্ণ ! বলিয়া 
প্রেমাবেগে-ক্রন্দন করিয়। উঠিল | 

তখন গৌরচন্দ্র' বলিলেন, “কেমর্স, শ্রীবাপ! এখন তোমার 'সঙগেহ দুর 
হ'ল তো? | 

শ্রীবাম তখন ছুই বাছ ভুলির! উৎসাহ সহকারে বলিয়! উঠলেন; 
িগবানে য্দিআমার বিশ্বাস-থাকে; তবে কিসের ভয়? বিশেষতঃ এখন. 
তে1 তুমি আমার গৃহে বিরাজমান). এখন আর ভয় কেমন করিয়া 
থাকিবে ? বলিতে বলিতে 'বিশ্বাসীর' নয়ন বুগল দিয়] দরদরিত- অশ্রন্ধার 
পড়িতে লাগিল। 

গৌরের মহাভাব ছুই. এক মুহূর্ভের জন্য নয়"; যখন সে ভাঁব হই) 
ষখন শ্রীকৃষ্ে 'মন মগ্র হইত ও'হাদয়মাঝে হদয়নাথকে পাইয়া আত্মা, 
মাত্মাস্ব মিশিয়া এক হইয়। যাইন্ডেন, তখনকার ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইয়া 
কাইত না। সে সময়ে গৌরের স্বাভাঞ্িক, খিনয়'ও দৈষ্ত আর থাকিত।' 
ন1। মহাধন লাভ-হইলে কেই বা দীন থাকে ?তাই আস্ষালন সহকারে কত" 
কথাই বলিয়! ফেলিতেন। পাঠক! বিম্মিত হইও ন1; এ অবস্থা, অসামান্জ 
হইলে৪-অমভ্তব মনে করিও না| সাধারণ লোকের-ভাঁর দেখি মহান” 
ভবদিগ্েয় বিচার করা! স্থবুদ্ধির কাধ্য নয়। তোমার আমার মঙ্াভাঁব ও, 
অভিন্ন ভাব হপ্ন ন! বলিয়া! তাহ! কি অসম্ভব মনে করিতে-অ।ছে 17. 

ভাবাবসানে শ্রীগোৌরাক্গ মহালজ্জিত হইলেন "ও: শ্রীবানকে এই নব কথা 
প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই অবশ্ষি শ্রীবাের- 
বাটা গৌরের নিত্য বিহার স্থান হুইপ । 
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| বরাহ ভাব ও মুরারি গুপ্ত । 

গৌরজীবনের বর্তমান অবস্থায় নিত্য নূতন ভাবাবেশ হইতে লাগিল 
এবং এক একটা বিশেষ ভাব দেখিয়। এক একজন ভক্ত চিরদিনের মত 
আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি এক এক 
করিয়। এই সকল ভাব দেখিয়। তাহাকে ঈশ্বর বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছেন ) ও 
চির দিনের মত তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন । মুরারি প্রভৃতি বাকী 
আছেন; তাহাদের ও সময় হইয়! আসিয়াছে । 

এক দ্রিন বরাহাবতারের গ্লোকাবলি ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়া গৌরাঙ্গের 
বরাহাবেশ হইল এবং তর্জন গর্জন করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের গৃহাভি- 
সুখে ধাবিত হুইলেন। মুরারির প্রতি গৌরের বড় ভালবাসা ছিল। সহসা 
বিশ্বস্তরকে আসিতে দেখিয়। মুরারি সন্ত্রমে গাত্রোথান করিয়? বন্দন। 
করিলেন! গ্রৌরচন্দ্র শুকর! শুকর!” বলিয়! বিষুঃ মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন 
এবং সম্মখে জলপুর্ণ পাত্র দেখিয়া বরাহুভাবে তাহা দস্ত দ্বারা উত্তোলন 
করিয়া শুকরের স্যার চারি পায়ে চলিতে লাগিলেন । কথিত আছে, সেই 
সময়ে মুরারি গুপ্ত প্রকৃতরূপে বিশ্বস্তরকে বরাহ আকার ধারণ করিতে 
দেখিয়। বিশ্মিত ও স্তব্ধ হ্ইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরের নর" 
দেহ অন্তর্ধান হইয়া শৃকরদেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কি ঈশার শিষ্ের! 
যে ভাবে তাহাদের নেতাঁকে শূন্যপদে সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে ও ছুইখানি 
রুটা দ্বার ছুই সহজ লোককে 'পরিভোষরূপে ভোজন করাইতে দেখিয়া- 
ছিলেন, মুরারি গুপ্ত সেইরূপ যোগের ও বিশ্বাসের চক্ষে গৌরের বরাহরূপ 
দেখিয়াছিলেন, বিবেচক পাঠক তাহ! বিবেচনা! করিবেন। মুবারি গুপ্ত 
অপূর্ব দর্শনে স্তব্ধ ও কিংকর্তৃব্য বিমুঢ় হইলে গোৌরচন্ত্র পূর্ণ ভাঁবাবেশে 
বলিলেন 'সুরারি ! তুমি কি এখনও জানিতে পার নাই যে, আমি এখানে 
আসিয়াছি £ 

তৎপরে মুরারি গুপ্তকে বরাহুভাবে নানার্প উপদেশ দিয়া গৌরচন্ত্ 


বাস্জান লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৃন্দাবন দাদ লিখিয়াছেন $-- 
“এই মত সর্ব লোকের ঘরে ঘরে ; | 


কপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে । 
চিনিয়া সকল তৃত্য প্রভু আপনার ; 
প্রমাননময় চিন্ত হইল সবার ৮ 
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আসল কথ! গৌরের ভাবময় জীবনই এই সকল আধ্যাত্মিক দর্শনের 
সুলীভূত কারণ। সুদক্ষ বাজীকরের বাঙ্জীতে দর্শকবৃন্দ যখন নানাব্ধপ 
অদ্ভুত দৃশ দেখিয়া! থাকেন্স। তখন একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রেরিত 
মহাপুরুষের আধাত্মিকজীবনের আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে যেবিশ্বাসী ও 
নিষ্ঠটাসম্পন্ন অন্ুচরবর্গ অলৌকিক দর্শন করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? 


নিত্যানন্দ মিলন | 


নিত্যানন্দের জন্মকথ! ও তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্বে বল! হইয়াছে । 
যখন গৌরচন্দ্রের ধর্্জীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন, বুদ্ধি হইতে 
লাগিল, তখন নিত্যানন্দ বৃন্বাবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন | পর- 
স্পর গৌরের অপূর্ব ভক্কিবিকাশের কথা শুনিয়া তার সহিত সাক্ষাঁৎ 
মানসে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়। নন্দনাচার্ধ্য নামে জনৈক 
ব্রাঙ্মণগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার অবধৃত বেশ, প্রকাণ্ড 
শরীর, মদমত্ত গজেন্দ্রের স্তায় গতি? নিরত কুষ্ণনাম রসন। দিয়! উচ্চা- 
রিত হইতেছে ; হরিপ্রেম মদিরা পানে মাতোয়ারা, পদে পদে গতি ম্থলিত 
হইতেছে ; দেখিলে হঠাৎ মাতাল বলিয়1 ভ্রম জন্মে, অথচ মুখণ্রী পবিত্র ও 
গম্ভীর, তাহাতে আবার বালকের সরলভাব ব্যঞ্জিত। পরম' ভাগবত 
নন্দনাচারধ্য এই তেজংপুঞ্জ মহাপুরুষকে 'পাইয়! বনত্বের সহিত আঁতিথ্য 
সৎকার করিতে লাগিলেন। | + 

বৈষ্ণবসমাঁজে শ্রীচৈতন্য যেমন কৃষ্জাবতার, শ্রীনিত্যানন্দও তেমনি 
বলর/ম, লক্কর্ষণ ও অনস্তের অবতার বলিয়া! পূ্িত। এই অবতার তত্ব কি? 
স্বভাবতঃ তাহা! জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে । বৈষ্ণবীয় জবতার তত্বের 
বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রস্থের উত্তরভাগে বর্ণিত হইবে; সংগ্রতি তাহার 
সংক্ষিগ্ত অবভারণ। কর! ফাইতেছে। সত্বরজন্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় 
স্ষ্টি থাকে না; ক্ষ্টির আদ্দিকারণে &ঁ গুপত্রয় *নিপ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি 
করে। ভগবদিচ্ছার সংযোগে যখন গুণত্রয় বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়! স্থৃষ্টি- 
রূপে পরিণত হর, তখন স্থষ্ট বস্তর প্রত্যেক পদার্থে এ ব্রিবিধ গুণ অল্লাধিক 
পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া! পড়ে । এই জন্য ভাগবতে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তকেই 
ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে । এইরূপে ভগব্দ্গুশা'শের 


১৮২ চৈতন্লীলামৃত ।' 
আধারগুলি সমস্তই গুণাঁবতার বলিয়া কথিত হইলেও সান্টিকার্ষের মৌলিক- 
কতকগুলি গুণ ঈশ্বরের আদ্যবতার'বলিম়্! বর্ণিত হইয়াছে । সাংখামতে' 
ইহাঁরাই চতুর্কিংশতি তত্ব, বেদাভ্তমতে ইহাদিগক্ষেই পুরুষাবতার বলিয়। 
বর্ণনা কর। হইয়াছে । এগুলি গুগলম্টি ভিন্ন আর কিছুই, নহে। যেমন 
সন্বর্ষণ বা! অহঙ্কারতত্ব একটা গুণ, যাহ। সৃষ্টি-বিষন্ষে' এক. মৌলিক উপাদাঁন-। 
বলরামে. এ তব প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়া! তিনিই সঙ্কর্ষণ ) আবার নিত্যা-। 
নন্দে সেই গুণ" দেখ! গিয়াছিল সুতরাং তিনি বলরামের বা সঙ্কর্ষণের'অবতার |: 
কালক্রমে আবার কোন অনাধারণ ব্যক্তিতে কোন অসাধারণ গুণ লক্ষিত 
হইলে-সেইটীকে আদর্শ গুণ বা স্থট্টি লীলার একটা-উপান্দান বলিয়] গ্রহণ করা 
হুইত। উত্তরকালে সমুৎপন্ন কোন ব্যক্তি বিশেষে সেই গুণ লক্ষিত হইলে 
সেই ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী আদর্শগুণশালী পুরুষের অবতার বলা যাইত? 
হনুমান রাষচন্দ্রের দাসত্বে১ও সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ১ চৈতন্* 
ভক্তের মধ্যে যুরারি গুপ্ত রামমন্ত্রেদীক্ষিত ছিলেন ও চৈতন্য সেবক ছিলেন$ 
স্থতরাং তিনি হনুমানের অবতার | সচরাচর কোন ব্যক্তি বিশেষের স্যার 
ও'ধন্দানুমোদিভ কার্যয দেখির1 তাহাকে যেমন ধর্দ্াবার বল। যায়; এখা- 
নেও সেই দ্ূপ কোন নিরম অনুস্থত হইয়াছে বলিতে হইঘে। 
কথিত আছে লিত্যানন্দের নবদীপ আগমনের পূর্ব্বেই-বিশ্বস্তর মনোবলে' 
জানিতে পাঁরিয়!' সঙ্গীদ্রিগকে বলিয়াছিলেন ফে, ২৩ দিন মধ্যে কোন 
মহাপুরুষ এধানে আমিবেন'। ভখন সে কথার মণ্ম' কেহ বুঝিতে পারেন 
নাই। তাহার পর যে দিন নিত্যানন্দ নদানাচাখ্যের বাটীতে আসিয়াছিলেনঃ 
তাহার পরদিন গৌরচন্দ্র, বৈষ্ণবদলের নিকট- বলিতে লাগিলেন “গত 
রাত্রতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি । তালধবজ রখোপরি প্রকাণ্ড 
শরীর হলধর মুর্তি এক মহাপুরুষ আসিয়! যেন আমাকে জিভানা করিলেন, 
নিমাই পণ্ডিতের কি এই 'বাড়ী % মহাপুরুষের নীলবস্ত্র পরিধান, অবধুন্ত 
বেশ, বাম হ্রুতিতে এক বিচিত্র কুগুল, মহাছুর্দাস্ত প্রেমিক ও স্থলিত 
গতি । . আমি অত্যন্ত সংভ্রম সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি 
কোন্‌ মহাপুরুষ ? তিনি উত্তর করিলেন; “বুবিয়াছি, তুমি আমার 
ভাই, আঁচ্ছ। কাল তোমার সঙ্গে পরিচয় হইবে ।”* এই কথা বলিতে বলিতে 
গৌরচন্ত্র হলধর আবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে 
প্রকৃতিস্থ হুইয়।৷ বলিলেন প্বদ্ধুগণ ! আমার বোধ হইতেছে, কোন মহা- 
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পুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন” ; জ্ীবাসপকে কহিলেন “পণ্ডিত & 
ভুমি যাইয়। তাহার অগ্রুনন্ধান কর।” বর্ণিত আছে যে,-্রীবাদপপ্তিত তিন 
প্রহর কাল অনুসন্ধান কষ্ধিয়! নিতানন্দের উদ্দেশ 'ন1 পাইয়া গৌরাকঙ্গকে 
জানাইলে গৌর তখন সন্বলে ননদনের গৃহে যাইয়। নিত্যাননের দর্শন লাভ 
করিলেন । অবধূতের মুখত্রীতে তপম্যার অপূর্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া গৌরচন্দর 
গণ গহিত তাহাকে 'নমস্কার করিরা-সন্মখে দণ্ারমান থাকিলেন। 

সাধুগণের হ্বদয়ে এক প্রকার বৈদ্যুতিক যোগ আছে ষে, চারি চক্ষু 
একত্রিত হইলেই পরস্পরকে চিনিতে 'বাকী'থাকে ন।। নিত্যানন্দ ও 
গৌরচন্দ্রের পরস্পর স্দর্শনে তাহাই হইল ; নিতাই এক দৃষ্টিতেই গৌকে 
চিনিয়। লইলেন। | | 

গৌর নিতাইকে একজন অনাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে ারি- 
লেও তাহার মহিমা সমবেত বৈষ্ণৰ মগ্ডলীতে গ্রতিপন্ন করিবার 'অভিপ্রয়ে 
জ্ীবাসকে ভাগবতের ্লোকাবৃত্তি করিতে বলিলেন। জ্রীবাঁস শ্রীরুষ্ণের ধ্যান 
বিষয়ক একটী শ্লোক আবৃতি করিলে নিতাই প্রেযে বিভোর হুইয়। মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। তান! দেখিয়। গৌরচন্দ্র শ্রীবাসকে 'পড় ! পড় ?” বলিয়া 
পুনঃ পুনঃ আন্ৃত্তি করিতে বলিতে লাগিলেন ।, 

তৎপরে নিতাই নান! প্রকার ভাবাবেশে কখন হাসিতে, কখন কাদিতে, 
কখন উদ্দড নৃত্য করিতে ও লন্ক দিতে লাগিলেন দেখিয়! গৌরচন্দ্র তাহাকে 
ধরিয়া কোলে করিয়] বলিলেন ও তাহার ভাঁবাবেশ দেখিয়া অশ্রু ফেলিতে 
ফেলিতে বলিতে লাগিলেন £__"আজ আঁমধর গুভদ্বিন ; তাই বেদের ছুল্লর্ত 
ভক্তিযোগ প্রন্যাক্ষ করিতে পাইলাম। এ গঞ্জন, হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প, 
সাত্বিকবিকার কি ঈশ্বরচরিত্র ভিন্ন অন্যাত্র সম্ভবে?, বুঝিলাম আপনি 
শরীকুষ্কের পূর্ণশক্তি প্রেমভক্তি; আপনার দংম্পর্শে মানুষ ফ্তার্থ হইয়া 
বায়; বুঝিলাম ভগ্রবান্‌ আমাকে পরিত্রাণ দিবেন বলিয়া এ হেন সঙ্গ জুটা- 
ইন্না দিলেন আরও রুন্ধিলাম যে আমার সকল অনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হইৰে।, 
রতনেই রতন চেনে 9 প্রেমিক না হইলে প্রেমিকের মর্ম বুঝা যায় না । 
তাই গৌর 'স্থন্দর আবিষ্ট হই! নিত্যানন্দের এত স্ততি করিলেন। নিতাই 
সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌরচন্ত্র জিজ্ঞাস! করিলেন, "এক্ষণে কোন্‌ দিক্‌ হইতে 
মহাশয়ের আগমন হইল ?” নিতাই বালকের স্যার চঞ্চল? বিশেষতঃ আপ- 
নার স্ততি গুনিয়! লব্জিত হুইসস। প্রকারান্তরে গেইরের স্ততিবাদ করিয়। 


১৮৪ চৈতন্থালীলামবত। 


উত্তর করিলেন $ "আমি কৃষ্ণের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি; কিন্ত 
কোনথানে কৃষ্ণ না দেখিয়া ছুঃখিত হইয়া! ভাল ভাল লোকের নিকট 
লিজ্ঞাস। করিলাম, “কৃষ্ণের স্থান সব শুন্ত দেখিতেছি কেন? কৃষ্ণ কোথায় ?” 
তাহার! দয়া করিয়। আমাকে বলিয! দিছেন যে, কৃষ্ণ সংপ্রতি গৌড়- 
ফেশে গ্রিয়াছেন। ত্বাহার পর শুনিলাম যে, নবদ্ধীপে বড় নাকি সন্বী- 
তঁনের ধূম পড়িয়। গিয়াছেঃ ও কত পতিত নরাধম পরিভ্রাণ পাইতেছে। 
কেহ কেহ এরূপও বলিল যে, এখানে নারায়ণ আবিভূতি হইয়াছেন । 
আমি তাহ! শুনি্না এখানে দৌঁড়িয়া আদিলাম, দেখি পরিত্রাণ পাই 
কি ন। ?* 
বিশ্বস্তর প্রত্যুত্তরে বলিলেন “আমর! মহাভাগ্যবান্‌ যে তোমার স্থায় সাধুর 

সহিত আমাদের মিলন হইল । ছুইজনের মিলন দেখিয়া ও কথোপকথন 
শুনিয়। বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে কত কি বলাবলি করিতে লাগিলেন। 

শ্ীবান আনন্দ মনে বলিয়া উঠিলেন 'ঠিক্‌ বেন মাধব শঙ্কর! উহাদের 
ভাব আমর! কি বুঝি ?” গদাধর বলিলেন 'পঞ্ডিত ! বেশ বলেছো, ঠিক ষেন 
রাম লক্ষণ! কেহ বলিল যেন কৃষ্ণ বলরাম । অন্ত জনে বলিল যেন অন- 
স্তের কোলে স্ররুষ্চ। অপর ভক্ত বলিলেন 'না হে ঠিক্‌ যেন কুষ্ণার্জুন ; 
দেখিতেছ না! তেমনি মাখামাখি প্রেম । উহ্ান্দের সব কথা ঠারে ঠোরে। 
আমর! কি বুঝিব £" | ্‌ 

নিতাই গৌরের পর জীবনের ঘটনার রঙ্গে যে এই ছবি প্রতিফলিত 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই |. ইছার পর গৌর নিতাই ও সর্ব্ব বৈষুব- 
গণ একভ্রিত হইয়া শ্ীবানমন্দিরে আগমন করিলেন । তথন মহানন্দে 
বিহ্বল হইয়! বিশ্বস্তর কীর্তন করিতে আদেশ করিলে বাহিরের দরজা 
বন্ধ হইল । মুদ্ঙ্গ করতালের ধ্বনিতে দিগন্ত কাপিতে লাগিল ; হরিসন্কী- 
গনের রোলে গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইল ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সকলে 
মহানৃতা আরম্ভ করিলেন। বিশ্বস্তর হাসিতে হাসিতে নিতাইকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,-_পজ্পাদ গৌসাই ! তোমার ব্যাস পৃজ। কোথায় হইবে ?নিতাই 
শ্রীবাদকে দেখাইয়। দিয়া) বলিলেন ”এই বামনার বাটাতে” । তখন বিশ্ব- 
স্তর শ্রীবাসকে কহিলেন «তোমার উপর বড় কার্য্যের ভার হইল*। শ্রীবাস 
উত্তর করিলেন, “কিছু ভয় নাই; পুজার আয়োজন সামগ্রী সকলই ঘরে 
আছে; কেবল এক পদ্ধতি পুস্তক নাই; তাহা চাহিয়] আনিলেই হইবে । 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ | ১৮৫ 


ডি 


বিশ্বস্তর বলিলেন, তবে আর কি ? এস সকলে মিলে ব্যাসপুক্ধার অধিবাস- 
উল্লাস কীর্তন করি । ্ 
তখন দ্বিগুণ মাত্র। চড়ৰইর। প্রমত্ততার সহিত নৃতাট কীর্ভন হইতে লাগিল । 
নিতাই ও গৌর কথন ছুইজনে বাহু ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি 
করিয়। নাচিতে লাগিলেন ; বৈষ্ণৰগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়। কীর্তন ও 
স্থৃত্যে মত্ত হইলেন। গৌর নিতাই পরস্পর পরস্পরের চরণধূলি লইতে 
চেষ্টা করিলেন; উভয়েই পরম চতুর, কেহই ধরিতে ছুইতে দিলেন না । 
কখন উভয়ে প্রেমানন্দে শ্রীবাসের আঙ্গিনার মধো গড়াগড়ি যাইতে লাগি- 
লেন। নিতাই ও গৌরের নৃত্য প্রেমোন্মদ জনিত হইলেও, উভয়ের নৃত্যে 
কিছু কিছু বিশেষভাব দেখা গেল। বিশ্বস্তর প্রেমে টলিয় টলিয়! ও 
ঢুলিয়। ঢ,লির়1 নাচাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ভাহার মস্তক গিয়া চরণ 
স্পর্শ করিতেছে; কিন্তুনিতাইর উদ্দও নৃত্যে পৃথিবী টলটলায়মান!। এই 
সকল ভাব দ্বেখিয়! শুনিয়। কোন তাবুক তক্ত গাইয়াছিলেন ;-- 
 শ্গ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে । 
আমার নিতাই নাচে রঙ্গ ভঙ্গে; 
গৌর নাচে প্রেম তরল; 
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল বলে” । 
লাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে গৌরচল্্রের সে দিন বলরামাবেশ হইল । 
হইবারই তো কথাঃ কারণ পূর্ব্ব হইতে বলদেবকে স্বপ্পে দেখা € নিতাইর 
সহিত তাহার অভিন্নভাব অন্ভব করী হইরছিল। বলরামাবেশে গৌরচ্্ 
শ্রীবানের থষ্টার উপর উঠিয়! বনিয়"ম্দ আন ! মদ আন !,বলিয়। ড্াকিতে 
লাগিলেন ও নিত্যানন্দকে বলিগেন, “আমার হুল মৃষল দাও? । নিতাই 
গৌরের করে কর দিয়! বলিলেন, “এই লও”। অনেকে উভয়ের করে কিছুই 


লগ 


ডান ২৯ 


দেখিয়। বিশ্মিত হইয়াছিলেন। রি 
এই সকল ভাবমন্ন আধ্যাত্মিক তত্বের প্ররুণ্ত মন্্ম বুঝিতে ন1 পারায়, 
ধর্মগতে অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্ষ্ের কতই বর্ণনা] হইক়্াছে। শুধু 
বর্ণনা নয়, এই সকল কার্য (181790163 ) কত নর নারীর বিশ্বাসন্থান 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির প্রক্কৃত কারণ 
উপরোক্ত বর্ণন| পাঠে বিলক্ষণ ভ্বদয়ঙ্গম হইতে পারে । 
২৪ 


১৮৬ .. ঈচতন্যলীলাম্বত? 


বিশ্বস্তর তখন '“বারুণি ! বারুণি !” বলিয়া চীৎকাঁর-করিতে লাগিলেন! 
নিত্যানন্দ মর্ম বুঝিয়! গঙ্গাজল পূর্ণ পাত্র তাহার সম্মুখে ধরিলেন। গৌর- 
চক্র তাহ। পান করিলে সকল ভক্তগণ র্দেই জল অল্প অল্প চাখিলেন। 
কথিত 'আছে যে, তাহার! ্র' জলে সন্য সত্য কাদন্ববীর আশ্বাদ পাইকা- 
ছিলেন । গৌর তথন “নাড়া! নাড়1। বলিয়] ডাকিতে লাগিলেন । ভক্ত- 
গ্রণ ছিজ্ঞাস!-করিল, “প্রভু ! কাহাকে-নাঁড়। বলিতেছ”? গৌর উত্তর করি” 
লেন ;--ধ্যাহার হুঙ্কারে বৈক্ুণ্ঠ ছাড়িয়া! আসিলাম; যাহার সাধনায় বিষয়- | 
জাতীয়ত্ব ছাড়িয়৷ আশ্রয়লাতি হুইয়াছি$ লোকে ধাহাকে অদ্বৈতাচার্ষ্য বলিয়? 
ডাকে, সেই আমার নাড়া । পগোকটার রকম দেখ! আমাকে এখানে 
নিয় হরিদাসকে লইয়। স্থথে শাস্তিপুরে বসিয়। রহিয়াছে 1 
কিছুকাল পরে গৌরচন্দ্র প্রক্কতিস্থ হইয়। দ্িজ্ঞাসা করিলেন,--'আঁমি 
কি চাঞ্চল্য.করিলাম ?* শিষ্যগণ উত্তর করিলেন; “বড় কিছু নয়”। গৌর 
তখন লজ্জিত হইয়া সকলকে প্ররেমালিঙ্গন করিয়। কহিলেন “ভাই সব! 
-আমার অপরাধ. লইও- না.1, | 
এদিকে নিতাইচাদের আবেশ আর ছাড়ে না। স্বয়ং বিশ্বস্তর 
“নান! প্রকার উপায়ে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে 
নিতাইর বাস! নির্দিষ্ট হইল'ও শ্রীবাসের ব্রান্মণী মালিনী দেবীকে তিনি 
'মাতৃ নন্বোধন করিতে লাগিলেন। 


সস পসপ্প্্স০ 


অফটাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


নিত্যানন্দের ব্যাসপুজ1। 


নিত্যানন্দ আ্রীবাসগৃহে শয়ন কক্ষে শয়ান। গ্রভীর রজনীতে তিনি 
স্ঠ২-শযযা পরিত্যাগ কক্িয়। উঠিয়া! কি মনে করিয়া হঙ্কারশবে পার্স্থিত 
নিজ দও কমগুলু ভাঙ্গিয়! -দূরে ফেলিয়া] দ্রিলেন এবং কাহাকে কিছু না 
বলি পূর্বববৎ শুইয়। থাকিলেন। কি কারণে তিনি আপন নন্ন্যাসা শ্রমের 
চিহ্ন বিনাশ করিয়া ফেলিলেন,তাহ! নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। 
নিতাই কি ভাবিলেন ষে প্রেমভক্তি ন। থাকিলে নন্ন্যান গ্রহণ কর! 


অক্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।' বি 


রি 


তগ্তাঁমি ? অথবা সন্গ্যাসগ্রহণ ' তগনদিচ্ছার অন্থগত নহে-_কে বলিবে ? 
বৃন্দাবন দাস মহাশয় তাহার একজন বিশ্বাসী শিষা ও তদগতত প্রাণ, ভিলিও 
কহার তথ্য নির্ণয় করিতে«পারেন নাই। 
প্রত্যুষে উঠিয়া শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর রামাই পঙ্িত নিভ্ভাইয়ের- 
শয়নকক্ষের প্রকোষ্ঠের দ্বারে'ভাঙগ! দণ্ড কমণডলু দেখিয়া! বিশ্মিত হইয়া 
স্বীয় অগ্রজকে তদ্ধিষয় অধগত করিলেন। পণ্ডিত আবার প্রঁকথ1 গৌরেন্ 
কাণে ভুলিলেন ৷ গৌর আসিয়া! ভাঙা! কমগুলু ও-দও খণ্ড লইয়া,নিতাইক্ে 
দেখাইয্ব/ জিজ্ঞাসা করিলেন ও্রীপাদ ! একি ?”” নিত্যানন্দ' ভাবাবেশে; 
মগ্ন; গৌরের:কথায় কোন উত্তর ন। দিয়া কেবল “খিল খিলকরিয়৷ হাসিতে 
লাগিলেন। তখন বিশ্বন্তর ভক্তগণ: সঙ্গে গঙ্গান্সানে যাইয়া স্বহস্তে সেই 
দণ্ড কমণ্ডলু গঙ্গাজলে ভাসাইয়! দিলেন 4 
সদলে গৌরচন্দ্র গ্জাক্সান করিতেছেন | নিতাই বাল্যভাবে 'বিভোর ; খুব: 
সাঁতার'দ্িতেছেন ; "মাঝ গঙ্গায় পাতার দিয়া কুস্তীর ধরিতে অগ্রসর'হই তে 
ছেন এবং জলক্রীড়ায় কতমত চঞ্চলত। প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্গীগণ নিষেধ: 
করিলে চঞ্চল নিতাই একগুণের স্থানে দশগুণ ছৃষ্টামি করিতে লাগিলেন । 
কেবল গৌরের তাড়নায় কিছু স্থির হইলেন। অবশেষে গৌরচন্দ্র 
কহিলেন, প্ভ্রীপাদ গৌপাই”! তোমার ঘে আজ ব্যাস পুজার দিন; কখন 
পৃজা হইবে?” ব্যাস পুজার কথা মনে হওয়ায় নিতাই জল হইতে উঠিয়া 
এক দৌড়ে শ্রীবাসালয়ে আসির1 হাজির। এ দিকে গৌরচন্দ্র ও আর আর. 
ভাগবতজনও৪ একে একে আসিয়। জুঁটিলেন্‌। ব্যাস পুজার সামগ্রী সম্ভার 
আনিয়া! উপস্থিত হইলে ভক্তদল মুছু মধুর সন্কীর্তঘন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন । তথন শ্রীবাঁ পণ্ডিত পুজার আচার্য হইয়। সুন্দর এক ছড়1 বনফুলের- 
| মালায় গন্ধ' লেপন করিয়া নিতাইর হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন: 
“নিতাই ! এই মালা স্বহন্ডে লইয়া! আমি যে বচন বলি তাহ। উচ্চারণ করিয়া; 
ঘেদব্যাসের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া] নমস্কার কর। স্বহুত্তে-মাল। (দিবার বিধি: 
আছে; নইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইদবে না", *.. » 
 নিত্যানন্দ' ভাবাবেশে ভোর হুইক্স] কি ভাবিতেছেন ; পণ্ডিতের কথায়” 
তত ননোযোগ নাই'$ বচন পড় দূরে থাকুক, মাল! গাছটা হাতেকরিয়? 
কেবল "ই! হা” বলিতে ও- চারিদিকে শূন্য চক্ষে চাইতে লাগিলেন। শ্রীধাস 
গণ্ডিত শাদাশিদে উদ্ধার রকমের লোক) ভিতরকার গুঢ়ভাব না বুঝিঞ্ে 


১৮৮ চৈতন্যলীলামবত। 


পুজা করিতেছেন ন। 1” 

শ্রীবাসের কথার বিশ্বস্তর নিত্যাননর নিকট উপস্থিত হইব! বলিলেন 
“পাদ! পণ্ডিতের কথ। গুনিতেছ না কেন? মালা দিয়া বেদব্যাসকে 
প্রণাম কর।* নিতাই সম্মুখে বিশ্বস্তরকে দেখিয়া একবার এদিক ও দিক 


. 


পারিয়| গৌরওল্্রকে বলিলেন ? “তোমার জ্রীপাদ গৌঁসাই মন্ত্র পড়িয়] ব্যাস" 


ভাকাইলেন এবং তাহার কথার উত্তর না করিয়া মাল! গাছটা একবারে 


তাহার মস্তকে পরাইয়। দ্িলেন। ৃ | 
মাল! অর্পণ করিলে বিশ্বস্তর নিতাইকে ষড় ভূজ মৃত্তি দেখাইয়াছিলেন। 
কথাট। অতি অন্ভুত। অন্ত দর্শকবৃনদ এরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা, 
তাহার কোন পরিষ্কার বর্ণন। দেখা যায় না । তবে গ্রন্থকার নিজেই কথাটীর 
অলোকিকত্ব অনুভব করিতে পারিয়। দোষ ক্ষালনার্থে প্রস্তাবাস্তরের অব- 
তারণ। করিয়াছেন। যড়ভূ্জদর্শনে নিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইলেন দেখিয়া 
গৌরচন্্র স্থির থাকিতে ন! পারিকা সাহার গাত্র স্পর্শ করিয়! মৃচ্ছণপনোদন 
করিতে লাগিলেন । 
নিত্যানন্দ চেতন। লাভ করিয়া উদ্ঠিয়া মহানন্দে ৃবীর্্ন করিতে 
লাগিলেন। বৃন্দাবন দান মহাশয় এই ব্যাপারের এই বলিয়। উপসংহার 
করিয়াছেন যে, নিত্যানন্দহৃদয়ে অনস্তের ভাবে ভগবচ্ছক্তি আরূঢ়, তাহার 
পঙ্সে ষড়তূজ দর্শন কোন্‌ আশ্চর্য্য কথ! ? 
পছয়ভুজ দৃষ্টি তারে সে কোন্‌ অন্তত? 
অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক । 
রঘুনাথ প্রতু যেন পিওদান কৈল 
প্রত্যঞ্চ হইয়া আসি দশরথ নিল। 
সে বদি অদ্ভুত হয়, এ তবে অন্তত; 
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের ও 
ত্র কথার হুক্স মীমাংসার ভার পাঠক মহাশফ়ের উপর দেওয়া গেল। ফে 
হৃদয়ে অ্তর্ধামী যে তাঁবে আবির ত হইবেন, বন্তত্ত্ব নির্ণয় তাহার নিকট 
তদন্থুরূপ হইবে। “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহং 1 
ইহারই নাম ব্যাসপুজ1। গৌরচন্দ্র বলিলেন ব্যাস পুজা পূর্ণ হইল) 
এখন সকলে মহাসংকীর্ঁন কর। তখন মৃদর্ করতালের ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ 
হুইয়া! যাইতে লাগিল; গৌর নিতাই ছুই ভাই প্রেমে মাতোয়ার! হইয়। গল! 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ১৮৯ 


ধরাধরি করিয়! নাচিতে লাগিলেন; শচীমাঁত! শ্রীবাসের অন্দর গ্রকোষ্ঠে 
থাকিয়! এই রঙ্গ দেখিয়া মহ! আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে উভয়কেই 
আপন আত্মজ জ্ঞান করায় স্নেহ উলিয়া৷ উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ কেহ 
নাচিতে, কেহ গাইতে, কেহ বাজাইতে উন্মত্ত ; কেহ কেহ অচৈত্লাবস্থায় 
ভূমি শায়িত; আর কোন কোন ভাগ্যবান্‌ ভক্তদলের পদরজে গড়াগড়ি 
পাঁড়িতে লাগিলেন । 

নৃত্যকীর্ভনে দিবা অবসন্ন হইল দেখিয়। বিশ্বস্ত কীর্ডন ভঙ্গ করিতে 
আদেশ দিলেন । সকলে ন্ুস্থির হইয়া বসিলে গৌরচন্ত্র শ্রীবাস পণ্ডিতকে 
ব্যাসোদ্দেশে আহ্রিত নৈবেদ্যাদদি আনিতে বলিলেন এবং প্র সকল দ্র 
আনীত হইলে ম্বহন্তে উপস্থিত ভক্তদলকে বন্টন করিয়া দিলে ভক্তগণ 
মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেদিনকার কৌতুক 
নিবৃত্ত হইল। 


(তাকে ওর হে 


উনত্রিৎশ পরিচ্ছেদ । 
অদ্বৈত আগমন । 


গৌরের ভক্তদল দিন দ্দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও. 
সংকীর্ভনের জমাটে নবদ্ীপ তোলপাড় হইব গেল। কিন্তু এই আনন্দবাজ্ারে 
ভদ্বৈতকে ন। দেখিয়। বিশ্বস্তর দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঠক 
মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, ধেদ্দিন বিশ্বস্তরের মহাভাবের অচৈতন্তাবস্থায়, 
অটদ্বতাচার্ধ্য তাহার পাদপুজ করিয়াছিলেন এবং" তজ্জন্য গদাধর কর্তৃক 
তিরক্কৃত হুইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে গৌরকে তিনি অন্যচক্ষে দেখিতে 
আরম্ত করেন) কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, 
সমস্ষের প্রতীক্ষা! করিবার জন্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্নাস্তিপুরের বাট'তে 
চলিয়া ান* তদবধি আর নবদ্ধীপে আইসেন নাই । একদিন গৌরচন্র 
মহাসমাবিভে ভগবানের সহিত অভিন্নযোগে যুক্ত হইয়া শ্রীবাসপগ্ডিতের 
ভাই রামাইকে শান্তিপুরে যাইয়! নিত্যাননদর আগমনবার্ত। বলিয়। জই্ৈ তা- 
চাধ্যকে সন্ত্রীক নবদ্ধীপে আসিবাঁর জন্য অনুরোধ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য7- 
গণ বলেন যে, রামাইয়ের প্রতি আদেশ ছিল বে, পুজার আয়োজন লইয়া 
অদ্বৈত আসিয়া যেন তাহাকে পুজা করেন। রামাই শাস্তিপুরে আস্থেভ- 


১৯০ চৈতন্যলীলাম্বত। 


ভবনে গমন করিয়া আদ্যোপাত্ত নিবেদন করিলে আঁচার্ঘ্য প্রথমতঃ তাঁহার 
কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া! বলিয়া! উঠিলেন “হা! ! ভগবানের আর থেে 
দেয়ে কাজ নাই যে; তিনি 'নবন্বীপে কতকগুলণ লোকের মধ্যে এসে উপস্থিত 
হয়েছেন ?' বল দেখি কোনৃ'শান্ত্রে লিখেছে ষেঃ নবদ্ধীপে ভগবান্‌ অব- 
তীর্ণ হবেন ?/ | | 
«কোথা বা গোৌসাই' আইলা মানুষ ভিতরে ?. 
কোন্‌ শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে ?” 

বড় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অদ্বৈত এইরূপ কথ| বলিয়াছিলেন 1 
রামাই ভাহ! বুঝিতে পারিয়। তাহার কথায় উত্তর দিলেন ন1। ক্ষণকাল 
পরে আচার্ধ্য প্রক্কৃতিস্থ হইলে রামাই বলিলেন--“এখন ওরূপ বলিলে হইবে 
কেন? ভক্জিশুন্য জগতে ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য যে তখন কত সাধ্য: 
সাধন। করিয়াছিলেন, তাকি মনে নাই? আজ সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়] 
ঘরে ঘরে ভক্তি বিলাইতেছেন ; এখন উদ্রাসীন হুইয়! থাকিলে চলিবে 
কেন ?* অদ্বৈতাচার্ধ্য কিছু সন্দেহব্যঞ্জকভাবে উত্তর করিলেন «দেখ রামাই'! 
আমাকে তিনি যাইতে বলিয়াছেন; আমি যাইব। কিন্তু সত্য সত্যই, 
তিনি যদি সেই হন, ধাহার জন্য কঠোর পাধা সাধন! করিয়াছি; তবে তিনি 
সেই এশ্বধ্য আমাকে দেখাইবেন, যাহা আদার মনে জাগিতেছে।” এই 
বলিতে বলিতে অদ্বৈত রাঁয় মহ! উত্তেজিত হইয়া গর্জীন করিয়। বলিলেন 2-* 
“আর সত্য সত্যা আমার এই পলিতকেশ মস্তূকে স্বীয় পাদপন্ম উঠাইয় 
দিবেন। ইহা যদি পারেন, তবে তাহাকে আমি আপন প্রাণনাথ বলিয়া 
প্রতীতি করিতে পারি; নচেৎ নহে । বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আচার্যের 
অধর) ওষ্ঠ, ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অদ্বৈত আবার বলিতে'লাগি- 
লেন_-প্রামাই ! তুমি অগ্রসর হও, আমি সন্ত্রীক তোমার অন্ুণমন করিব ও 
গোপনে যাইয়! নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়! থাকিব । সাবধান, তুমি 
একথ। বিশ্বস্তরকে বলিবে না। তাহাকে বলিও যে অদ্বৈত আলিলেন ন1। 
দেখি, আমাকে তিনি*খুজিক্া বাহির করিতে পারেন কি না ?” 

রামাই তথাস্ত বলিয়া চলিয় গেলেন ; অট্্বতও. নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী 
লইয়া সম্ত্রীক নবদ্বীপে ধাত্রা করিলেন এবং নন্দন আচার্ধ্যের গৃহে লুকাইর! 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কথাউ। একটু প্রাণে আঘাত দিতেছে। 
আমর! উনবিংশ শতাবীর লোক; আমার আদর্শ অনুষারে সাধুক্সীবনের 
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সাধুত| দেখিতে ইচ্ছ। হয়। অদ্বৈভাঁচার্ধ্য একজন মহাঁসাধু; তবে ভিনি 
কেমন করিয়। দ্লামাই পণ্ডিতকে অসত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করি- 
লেন? আর ব্বামাইও একজন ভক্ত, তিনিই বা অদ্বৈত আমিবেন না, এই 
মিছাকথ! বলিয়া গৌরকে ভুলাইতে কেন শ্বীরুত্ত হইলেন ? তবে কি অধৈ- 
তের.নবদ্ধীপ আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে যে দকল অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ 
হইয়াছে, তাহা পরবর্তী সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বরদ্ব স্থাপনে অভিলাষী ভক্ত- 
'গণের মনের বিশ্বাস ও আবেগ, প্রেমতক্তির রঙ্গে প্রতিফলিত করিয়া ছবি- 
থানিকে অতিরঞ্জিত করিয়! তুলিয়াছে ? 

শ্লরীৎনাপযে প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ভন হইয়া গিক্লাছে; গৌরচন্ পূর্ণ মাত্রায় 
তাঁৰে বিভোর হইয়া! মৌনাবলম্বনে বদিয়! আছেন, ভক্তদল তাহার আৰিষ্ট 
চিত্ত বৃবিয়া চারিদিকে চুপ করিয়া আছেন, এমন সময় গৌরসিংহ-ছস্কার 
করিল! এক বারে পণ্ডিতের বিষুখট্রায় উঠির! বসিলেন। নিত্যানন্দ নিকটে 
ছিলেন, তিনি অমনি তাড়াভাড়ি একটা ছত্র লইয়! গৌরের মস্তকে ধরি- 
লেন। আর গদাধর কপূর ও তাম্বল দিয় তাহার সেবা করিতে লাগিলেন | 
গৌরচন্ত্র স্বান্থতবানন্দে মাথা ঢ.লাইয় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ৫. 
“নাড়া মআমিতেছে ; নাড়া আমার ঠাকুরালি দেখিতে চাহে ।” 

এই সময়ে রামাই পণ্ডিত শান্তিপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়! বিশ্বকে 

প্রণাম করিলেন। পণ্ডিত কিছু না বলিতেই আবিষ্ট গৌরাঙ্গ বলিতে 
লাগিলেন,--”কি রামাই! নাড়া বুঝি আমাকে পরীক্ষ1 করিরার জন্য পাঠা- 
ইয়্াছে ও আপনি নন্দন আার্ধ্র গৃছে লুক্রাইয়া আছে? আর পরীক্ষার 
প্রয়োজন নাই, এখন তুমি যাও, তাহাকে ভাঁকিয়! আনে! গে ।” রামাই 
নন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইর়। সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে অত্বৈত সন্ত্রীক আপির! 
গোৌরের সভায় উপনীত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য 
হইয়া গেলেন। তাহার বোধ হইল, 'বিশ্বস্তর মহাজ্যোতিশ্ীয় ভূষণে ভূষিত 
হইয়! বিশ্বরূপ ধাঁরণ করিয়। বমিয়া আছেন, চারিদিকে মহাজেঢাতির্দায় 
দেবগণ.যেন তাহার স্ততি বন্ধন! করিতেছে; *অনস্তু আপনি ছত্র ধারণ 
করিয়াছেন ও চারিদ্িকে যেন দেবোৎসব হইতেছে। অদ্বৈতের স্তল্তিত 
ভাব দেখিয়া গৌরচন্ত্র প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন,--"আচাধ্য! কি 
দেখিতেছ? তোমারই কঠোর আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, জীবের 
ছঃখ আর থাকিবে না । আর চারিদিকে এই যে তক্তদল দেখিতেছ, ইহারা 
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মকলেই -দেবাংশে আবিভূ্তি হইয়াছেন ৮১ কথিত আছে যে, অদ্বৈতের 
তখন আর অবিশ্বালের কারণ থার্চিল না; তথন প্রেমে, আননো ও 
আশ্চর্য; বিহ্বল হইয়া! "নগে1 বন্ষণ্যদেবাঁয় গোবাহ্ধণহিতাঁয়চ ;) জগদ্ধি- 
তায কথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ” শ্লোক আবৃত্তি করিয়। বুদ্ধ আচার্য্য 
গোৌরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দডবৎ হুইয়! পড়িলেন। আর বিশ্বস্তর কি করি- 
জেন? এত দিন হাহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বর ভাবে 
মগ্ন ইইগ্জ! একেবারে ত্তাহার মাথার প1 ছুখানি তুলিয় দিলেন ; তখন ভক্তদল 
একেবারে 'জয়] জয়! ধ্বনি করিয়া একটা তুমুল আন্দোলন করিয়! 
ভুলিলেন। জামর! পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, চিন্রথানি অতিরঞ্রিত ; পাঠক মহাশয়! 
অতি সাবধানে ইহার তত্ব নির্ণয় করিবেন । | 

বিশ্বস্তর আদেশে কীর্তন আরম্ভ হইলে গৌরচন্ত্র অদ্বৈতকে নৃত্য করিতে 
আদেশ করিলেন ; বুদ্ধ আচার্ঘা তখন প্রেমে ভোরপুর, সুতরাং নানারূপ 
অঞ্জতজিত্তে নাচিতে লাগিলেন। তাহার নৃত্য দেখিয়। নিত্যানন প্রভৃতি 
ভক্তদল ছাসিয়। অস্থির হইলেন। গৌর তখনও বিভোর, অদ্বৈতকে 
বলিলেন.-“আচার্ধ্য ! কিছু বর লও 1; 

জাচার্যয উত্তর করিলেন, “আয় কি বর চাহিব? যাহা ঢাহিরাছিলাম, 
ভাহাপেক্ষ। অনেক বেশি পাইলাম।” 

বিশ্বস্তর। “তবু আর কোন অভিলাষ কি নাই ?” 
অদ্বৈত। আছে, একটা নিবেদন আছে। প্রেমতক্তি বিলাইতে বসিয়াছ, 
আমায় প্রার্থনা এই ষে, সতী, শৃদর, মূর্খ, চণ্ডাল প্রভৃতি লোকদ্দিগকে, জাতি- 
বিদ্যাধন মদদে মত্ত লোকগুল| সর্বদাই ঘ্বণা। করে ও গীড়া দেয়; প্রেম- 
ভক্তি দিতে হলে আগে তাহাঁদেরই- দিও । পাপিষ্গুল! দেখুক যে, 
ভগ্ঘবানের নিকট প্রাহ্মণ.চগ্ডালে ভেদ নাই । 

 বিশ্বস্তর। এই ত কথ]! আচ্ছা তাহাই হুইবে। 

এই মতে নানা ন্বপ রঙ্গ তঙ্গির পর গৌরচন্ত্র প্রর্কৃতিস্থ হইলেন, সকল 
গোল চুকিয়া গেল, নিতযানদোর সঙ্গে অত্বৈতৈর পরিচয় হইল এবং তদ- 
বন্ধি অহৈভাচার্যা সম্ত্রীক নরন্বীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 


সি 
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 বিদ্যাঁনিধি ন! প্রেমনিধি ? 


একদিন ্ী্নানলে বিভোর হইয়! বিশ্বস্তর বাপ রে ুরীক। বন্ধ 
রে! তোকে কৰে দেখিব ?* বলি! উচ্ৈঃস্বরে ক্রমান করিতে লাগিলেন। 
শিষ্যগণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষচের পুণুরীক নাম ধরিয়া বুঝি প্রভু কীদ্দি- 
তেছেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের তাবাবেগ উপশমিত হইলে কোন কোন 
ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, *গ্রভূ ! আজ আমাদের মনে এক সন্দেহ হইক্সাছে, 
ক্গা করিয়! তাহ! ভগ্চন করুন 1” 

বিশ্বস্তর জিজ্ঞাস! করিলেন, কি সন্েহ? 

প্রশ্নকর্ত। কছিলেন, আজ আবেশ সময়ে একটা নুতন নাঁম গুনিক্নাছি, 
পুগুরীঞ্ষ বলিয়া ক্রনদন করিতেছিলেন1 পুণুরীক কে তাহা কি আমর! 
জানিতে পারি ন। ? 

. বিশ্বস্তর ।_-পুগুরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম ধন্ত করিবার জন্য ঈশ্বর ইচ্ছায় 
বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি মহাগ্রেমিক ও বিশ্বাসী। গঙ্গার 
মাহাত্বো ভার এত দূর বিশ্বাস যে, পাঁদম্পর্শ হইলে অপরাধ হুইবে ভগ্গে 
তিনি গঙ্গাজলে স্নান করেন না; আর লোকে পরম নির্ধল গঙ্গাজলে 
ফুল্য, দস্তধাবন প্রভূতি অনাচার করে দ্বেখিদ্বা তাহার প্রাণে এতই ব্যথ! 
হয় যে, পরী সকল মগ্লিন কার্য দর্শনের ভয়ে দিরাভাগে গঙ্গা! দর্শন রুরেন 
না। এখন ভিনি চাটিগ্রামে অবস্থিভি করিভেছেন 3 শীত্রই এখানে আসি- 
বার সম্ভাবন] আছে। কিন্তু তাছার পরিচ্ছদ ব্যবহারাদি খোরবিষয়ীর 
স্তাঘ, দেখিলে হঠাৎ ভক্ত বলিয়া চেনা-যায় না! । তাহাকে দেখিবার জগ্ত 
আমার গ্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইন্বাছেঃ তোমরা লকলে তাহাকে আকর্ষণ 
করিয়া আন দেখি ?, 

এন্দিকে বিধ্যানিধি মহাশয় ভক্তপ্রার্থনায় *ও দ্বেবা কর্থণে আক 

হইয়া নবন্ধীপে গল্গাঙ্বানে আমিবার জন্য লমুৎস্ৃক হইলেন এবং বুবিধ 

দাসদধসী ব্রর্যদামগ্্রী লইয়া! একজন মছাধনাঢ্য ভোগীর গা যান্া 

করিয়া ধথালগয়ে নবন্ধীপে আনিয়া! উত্তীর্ণ হইলেন। সাহার আগমন 

বার্তা গৌরের ভক্তদল কেহই জানিতে পান্িলেন ন)। কেবল মাজ মুকুন্দ 
২৫ 
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সে সন্বাদ জানিয়। অপ্রকাশিত রাখিলেন। বিদ্াানিধি ও মুকুন্দ দত্ত এক 
গ্রামে জন্মিয়াছেন ও উভয়ে বাল্যবন্ধু। সে কারণে মুকুন্দের কাছে এ 
সংবাদ অপ্রচারিত থাকিল না। গদাধর পঞ্ডতি মুকুন্দের হদয়বন্ধু, পর- 
স্পরের নিকট পরম্পরের কোন কথা লুকান থাকিত না? কাজেই মুকুন্দ 
গদাধরকে ও সংবাদ না বলিয়া! থাকিতে পারিলেন ন1। মুকুন্দ বলিলেন 
"্গদাধর! আজ তোমাকে একম্তুভ সংবাদ দি ;"কয়েক দিন হইল নবদ্বীপে 
এক জনণঅদ্ত বৈষ্ণব 'আসিয়াছেন। : যদ্রিতাহাকে দেখিতে ইচ্ছ। থাকে, 
"তবে আমার সঙ্গে চল, দ্রেখিয়"কৃতার্থ হইবে 1” 

গদ্দাধর পণ্ডিত বাল্যকাল হইতে "সংসারে বিরক্ত, -ভক্কি-পিপান্থ । 
বৈষ্ণব দর্শনের থা শুনিয়া আনন্দ সহকারে প্চল তবে-যাই,» বলিয়া 
গমনে উদ্যত হইলেন। ছুই বন্ধুতে-তখন' শুভ খাত্র। করিয়া বিদ্যানিধির 
প্রবাদ বাটাতে -আসিয়। উপস্থিত হইলেন। গদাধর বৈষ্ণবদর্শনের কথ! 
নিয়] প্রতাশ। করিয়াছিলেন যে, একজন উদাসীন সন্গ্যাপীকে দেখিভে 
পাইবেন) কিন্তু তাহার পরিবর্তে যখন দেখিলেন যে ধছপ্াসদাসী দ্রবা- 
সামস্রীতে প্রাঙ্গন ' পরিপূর্ণ”ও বিচিত্র সঙ্জায়' সজ্জিত টৈঠকথান। উজ্জল 
করিয়া! একজন : রাঁজপুত্রের হ্ঠাঁয় যুবাপুরুষ বসিয়া! আছেন, তখন তাহার 
আশ্চর্যের পরিমীমা 'থাকিল না । একবার মনে 'করিলেন “এ ব্যক্তি 
বৈষ্ণব না হইছে পাঁরে |” 'পরে খন মুকুন্দদত্ত-এই পপুগুরীক বিদ]ানিধি 
মহাশয়” বলিয়। 'পরিচর “করিয়াদিলেন, তখন আত বাক্তিত্বের প্রতি 
সন্দেহ থাকিল ন!; কিন্ত মনে করিলেন, তিনি 'সর্বদ1 বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছ। 
প্রকাশ করেন, সে জন্ঠ মুকুন্দ বুঝি তাহার সঙ্গে রহ্ন্ত করিয়াছেন । গদাধর 
বিদ্যানিধির সজ্জা আসবাবের এইদ্ধপ পারিপাট্য দ্রেখিলেন ২--পিতলে 
মণ্ডিত ও নান। বর্ণে চিত্রিত এক দিব্য খষ্টায় বিচিত্র চন্দরাতপ শোভ। পাই-. 
তেছে; বহুসূল্য কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট বন্ত্রের সুন্দর শব্যা তাহাতে বিস্তৃত 
রহিয়াছে; তাহার চারি পাশে শোভন বস্ত্রাচ্ছাদিত কতকগুলি বালিশ 
সজ্জিত আছে$ গুটীকয়েক ছোট বড় ঝাড়ি, ছুইটা হুন্দর আলবাটী ও 
বাটাভর। পাক *'* শপথ সাজান আছে । 'শয্যোপরে পরম সুন্দর 
এক যুব পুরুষ রাজদুত্রের স্তায় বসিয়া তানম্বল চর্ধধণ করিতেছেন ৪” ছুইজন 
পরিচারক তাহাকে মযূরপাখ। বী্জন করিতেছে যুবকের ফেশসংস্কারেরই ব। 
কত পারিপাট্য? আমলকী ও সুগন্ধে অস্থ্রঞ্জিত হইয়া) সৌরভ বিস্তাবর 
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করিতেছে। সম্ষুধে এক বিচিত্র- সাঁহেবান1 দোল|. পড়িয়া আছে। পরি- 
চব্রবর্থ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। | 
বিদ্যাঁনিধি মহাশয় গদাথরকে লক্ষ্য করিয়া সুফুগ্দকে জিজ্ঞান! করিলেন; 
ইনি. কে? | 
ুুন্দ'উত্তর' করিলেন, এই:গ্রামবাসী। মাধবমিস্র 'মহাশহয়র পুর, নাম” 
শ্রীগদাধর ঃ ইনি বালক কাল হইতে সংসারে বিরক্ত ও চিিনিদর পথিক". 
তোমার নাম-গুনিয়। দেখিতে আসিয়াছেন,।%. 
গদ্রাধর নীরবে প্রণাম করিয়। বসিলেন, ও-মনে মন চিত করিতে, 
লাগিলেন “ভাল ত বৈষ্ণব 'দেখিতে  আসিয়াছি ? এ যে দেখছি একজন; 
ঘোর বিষরী; শুনিয়। ছিলাম-বটে ইনি, একজন. পরমন্ক্ত, কিন্তু দেখ ছি, 
তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ৮” 
সুকুন্দ দত গদাধরেন্ন মনের' ভাব" কতক বুঝিতে পারিস! উহার ভ্রম দুর 
করিবার জন্য'এক উপ্গায়,উদ্তারন করিলেন। মুকুন্দ, বড় স্থগায়ক ; .ভাগ- 
বতের পৃতনাবধাধ্যায়ে ছলন1-রূপিণী রাক্ষপী পতন কালকুট দিক কৃষ্ণের” 
গ্রাণ'নংহার করিতে চাহিয়ও'তগবানের অপার ককুণাগুণে' মাতৃপদ্ব লাভ” 
করিয়। মুক্ত! হইয়াছিল, ইত্যাদি যে. শ্লেক বণিত আছে, তাহ! স্থমধুর স্বর” 
সংযোগে আবৃত্তি করিতে.লাগিলেন। বিদ্যানিধি 'ভক্তিযোগের বর্ণনা) 
শুনিতে শুনিতে ক্রন্দন আরক্ত করিলেন $. নয়নযুগল দির. আনন্দধার”, 
বছিয়! যাইতে লাগিল? ক্রমে কল্প” স্বেদ, পুলক,হস্করার ও-মৃচ্ছা প্রভৃতি 'মহাঁ৯ 
জবের লক্ষণ, সকল দেখা 82৬ পাগল * এবং “বোল ! বোল 1 করিতে 
করিতে বিদ্যানিধি আর স্থির থাকিতে. না পারি. ভূমিতলে পড়িয়া” 
গেলেন ; ওহাত-পা ছুঃডিতে-লাগিলেন। কোথাকার দ্রব্য সামগ্রী কোথাক্ষ, 
গেল? লাখি-ও আছাড়ের চোটে "নব দ্রব্য ভাঙ্গিয়! চুরমার হইয়া গেল.) মে? 
হুন্বর কেশ দাম ধুলায় লুটাইতে লাগিল? পরিধেয় বহুমূল্য- বস্তুঃ দুই সাত” 
ছি'ড়িতে, লাগিলেন এবং ব্যাকুল চিতে ক$দিতে" কদিতে-বলিতে'লাগি-- 
লেন, “হার! প্রাণরুষ্ণ!, আমাকে. কেন কাষ্টপাষাণের স্তায় নীরস 
করিলে ? আমি কেন তব পদারবিন্দে' বঞ্চিত হইলাম ?” 
কাদিতে কীর্দিতে চা হি বিদ্যানিধিং আঁনন্দসাগরর- ছা 
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নিধির প্রতি মনে মনে যে অবজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহার জন্ত কাতর ও অন্ু- 
তপ্ত হৃদয়ে মুকুন্দকে বলিতে লাগিলেন :--হায়! আমি কি হুর্ভাগ্য ! এ 
হেন মহাশয়কে আমি অবজ্ঞ! করিয়া কি মহাপাতক সঞ্চয় করিলাম? কি 
অণ্ুতক্ষণে জামি ইহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম ? বলিতে কি মুকুন্ন? 
তুমি না থাকিলে আজ্‌ ভক্তের নিকট অপরাধে আমার না জানি কি দুর্দশা 
হইত? তুমি ভক্ত বিদ্যানিধির তক্কির প্রকাশ দেখাইয়। ষথার্থ বন্ধুর কার্ধ্য 
করিলে । আজি আমি কি পরম সন্কটই এড়াইল্রাম? ইহার বিষয়ীর পরিচ্ছদ 
দেখিয়া বিষয়ীবৈষ্ণব জ্ঞানে ইহার প্রতি আমার মনেমনে অবজ্ঞা হইয়াছিল ॥ 
তুমি কুঝি আমার মনের ভাব টের পাইয়াছিলে? তাই ভক্ত পুগুরীকের 
ভক্ভিপুগুরীক প্রকাশ করিল! দ্রিলে। ইহার ভক্তিদর্শনে ব্রিলোক পবিত্র 
হয়) এমন ভক্ত কি আর আছে? এই বলিয়া গদাধর মুকুন্বকে জানাইলেন 
যে, “আমি উহার সম্বন্ধে যত থানি অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমার এ পাপ ফাইকে না। আমি এখনও দীক্ষিত হই 
নাই? বিদ্যানিধি কৃপ। করিয়া যদ্দি আমাকে দীক্ষিত করি? শিষ্যত্বে বরণ 
করেন, তাহা হইলে আমি এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। 
কারণ শিষ্য হইলে তিনি অবশ্তই আমার অপরাধ মার্জন! করিবেন | 

সুকুন্দ “ভাল, ভাল” বলিয়া এ কথ! সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এ 
দিকে প্রা ছুই প্রহর কাল পরে বিদ্যানিধি গ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া! বসি- 
লেন। তখন মুকুন্দ দত গদাধর সম্বন্ধীয় কথ! আদেোপান্ত বিকৃত করিয়। 
গদাধরের মনোভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন । গদাধর অনুত(পানলে দগ্ধ হইয়! 
কাদিতে কাদতে তাহার পদতলে পড়িয়া গেলেন। বিদ্যানিধি হাসিতে, 
হাসিতে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! হৃদয়ে ধরিরা রাখিলেন এবং বলিলেন 
“মামার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে, এমন 'ভগবদ্তক্ত আমার শিষাত্ব 
অঙ্গীকার করিত্রেন।» ৃ 

তখন গদাধর ও মুকুন্দ মহ্ান্ষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়! গৌরের সভায় 
আসিয়া সমন্ত নিবৈদ্ধন* করিলেন ও বিদ্যানিধির আগমন বার্ত। গুনিয়। 
গৌরচন্ত্র মহ! আনন্দ লাভ করিলেন। এ দিকে বিদ্যানিধি মহাশয় ৪ 
রঙ্নীযোগে একাকী অলক্ষিত রূপে শ্বাসমন্দিরে গৌরাঙ্গ সভায় আসিয়! 
উপনীত হইলেন; ও গোৌরের ভাৰাবেশে নৃত্যবীর্ভন দর্শন শ্রবণ করিয়। 


মহাপ্রেযোন্মত্বতায় আত্মহারা হইয়া আপনাকে ধিকার দিতে লাগিলেন 2-- 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ১৯৭ 


“কৃষ্ণ রে জীবন ! কৃষ্ণ রে যোর বাপ! 

মুই অপরাধীকে কতেক দেহ তাপ। 

সর্ধজগণ্তের বাগ! উদ্ধার করিলে? 

সরে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে।” 

তক্তগণ আগন্তকের ঈরুশ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া চিনিতে ন1 পারিয়। কিছু 
বিশ্মিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে গৌরচন্্র বুঝিতে পারিয়া সন্ত্রমে ভাহাঁকে 
আলিঙ্গন করিলেন ও দপুগুরীক বাপ। আজ তোমাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক 
হইল+” বলিয়। তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তখন: ভক্তগণ বুঝি 
লেন যে, ইনিই পুগুরীক বিদ্যানিধি । গৌরের মত তক্তের প্রশংসা, করিতে 
কেহ জানে না; তাই তিনি সর্ব সমক্ষে দশমুখে বিদ্যানিধির গুণ বর্ণিতে 
লাগিলেন £--“আজি শ্রীকৃষ্ণ আমার মকল মনোরথ সিদ্ধ করিলেল ; আজি 
শুভক্ষণে নিদ্রা! হইতে উঠিয়া পুগুরীক দর্শন করিলাম । আজি জাগার 
সকল মঙ্গল হইল। ইহার পদবী বিদ্যানিধি, কিন্তু বিধাতা প্রেমভক্তি 
বিলাইতে ইহাকে আনিয়াছেন। ইনি তো! বিদ্যানিধি নন, সাক্ষাৎ 
' প্রেমনিধি |» 
বিদ্যানিধি উপাধিটী গৌরচন্দ্রের কাণে ভাল শুনায় নাই$ যেন একটু 

পাঙ্িতোর গর্ব মাথান। তাই উপাধি পরিবর্তন করিয়া প্রেমনিধি বলিরা; 
সপ্থোধন করিলেন। সেই অবধি বিদ্যানিধি প্রেমনিধি বলিয়া বৈষ্র 
সমাজে পরিচিত হইয়া! গেলেন । প্রেমনিধি মহাশয় প্রেমে মুগ্ধ'হইয়া এত-. 
ক্ষণ পর্যযস্ত কাহাকেও প্রণাঁম করিবার অবসর'পান নাই। এখন সমবেত 
বৈষ্ণবগণের সঙ্ধে পরিচয় করিয়া! সকলকে প্রণাম করিলেন; ও সব্বাঞ্রে: 
বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পাদবন্দন। করিয়া ক্রমে সকলের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করি- 
লেন গদাধর এই জবসরে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা পাওয়ার প্রস্তাব 
করি গৌরের অনুমতি চাঁহিলেন। গৌরচন্ত্র 'শীপ্র শীঘ্র কর” বলিপ্ন মহা. 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । যথ| সময়ে গদাধর পণ্ডিত প্রীপ্রেমনিধির স্থানে 
ন্ত্দীক্ষা গইয়া আপন গাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। | 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 
শচীমাতার স্ব-। , 


শ্রীবাসেক্স বাড়ীতে নিত্যানন্দের বাস! । নিতাই বাল্যাভাবে বিভোর+. 
এখন আর নিজ হাতে ভাত থান না| মালিনীদেবী- শিশুর মত" ভাত 
ক্াওয়াইয়! দ্বেন।. প্রতিবাসী বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়। নিতাইয়ের খেল! 3: 
নগরে নগরে ধূল! খেলা, গঙ্গা শ্রতে ডুব স্ণতার, চিৎসতার প্রভৃতি নানা 
বিধ-জলক্রীড়! এবং ভাত খাওয়ার সময় অর্দেক অন্ন সমস্ত অঙ্কে মাথিয়? 
চারি দিঞ্চে ছড়াইগ্ণ। ফেলান প্রস্থৃতি ক্রীড়ার তিনি খুব মজবুত হইয়া! উঠি, 
লেন। খণকিয্বা থাকিয়া! নিতাই, এক দৌড়ে 'বিশ্কভরের বাড়ী যান্‌, শচী- 

ফাাকে মা বলিয়া! ডাকেন, বধূ- বিষুপ্রিয্কার সঙ্গে কত হাস্ত পরিহাস" 
করেম, আর শচীমাতাকে দেখিলেই' তাহার চরণ-ধুলি লইতে! যান. 
উদাসীন সন্্যামী চরণ স্পর্শ করিলে অপরাধ:জন্মিবে. ভয়ে .শচীদেবী নিতা” 
ইকে দেখিলেই পলাইয়া যান্‌ঃ তথাপি নিতাইয়ের বাল্যমরলঘায় শচীর মন, 
স্নেহরসে আর্ত হইয়া! গেল ; এবং নিতাইকে আপন প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র; জ্ঞানে) ' 
ভালবাসিতে ললাগিলেন।: এক দ্িন্ন-শচীদেবী বিশ্বস্তরকে ডাঁকিক্প। বলিলেন, 
“দেখ নিমাই ! আমি গত রজনীতে বড়. আশ্চর্য্য ম্বপ্ন দেখিয়াছি তুমি আর 
নিত্যানন্দষেন আমার. দেবালঃ়ে'প্রতেশ করিলে ও পাঁচবছরের ছেলে: হইয়| 
নিংহাসনস্থিত কুষ্চবলরাম আবিগ্রহ লইফ়।: বাহির হইয়। এলে-। 

তোমার হাতে বলরাম ও'নিতাইয়ের হাতে কুষ্ণ। তাহার পর-চাঁরি জনে” 
ধেন মারামারি করিতে প্রবৃত্ত-হইলে'। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ক্রুদ্ধ'হয়েতোমাদের' 
ছুই জনকে তির্কার করিঞ্জ। যেন বলিতে লাগিলেন") “্ারে ! তোর! ছুই' 
চাঙ্গাত্‌ কে-রে” ? এ বাড়ী ঘর,দধি,ছুপ্ধ/সন্দেশাদি”উপকরণ সব আমাদের », 
তোরা দূর হ।” নিভ্যানন ফেল ব্যঙ্গ করিয়। উত্তর দিলেন “সে কাল, আর, 
নাই, যখন ছানা, মাখন লুক! খেয়েছিলে ৯. গোয়।লার অধিকার চলিয়া) 
গিয়াছে, এখন ব্রাক্মণের অধিকারু।. তাই বলি এ. সব. ছোড়ে এখন চম্পট; 
দাও।' যদি সহছে না ছাড়, ঠেঙ্গাইয় দোরস্ত করিয়া! দিব) ও জোর'করিয়!, 
কাড়ি] খাইব।” ভাঁছাঁতে রামকৃষ্ণ যেন আরও. তর্জন গল্্ন, করিয়া বলিতে, 
লাগিলেন “কৃষ্ণের দোহাই ! তোদের দুজনকে আজ মারিয়1 ভাঁড়াইয়া 
দিব” নিতাই পুনর্ধার উত্তর করিলেন :--"তোর কৃষ্ণকে কে ভয় করে? 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 


বিশ্বস্তর গৌরচন্ত্র আমার প্রভু ।” ইহার পর যেন তোমাদের চারি জনের 
মধ্যে মারামারি ও টনৈবেদ্য কাড়াকাড়ি লাগির়। গেল। 


“কাহারও হাতের কেহ কাড়ি লই যায়), 
কাঁহারও মুখের কেহ-মুখ দিয়] খায়” 


আর নিত্যানন্দ যেন আমাকে বলিলেন “মা বড় ক্ষুধা হয়েছে, 
আ[মাঁকে অন্ন দাও ।৮ এই বলিয়া সরলহদয়। "শটী পুত্রকে বলিলেন,_ 
“বম! এ স্বপ্নের অভিপ্রায় কি? “আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই? তুমি 
আমাকে-উহ! বুঝাইয়।' দাও 1৮ 

বিশ্বস্তর ঈষৎ হাস্ত 'করিয়। বলিলেন “ম1! আমার বোধ ইত 
আপনি খুব সুত্বপ্ন দেখিয়াছেন ; ইহ! আর কাহাঁকেও বলিবেম না। আমা" 
দের বাড়ীর সূর্ঠি বড় প্রত্যক্ষ দেবতা; "আমিও অনেক সময়ে 'নৈবেদ্যাদি 
করিয়া রাখি ও পরক্ষণে আসিয়া দেখি তাহা আধা আধি-হইয়া আছে" এত 
দিন মনে মনে ভাবিতাম) এ সব কি হয়? এই বলিয়া! রসিক চুড়ামণি বিশ্ব- 
স্তর মধুর হাসি হা্ির! ও বধূর দিকে কটাক্ষ করিয়া! বলিলেন, “মা! সত্য 
সত্য এত দিন আমার তোমার বধূর উপর সন্দেহ ছিল; আজ তাহা! 
দূর হইল। বিছুঃপ্রিয়া কিছু অন্তরে ছিপেন) স্বামীর ভালবাদ। মাখান 
পরিহাস শুনিয়। স্থধসাগরে নিমগ্রছইলেন । কোন্‌ স্ত্রীই বা! না হয়? 

নিমাই! আমরা জানিতাম ভুমি গার্স্থ্য প্রেম জান না, কেবল বিদ্ৃ 
প্রেমে তোর। আজ্‌ আমাদের সে ভ্রম ,দূর হইল। অথব! বাহার প্রাণে 
হরিপ্রেম পরিপূর্ণ ;. তিমি দাশ্পত্যপ্রেম'জানেন না? এতো হইতে পারে 
না । হরিপ্রেম তে! আর একাঙ্গ নয়। উহ! যে পূর্ণাঙ্গ। গারস্থ্যপ্রেম বল, 
দাঁম্পত্যপ্রেম বল, সকলই সেই বিশ্বপ্রেমের হু্ম স্থন্ম শাখা । যাহা হউক, 
বিশ্বস্ত জননীকে বলিলেন,_“মা! নিতাই স্বপ্রে তোমার নিকট অন্নভিক্ষা 
ককরিয়াছেন.$ আমার বিবেচনায় তাঁহাকে ভোজন করাইয়! শ্বপ্ন দফল কর] 
উচিত |» শঠীমাতা পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া নিতাইকে নিমন্ত্রথ করি- 
বার জন্ত বলিয়। দিলেন বিশ্বস্তর মহাহ্ষ্ট চিন্তে শ্বাসের বাটাতে 
আলিয়। ভীহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোঁজনে বদির ভাত ছড়ান 
নিভাইয়ের রোগ: বিশ্বস্তর তাহ জানিতেন। স্ুতরাৎ নিতাইকে সতর্ক 
করিয়। দিলেন। নিত্যানন্দ মহাবিজের ভ্তায় কর্ণে হত দিয়া "বিষ, বিষণ” 


২৪০. চৈতন্যলীলাৃত 1 


ববিয়] উত্ত্ধ করিলেন “আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াইব? তুমি বুঝি 
আমাকে আপনার সায় চঞ্চল মনে কর।% 

গৌরচন্ত্র, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রভৃতি আত্ধীয়গণ লইরা নিজগৃহে 
ভোজন ক্করিভে বনিয়াছেন; শচীমাভা স্বহস্তে রন্ধন করিয়! অন্নব্যঞন 
পরিবেশন করিতেছেন । গৌরের নিষেধ সত্বেও নিতাই থাকিয়। থাকিয়। 
নিজপাতের উচ্ছিষ্ট লইয় বালকের ন্যায় চাত্িদিকে ছুড়িতেছেন ও বন্ধুগণ 
মান করিলে কত মত রঙ্গভর্জ করিতেছেন! শচীদেবী রন্ধনশাল! 
হইতে একবাঘ্ অন্গ দিতে অপিয়। হঠাৎ পংক্তির দিকে তাকাইয়া দেখিয়!] 
অন্নের থালি ফেলাইয়। দিয়] মুচ্ছিত ছইয়৷ পড়িয়া গেলেন। হস্তস্থিত 
অন্ন চারিদিকে স্বড়াইয়া গেল; ভোক্তাগণ কিছুই বুঝিতে ন। পারিয়! 
সাভিশন্ব বিস্মিত হইলেন। বিশ্বস্তর আন্তেব্যস্তে উচ্ছি হাত ধুইয়া জন- 
নীকে ভুলিয়া! ক্রোড়ে লইর। শুশ্রধা করিতে লাগিলেন ও শচীদেবী কিছু 
গ্রকৃতিস্থ হইলে ধীরে ধীরে ছিজ্ঞাস! করিভে লাগিলেন; “মা! উঠ, 
কসাচস্ষিতে জ্ঞান হই! পড়িলেন কেন? 

শচীদেবী চেতন। লাত করিয়। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন ন1 $. 
শৃহযধ্য গিয়! কেবল ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন? 
বিশ্বপ্তর পুনক্লার জিজ্ঞাস! করিলে তিনি আস্তে আন্তে বলিতে লাগিলেন, 
প্বাছ1! আমি ভাত দির মনে করিয়! ভোজন স্থানে আসি! দেখি ষেন 
সুমি বুষ্ণবর্ণ ও নিতাই শুরুবর্ণ'ছুইটা পঞ্চমবর্ষীয় বালক চতুর্ভজ হইয়া 
€ভোজন করিতেছ; উত্তয়েই দিগন্বর এরং শঙ্খ, চক্র, গা, পদ্ম, হল, মৃষল- 
ধারী । আর আমার ঘউ যেন বাপ তোর হৃদয়ে শোত। পাইতেছেন। 
নিমাই ! বল ্বেখি কেন আমি একপ অদ্ভুত দৃষ্ত দেখিলাম ? 

বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন 'মা! রাত্রির ষেই ন্বপ্নের ভাব মনে ছিল। 
কাই শ্রক্দপ বোধ হইয়াছে! ও কিছু নয়।* 





. দ্বাত্রিৎখ পরিচ্ছেদ । 
নিশাকীর্তন--পাষণ্ীদিগের আচরণ । 
এক বিন দশ্মিলিভ বৈষ্ণবসভাব্র গৌরচজ্ যল্গিয়া উঠিলেন “াতৃগ্গ ! 
এক কথা বলি গুন; আষর! তো দিবাভাগে হরিনাম করিয়। থাকি; 


ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২০১ 


নিশাতাগটা আমাদের কেন বৃথ| অপব্যয় হয়। আজ হইতে সকলে এই 
নির্বন্ধ কর য রজনীতে আমর! পরম মঙ্গল হরি সংকীর্ভন করিয়া ভক্কি- 
ক্কপিণী গঙ্গায় মাজ্জন করিৰ এই মন্ত্র সার কর। 

এই কথ শুনিয়। ভন্ত দল মহানন্দ ও উৎসাহ সহকারে নিশা কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। এত দ্বিন কেবল শ্রীবাসের গৃহেই কীর্তন হইত, এখন 
হইতে অন্ত অন্য স্থানেও হইতে লাগিল। কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর 
আচার্ষ্যর গৃহে, কোন দ্িন বা বিশ্বস্তরের বহির্বটীতে হইত; বিত্ত শ্রীবাস- 
অন্দিরই সর্বপ্রধান স্থান রহিয়! গেল। 

এথন হইতে কীর্ভনের প্রকৃতি কিছু কিছু পরিবর্তিত হইল। এত 
দিন সকলে মিলিয়! একত্রে কীর্তন হইত। এক্ষণে পৃথক পৃথক্‌ সম্প্রদায় 
হুইয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে অথবা এক সময়ে এৰ বাড়ীতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
সকীর্তন হইতে লাগিল ; শ্রীবান পণ্তিতের একদল, মুকুন্দ দত্তের দ্বিতীয়, 
গোবিন্দ দত্তের তৃতীয়, এইরূপে পুথক্‌ পৃথক দল গঠিত হইতে লাগিল। 
একাদশী রজনীর হরিবাসরে কিছু অধিক ধৃমহইত। 

, কীর্তনের পদগুলিও এখন হইভে কিছু লম্বা লম্' হইভে লাগিল। 
স্থ প্রসিদ্ধ চল্লিশপদী কীর্তনের উৎপত্তি এই সময়ে। আর নৃত্যের ভাগটাঁও 
কিছু অধিক মাত্রায় চড়িয়া গেল। এই সময়ের সংকীর্ভনের প্রগাড়তা, 
গাভীরধ্য, মত্ততা ও মাধুর্যো এতই জমাট বাঁধিয়া যাইত যে, বাহিয়ের 
লোকেরও তাহাতে গভীর ভাবাৰেশ ন। হুইয়! পারিত ন।। বৃন্দাবন দাস 
মহাশয় এসময়ের কীর্তনের বর্ণন। লিখিতে লিণিতে এতই আবিষ্ট হইয়াছেন 
যে, তিনি আক্ষেপ করির। এই কথ। বলিয়াছেন 'ষে, "পাপ জম্ম হইলত, 
কেন সেই সময়ে হইল না। তাহ] হইলে তো সংকীর্তনানন্দে পাপ 
ধুইয়া যাইত।” এই ব্ূপ নিশাবীর্ভন একবৎসর কাল হইতে লাগিল। 

পুর্ব্বে বসা হইক়ছে যে, এখন হইতে নৃত্যের ভাগট! কিছু অধিক 
মাত্রার হইতে লাগিল । গেইরকে নাচাইবার উদ্দেশে বৃদ্ধ অট্ত্বতাচার্য্য নিত্য 
নৃতন পদ্থ! আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নিশ্বেও কম নয়) কতকগুলি 
তৃণ দিয়! আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়। বিকটবেশে যখন কটা দোলাইয়া 
নাঁচিতেন, তাহা দেখিয়া! ভক্তগণে হাসি সম্বরণ করিতে পারিত ন1। 

গৌরের নৃত্য, কীর্তন, ভাব, আনন্দ সকলই অদ্ভুত। পাঠকমহাশয় 
জানেন যে, তাহার হৃদয় ভাবসক় ; উহাতে যখন যে ভাব জাগরুক হইত; 


১৬) 


২০২. চৈতন্যলীলাম্বত ৷ 


ভাহার অবধি ন| হইয়। যাইত ন।। নর্ভনাবেশে বিবিধ ভাঁবলহরী প্রকটিত 
হইতে লাগিল । নাচিতে নাচিতে কখন কথন বন্ধুগণের স্কন্ধে উঠিয়! তিনি 
অঙ্গনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, 'কথন বা বালকের স্যার চঞ্চলতা প্রকাশ 
করেন; প! নাচাইতে নাচাইতে কথন খল খল করিয়া হাসিতে থাকেন, 
কখন ব। ত্রিভঙ্গ হইয়। দাড়াইয়। কতমত রখভঙ্গ করেন; আবার কখন 
বন্ধুদিগের চরণ ধরিয়! ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। এমন আশ্চর্য্য ভাবা" 
বেশ কেহ কথন দেখে নাই। আদপ্যাম্মিক রাজ্যে কত নিগুঢ় রহস্ত আছে, 
তাহ! কে জানে? স্থুলজগতে বাস করিয়। স্থুলের বিষন় সর্ধদ। চিন্ত। 
করিতে করিতে আমর! সুক্ম জগতের ভাব কেমন করিয়! বুঝিব? নে 
রাজ্যে না! গেলে কে তাহার সম্বাদদ আনিতে পারে? এখাঁনে মানবের 
দর্শনশান্ত্র পরান্তঃ পদার্থবিদ্যা) গণিতবিদ্যারও ক্ষমতায় কুলায় না । প্রেম- 
বিজ্ঞান সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; প্রেমিক ন হইলে প্রেমতত্বের তত্ব পাওয়। 
যায় না। কে জানে কি কারণে ক্ষণে ক্ষণে গৌরের দেহ তুলার ন্যায় লঘু, 
আবার কথন লৌহাপেক্ষাও গুরু হইত? এমন লী ও কম্পন হইত যে, 
যেন বিকারের কম্প। আবার কখন সমস্ত শরীর অগ্নির ম্যায় উত্তাপবুক্ক, 
চন্দনপন্ক লেপিলে তখনই শুকাইয়া যায়। কখন আবার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে 
থাকে, ষেন মহাশ্বাস রোগ জন্মিরাছে। কখন ক্ষণন এমন হিক্কা হইত, 
ষে তাহাতে সর্ব অঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া যাইত । কথন সুন্দর গৌরবর্ণ নানারূপ 
রঙ্গ ধারণ করিত এবং কখন কখন তিনি ছুই চক্ষু আরক্তবণ ক্বরিয়। চারি 
'দিকে ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং বন্ধুদিগের গ্রতি অযোগ্য ভাষঃ 
প্রয়োগ করিতেন । আবার তিনি পুর্বে যাহাকে লখ্বান করিয়! প্রভু বলি- 
তেন, এখন “এ বেট। আমার দাস” বলিয়া তাহার চুলে ধরিতে লাগিলেন ঃ 
পুর্বে যাহার চরণবন্দনা করিতেন, এখন তাহার বুকে প দির নাচেন। 
কথন নিভ্যানন্দের অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়! রসিয়। পা তুলিয়া আর সকলের দিকে 
স্কাকাইয়। হাসেন; তারাবেশে একবার যাহার চরণে ধরেন, আবার 
যাহার মাথান্ন উঠেন? এই যাহার গল! ধরিয়। কাঁদেন, তখনই ভাহার 
স্কদ্ধে চড়িয়। বলেন $ আবার কখন ব1 চক্রাকাঁরে খুরিয় নাচেন, নি শির 
যাইয়া! চরণ স্পর্শ করে। 
বহিষুখ লোকে ইহাকে পাগলামি. ভিন্ন আর কি বলিবে? কিন্ত এমন 
পাগল হওয়। তে। সহজ নয়। 


১ দ্বান্রিংশ পরিচ্ছেদ |,  হ5৩, 


এই সময়ে এক দ্রিন এক শৈব.ভিদ্ষুক বিশ্বস্তরের ঘাঁটীতে (ভিক্ষ। করি- 
হাঁর জন্য আপিয়াছিল। ভিচ্ুকের সর্বাক্গে বিভৃতি মাথা, শিরে জটা- 
জুট ও হাতে শিঙ! ডমক) উহ বাজাইয়] সে শিবসঙ্গীত করিয়৷ নৃত্য 
করিতে লাগিল। শঙ্করগুণানুকীর্তন শুনিতে শুলিতে বিশ্বস্তরের ভাবময় 
হৃদয় ভাবে উলিয়া উঠিল; শক্করভাবাবেশে হুষ্কার করিয়া 'আমি শিব, 
বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ এক লম্ষফে আগন্তকের স্বন্ধে উঠিলেন | সে ব্যক্তিও: 
তাহাকে স্কন্ধে লইয়া! অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়! নৃত্য করিয়। বেড়াইতে লাগিল।: 
তক্তগণ নাকি সেই সময়ে গৌরকে সত্য সত্য জটাজুটধারী শলৃমৃত্তি দেখিয়া" 
ছিলেন। কিছুকাল পরে শচীনন্দন বাহ জ্ঞান লাভ করিয়। তাহার স্কম্ধ 
হইতে নামিলেন' এবং নিজ হাজে ভিক্ষুককে যথেষ্ঠ ভিক্ষা দিয়! বিদায় 
করিলেন । 


পাত ১ 


| পাষণ্ীদিগের আচরণ । 
নিশাকীর্নের প্রগাঢ়ত।, গ্রমত্ততা ও ভাবুকতার নবদ্বীপ টলমল করিতে 
লাগিল। গভীর রজনী যোগে বহিপ্রার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বছিঃ- 
প্রকোষ্ঠে খুব মত্ততার সহিত 'কীর্ভন হইতেছে; বিশ্বাসী ভজ্গগণের ব্যাকু- 
লতা, প্রেমানুরাগ, ও উল্লাসময় কীর্তনের ধ্বনিতে লৌকসকল আকৃষ্ট হইয়া 
দলে দলে পণ্ডিতের বহিদ্বণরে উপস্থিত হইতেছে; কীর্ভনারস্তের পুর্বে 
যাহারা আসিয়াছে, তাহার! বাঁটীর মধ্যে ,প্রবেশ করিয়া সকল দেখিয়] 
শুনিয়। কৃতার্থ বোধ করিতেছে; কিন্তু কীর্ভনের একটু জমাট বাঁধিয়া 
গেলেই গৌরের আদেশে কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল, আর কেহ প্রবেশ করিতে 
পাইল না । লোঁকগুলি.অগতা। বাহিরে থাকিয়া কপাট ঠেলিতেছে ; কল- 
রব করিতেছে; কত নিন্দা কুৎসা করিভেছে ও কেহ কেহ নানা প্রকারে, 
উৎপাত করিভেছে। এই সকল লোকের মধ্যে নান! শ্রেমর লোক আছে। 
কতক লোঁক বাস্তবিক সরল প্রাণে তত্বজিজ্ঞানার জন্য আসিয়াছে; কতক- 
গুলি আপনাদের কৌতুছল-স্পৃহ1 চরিতার্থের জন্যঃ আর কতকগুলি সংকী- 
ভরনবিদ্বেষী লৌক কেবল ঠাক্টরা, বিদ্রপ ও উৎপাত করিবার উদ্দেশে আসি- 
রাছে। নমুনা স্বরূপ তাহাদের ছই চারিটা উভ্ভি উদ্ধার করা যাইতেছে । 
একভ্রন বলিল “আরে ভাই ! আমি শুনিয়াছি কীর্ভনচ্ছলে মদ খাইয়া এ. 
গুলা গোলমাল করে”। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল “আর গুননি ? ইহারা পঞ্চ কন্ত1 


২০৪  . চৈতন্তলীলাযৃত 


আনিয়! ভক্ষা, পের,গন্ধ, মালা লইয়1 তাহাদের সঙ্গে বিবিধ রূপ রঙ্গ করেঃ । 
তৃতীয় জন বলিল 'জাত নাশার1 সকল জাতি একত্র হইস্! বেশা। মহ মদ 

ও অথাদ্য খাইয়1 জাতিধন্্ম নাশ করিতেছেঃ | 

_ পাষতীপ্দিগের উক্তিতে নিমাইয়ের উপর তত কোপ দেখ] বায় না, য্ত 

তাহার সঙ্গীদিগের উপর । তাহার! মনে করিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল, 

লোক ছিল, কেবল কুসঙ্গে পড়িয়। মন্দ হইয়। গেল। একে একটু বাফুরোগ- 


গ্রস্ত, তাহাতে আবার অল্প বয়সে পিভৃহীন হইয়াছে ; স্থৃতরাং পাঁচজন ' 


ঢঙ্গের দলে পড়িয়! মন্দ হইৰে তাহাতে বিচিত্র কি? পাষত্তীগণ তোমরা 
লোক চিনিতে পার নাই। যত নষ্টের ওস্তাদ এ নিমাই। সাবধান ও বড় 
সহজ পাগল নয় । ওই তে| দলশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়] তুলিল। 

ক্রমে ক্রমে দিদ্ধাত্ত হইল যে, নিমাই পণ্ডিত বিদ্যেসাধিব ভুলে গিয়ে 
গণ্ড মূর্থের দলে পড়ে এখন একজন মহা! গণ্ডমূর্খ হইয়াছে। আগন্বকদিগের 
মধ্যে আবার কেহ কেহ পণ্ডিত ছিলেন? তাছার। সাব্যস্ত করিয় তূলিলেন 
যে, সংকীর্তন কর! শাস্ত্র নিষিদ্ধ; দেশমধ্যে যত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হই- 
তেছে, দে সব উহারই জন্য । একজন বলিয়! উঠিল “কালি দিয়ানে গিয়া 
সিকদার আনিয়। উহাদের কাকালি ধরিয়া জনে জনে বীধিয়। দিব”। 

কোঁন কোন পাষণ্তী সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে 
লাগিল, প্ত্রাক্ষণের নিত্যকর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া এগুল|। নাচিতেছে গাই- 
তেছে, ইহাদের মুখদর্শনে পাগ হয়। শরীরমধ্যে পরমাত্ম। রহিয়াছেন, 
_আত্মসাক্ষাৎকাঁর লাভই ব্রাহ্মণের ধর্ম; তাহ! ন। করিয়া বল দেখি চীৎকার 
করিলে কি হইবে?” 'দ্বিতীর পাষগ্তী উত্তর করিল, "তাইতো ! নাচিলে 
গাইলে বদি ধর্ম হইত, ভাহা হইলে এই নবদ্বীপে সহাম্মহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
সকল রহিয়াছেন, তাহার। কি আর তাহ। করিতেন না ?? | 

আর একজন বলিল, আরে ভাই ! দেখিতেছে। না, নিমাইকে লইয়া 
এ গুল৷ পাগল হইয়াছে ; পাগলের কথায় আমাদের কাঁজকি? 

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আরে ! আমর! কি আর সংকীর্ডন শুনিতে আমি? 
পাগলগুল| কি করে; তাই দেখিতে ও ঠাট্টা করিতে আদি । 

উহাদের মধ্যে দুই একজন স্ুবৃদ্ধি ও শাস্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন) 

তাহার বলিলেন, "কেন ভাই! পরনিন্দা করিতেছ? ধাহারা সংকীর্তন 


করিতেছেন, তাহার! ভগবানের নাম করিতেছেন; তাহারা পরম স্থকৃতী, 


দবাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২০৫ 


তাহাদের নিন্দা করিলে পাঁপ হইবে । আমাদের কপাঁলে নাই, তাই এমন 
মধুর কীর্ভনে যোগ দিতে পারিলাম না” । 
পাষণীদিগের মধ্যে “যাহারা বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ও কীর্তন 
বিদ্বেষী; তাহারা শেষোক্জদিগের কথ। শুনিয়া! “ইহারাও তবে দলের 
লোক” এই বলিয়! তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল 
বিদ্বেষীদিগের বিথেষের ও ক্রোধের প্রধানপাত্র শ্রীবাসপপ্ডিত। 
: তীহাকে তাহারা থানিয়াতি অর্থাৎ আড্ডাধারী শ্রীবাসা, বাম্না, ঢাঙ্গাইত, 
প্রভৃতি নানাবিধ স্থমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিত। তাহাদিগের মতে তাহ! 
হইতেই নবদ্বীপের কুশল নষ্ট হইল ও সকল লোক থারাপ হইয়! গেল» 
স্থতরাং ন্বতঃ পরতঃ তাহার নিন্দা কুৎ্স| ও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত ন]। 
পাষণ্ীদিগের উৎ্পাতের একটা আখ্যায়িকা আছে। গোপণল চক্র- 
রত ওরফে টাপাল গোপাল নামে তখন একজন ষণ্ডা গোছের বাঁমুন নব- 
্বীপে বাস করিত। গ্ভীরনিশায় ভক্তদল শ্রীবাসমন্দিরে আবিষ্টচিত্তে 
ংকীর্তনাননে মত্ত আছেন) এমন সমফে সে ব্যক্তি অন্ত অন্ত পাফত্ী- 
*্বিগের পরামর্শান্ুসারে লুকারিত ভাবে অঙ্গনে যাইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থান 
লেপিয়া ভবানী পুজার দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়! দিল + কদলী পত্রের উপর জবা- 
ফুল, দিন্দুর রক্তচন্দন ও মদ্যতাণ্ড সাজাইয়া৷ রাখিল। উদ্দেশ্ঠট এই, লোকে 
জানুক যে, সংকীর্তনের ভাণ করিয়। ইহারা রাত্রি যোগে পঞ্চকন্ত! আনিয়! 
মদ্যপান করিয়! কি কুৎনিৎ কাগু করিয়া থাকে? পাঠক মহাশয়ের স্মরণ 
আছে যে, ভক্তগণের উপর পাষণীগণ যে যে.দোষারোপ করিতেছিল, তাহার 
মধ্যে রাত্রিতে বেস্তা লইয়া মদ্যপান করা একটা প্রধান। তাই প্রতিপন্ন 
করিবার জন্ত এই কুৎপিত কাণ্ডের অভিনয় কর! হইল । 
প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বহিঃপ্রা্গণে এঁ সব বস্ত দেখিয়া গ্রামের বিজ্ঞ 
ও সুবোধ ল্োকদিগকে ডাকিয়! দেখাইলেন ও পরিহাস করিয়া! তাহাদিগকে 
বলিতে লাগিলেন “মহাশয়গণ ! দেখুন্‌ রজনীযোগে আমি কি সাধন!1 করিক্া 
থাকি? উপস্থিত ভদ্রমগুলী শ্রীবামকে উত্তমরূপে জানিতেন ? সুতরাং. 
পাষস্তীদ্বিগের কার্য্য বুঝিতে তাহাদের বাকী থাকিল না। ছুই চারি দিন 
মধ্যেই ঠাপাঁল গোঁপালকে এ কার্ধেযর নায়ক বলিয়। সকলে জানিতে পারি- 
লেন। কথিত আছে যে, অল্প দিন মধ্যে টাপাল গোপাল নিজ কার্ষ্যের 


$ 
সমুচিত দও স্বরূপ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল। 


২০৬ চৈতন্যলীলাম্ৃত। 


এক সরল জিজ্ঞান্থু ব্রাঙ্মণ আর এক রক্রনীতে কীর্ভন শুনিতে আলিম 
বহার বদ্ধ থাকায় গ্রবেশ করিতে ন। পারিয়। নিরাশ, হই ফিরিয়। গিয়া 
ছিল। পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গান্নানে' যাইয়। সে -বিশ্বস্তরের সাক্ষাৎ পাইয়া 
বলিতে লাগিল, “দেখ নিমাই ! আমি' কাল রাত্রিতে তোমাদের কীর্তন 
শুনিতে গিয়। দ্বার কুদ্ধ দেখিয়া, ফিরিয়া! আসিয়াছি ; ইহাতে আমার বড়ই 
মনঃকষ্ট হইয়াছে ।» বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া! বলিল যে.. 
*আমাকে যেমন তুমি মনঃপীড়া দিয়াছঃ আমি শাপ দিতেছি, তুমিও 
তেমনি সংসারে ন্ুধী হইতে পারিবে ন। 1, 

শাপ শুনিয়। বিশ্বস্তরের উল্লাসের সীমা নাই । তিনি মনে মনে করিজে 
লাগিলেন “আমি গ্রর্মপ শাপই চাই» ও বাহিরে একটু হাসিয়। ব্রাহ্মণকে- 
শান্তনা করিয়৷ ভক্ুদলের নিকট আসিগা অভিশাপ বার্ত। বলিতে লাগিলেন: ।, 





রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
মহাপ্রকাশ। 


পরমাত্ম অপরিসীম চিচ্ছরূপ ) জীবাত্ব॥ অতি গ্ষুদ্রাংশ চিৎকণ । অপরি- 
মিত বৃহৎ চিত্বস্তর সহিত জীবরূপী ক্ষুত্র চিৎকণ নিত্যযোগে যুক্ত) কিছু- 
তেই উভয়ের সন্বদ্ধ বিধুক্ত করিতে পার! যায় না | একটা অনন্ত, মহান্‌, 
অপরিবর্তনীয়ঃ গভীর চিদ্ঘন; অপরটা ক্ষুদ্র, বন্ধ, ষৎসামান্ত চিদংশ। একটা 
আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। পরমাত্মা ও জীবাত্মঁর প্রকৃতিগত যথার্থ বত! 
এক হুইলেও-জীবের ওঁপাধিক ব্যবহার ক্রিয়ার এত বৈলক্ষণ্য হইয়া! পড়ি- 
য়াছে যেঃ তাহাকে আর পরমাত্মার সহিত এক প্রকৃতি বলিক। বুঝিতে পার! 
যায় ন1। আবার জীবাত্মার প্রক্কতি পরমাত্মার প্রকৃতির সহিত অভিন্্র হইলেও 
উভয়ের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ভেদভাঁব রহিয়াছে, যাহা কিছুতেই অপ- 
নীত হুইবার নহে। বৈধ্ণবাচার্ধয পুজ্যপাদ্ জীবগোম্বামী: মহাশয় ইহাকে 
«“অচিত্তনীর তেদাভে্দ জ্ঞান” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । বাস্তবিক এই 
অচিস্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞালেই দ্বৈতবাঁদ ও অট্তবাদের মুল নিহিত রছি- 
য্াছে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়! যাউক। ভ্রমর বা মৌমাছি মধুপানের জন্য 
ব্যাকুল হইয়। পুষ্পান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে ; হঠাৎ সুন্দর একটা প্রন্ক.টিত 
গোলাপ পুষ্প দেখিতে পাইস। তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি 


ৃ ্রয়ন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২০৭ 


উপবি্ হইল এবং এদিক ওদিক বেড়াইর তাহার পাপড়িগুলি ভেদ করির 
ভিতরের মধুভাগ্ারে প্রবিষ্ট হইয়া! মধুপানে বিভোর হইয়। পড়িল। যতক্ষণ 
'পর্যস্ত ভ্রমরটী স্থির ভাকে মধুপান করিতে পারে নাই ; ততক্ষণ দে আপ- 
নাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, মনে করিতেছিল। কিঞ্ত 
মন মে মধুকোষের যধো যাইয়। নিমগ্র হইয়! নীরবে মধুপান করিতে 
লাগিল, খন তাহার নিকট কি বাহু জগৎ? আর কি সেই মধুভাগ্ার ? 
ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বঙ্ঞান থাকে না) €স তখন সকলই মধুময় 
বলিয়া জানিতে থাকে ট অথচ আঁত্ববোধের ও মধুবোধের এক অচিস্তনীয় 
ভেদজ্ঞানও বুঝিতে পারে । জীব ও ব্রহ্ম সন্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বরূপা- 
বন্থা লাভ করিতে পারিলে এইরূপ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব 
করিতে মমর্থ হয়। সাধকের প্রাণের মধ্যে যখন €মই রসশ্বর্ূপের অন্বৃতরন- 
পানের জন্ত স্ুপ্রবল তৃষ্ণীর সঞ্চার হয়; তখন দে ব্যাকুল ভাবে দেই 
নিত্যন্ন্দর পরমকুস্থুমের অনুসন্ধান করিতে থাকে % এবং যখন সৌভাগ্যক্রমে 
প্র তাহা লন্ম হয় $ তখন আর জগতে দ্বৈতজ্ঞান ব৷ স্ুলতেদ জ্ঞান থাকে না 
” সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং সাধক সেই নিরুপম সৌনর্ঘয সাঁগরে ভূবিয়| 
গিয়া! নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল “ত্বংহি” দ্তংহি” দেখিতে থাকে। 
এমন কি আপনি পর্যন্তও তখন 'ত্বংহি" হইয়! যাঁয়। হইবারই তো কথা। 
জীব প্রক্কৃতি পর্ধযালোচন! কর, ইহাই জানিতে পারিবে । জীবের মূলে 
কোন্‌ শক্তি? কুলকুগুলিনী শক্তি। তাহ! কি? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । পৃথি- 
বীর কুটিলপথের বিভিন্ন দিকে দুইটা নরনারীর আত্মা ছুটিতেছিল) ইচ্ছা" 
র্ূপিনীর ইচ্ছায় তাহাদের পরস্পন্ে সাক্ষাৎকার হইল। সেই ইচ্ছা আবার 
উভয়ের স্বদয়ে অনুরাগ ক্ধপে পরিণত হুইল। দেই পবিত্র ইচ্ছাই আবার 
পিতৃতেজে, মাতৃশোণিতে কার্ধ্য করিয়া ক্রণরূপে পরিণত হুইল। তাহাই 
অবলঘন করিয়া "আমির উৎপত্তি হইল। এই “আমি* তেই আবার কতক- 
গুলি শক্তি সমাবেশ হইল। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় “আমির” সাহাব্যার্থে 
প্রদত্ত হইল । আমি যদ্দি আমার স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া! ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছাকে কার্ধ্য করিতে দিতে পারিতাঁম, অর্থাৎ আমার শক্তিপরিচালনের 
ক্ষমতা পাইবার পূর্বে সেই মহতী ইচ্ছা ষেবূপে কাধ্য করিয়াছিলেন, লেই- 
জ্নূুপে কর্ধিতে দ্বিতে পারিতাম, আমার কর্তৃত্ববোধ বা অহঙ্কার দ্বারা বাঁধ! 
না জন্মইতাম, তাহ হইলে আঁধার স্বদপপে:ধের অভাব হইয়া বিভৃবন! 


২০৮  ঠতন্লীলাৃতি।. 


হইত না; এবং দ্বৈতৈর মধ্যে অত্বৈত ভাব দেখ! আঁমার পক্ষে কঠিন হইত 
না। কিন্তু আমি কফি করিয়াছি? আমার কতকগুলি পার্থিব সুবিধার জন্য 
নিজের অহঙ্কারকে পরিচালন! করিয়। একটা কলিত মিথ্যা জগৎ কৃষ্টি 
করিয়াছি; নিজের স্থখছুংখ লইয়া! অজ্ঞানভাবে সেই ব্গতে বাস করিতেছি । 
কাজেই আমার শ্বন্ধপ বুঝিবার উপায় নাই। "আমি, তো! আর সেই 
আমার মূলধারা কুলকুগুলিনীর জগতে বান করি না; আমার করিত 
জগৎ্ই আমার সর্বন্থ। শাস্ত্রকারের এই কন্সিত মিথ্যা জগৎকেই, মার! 
অবিদ্য। বা সংসার নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথাটা হুস্প্ করিয়! 
বলিবার জন্ত আর একটা দৃষ্টান্ত লওয়া ষাকৃ। খটাপোকা আপন মুখ- 
বিনির্গত লাল! দিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আপনিই জড়বৎ 
আবদ্ধ হইয়া পড়ে; দৈবশক্তিতে আবার তাহ! কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির 
আধকাঁর ধরণ পূর্বক - প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকে । জীবও 
সেইরূপ বাঁসনাপরিচালিত হইয়! স্বকল্িত সংসার পিগ্ররে আবদ্ধ হইয়1 
আপন স্বরূপভাব বিস্বাত হইয়া যায়। কিন্ত যখন ভগবতকৃপায় সংসঙ্গ 
অবণকীর্ভনাদি ঘটন। হয়, তখনই সে এ পিঞ্জর কাটিয়া আপন স্বরূপাবস্থা! 
লাভ করতঃ প্রমুক্ত চিদবুকাশে উড়িয়। বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্ববপা- 
বন্থা লাভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতৈর মধ্যে অদ্বৈত বা 
ভিন্নতা উপলদ্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরত1 ও ঘনীভূততাঁর পরিমাণ 
অনুসারে এই ভাব অল্পকাল, ধহুকাল ব1! চিরকাল স্থায়ী হইয়৷ থাকে। 
শুনিতে পাই, গুকাদির এই ভাব জীবনব্যাপী ছিল; ঈশা, চৈতন্ত, 
শরীরে তটস্থ ভাবে থাকিত, অন্তান্ত সাধকে অন্পকাল মাত্র থাকিয়। অন্তহিত 
হয় এবং অন্মদাদিতে ইহার-.উদ্রেকই হয় না। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের 
'মামেব শরণং ব্রজ” প্রভৃতি উক্তি ; বাইবেলে “৪00 [00 86090 ৪9 009, 
এবং চরিতামুতে" আমি সেই”, “আমি সেই” প্রভৃতি কথ! এই একই 
ভাবসত্ভৃত। 

_গৌরের মহাপ্রক্কাশ বুঝিবাঁর উদ্দেশে আমরা এত কথ। বলিলাম । এই 
তত্ব ন৷ বুঝাতেই ধর্মজগতে অবতারবাদ, মধ্যবত্তিতা, মহাপুরুষবাদ প্রভৃতি 
ধর্মের বিরোধীভাব সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং পাইতেছে। গৌরের, 
মহাপ্রকাশ হইতেই তদীয় ভক্তগণ তাহার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। “মহাপ্রকাশ' অর্থে ষে দিন গৌরেচন্্র মহাভাবে বিভোর 
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হইব! জীবাত্মার স্বরূপাবস্থা লাঁভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাকে 'সাত- 
প্রহনিয়া” ভাবও ৰলে ; অর্থাৎ এ দিন তিনি বেল এক প্রহরের সময় হইতে 
সমস্ত দিন ও সমস্ত রজনী ভগবন্তাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং এ অবস্থায় আপ- 
নাকে ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন ভাবিয়া নান! অবতারভাব প্রদর্শন করতঃ 
ভক্তমণ্ডলীকে চমত্কৃত করিয়াছিলেন । 

যহাপ্রকাশের কথ! বলিবার পুর্বে আরও একটা কথা বলিয়া! রাখ! 
আবশ্যক । নঈীশ্বরতক্ত মহাঁপুরুষদিগের জীবনে এই একটা চমতকার ভাৰ 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ষদিও সময়ে সময়ে মহাভাবে বিভোর হইয়] 
তাহার আপমাদিগকে ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন বোধ করিয়! ভগবছুক্তিতে 
কত ভগবত্তত্ব বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্ত পাছে তন্ীয় শিষাগণের বা অপরের 
তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়1 ভ্রম জন্মে; সেজন্য বছ সময়ে ত্বাহার। বাক্যে, 
উপদেশে, ব্যবহারে ও জীবনে আপনাদের মানবভাব দেখাইতে ত্রুটি করেন 
নাই। অন্য মহাঁপুরুষদিগের কথা এখানে বলিব ন)। গৌরের স্থন্ধে 
এরূপ দোষাট্রোপ করিবার উপায় নাই। এ কথ! কেহ বলিতে পারিবে না 
যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথ! বলেন নাই; ব1! এমন সকল কথা বলিয্নাঁ- 
ছেন, যাহ! দ্বার্থ বা অল্পষ্ঠার্থ। আপনার মাঁনবত্ব বিষয়ে তিনি তাহার 
শিষাদিগকে ভূরি ভুরি উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের স্থানাস্তরে 
সে সকল উক্তির অনেক কথা বল! গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

প্রাতঃকালে বিশ্বস্তর লিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়! শ্রীবাদের আলক়ে 
উপবিষ্ট ; ভক্তমগ্ডলী অল্পে অল্পে আসিয়! উপ্লনীত হইল । গৌরের ইঙ্গিতে 
উচ্চৈঃস্বরে নন্বীর্ভন আরম্ভ হইল। অন্য দিনের ন্যায় গৌরচন্দ্র দাস্ত- 
ভাঁবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে অবপ্রকাশ আরম্ভ হইয়। ক্রমে 
পুর্ণ মাত্রায় প্রশধ্যময় মহাভাবে পরিণত হইল। অন্য দিন নাচিতে 
নাঁচিতে ঈশ্বরভাঁবে বিভোর হইয়!, তিনি বিষুখস্টাক়্ উঠির? বসিতেন 'এবং 
ক্ষণকাল পরে ভাব অপগত হইলে যেন না জানিয়া বসিয়াছিলেন, এইরনপ 
ভাব প্রকাশ করিয়া অপ্রতিভ হইতেন!। আজ আর ক্ষণকালের কথ! 
নহে, সাত গ্রহরের জনা গৌরহরি নরহরি ভাবে মগ্র হইয়। বি খ্টা অধি- 
স্কার করিয়া বদিলেন। পাঠক মহাশয় আকাশের চাদে গ্রহণ লাগা 
দেখিয়াছেন? প্রথম রাছুম্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যস্ত গ্রহণের "স্থিতি এক 
প্রহর দশ দণ্ডের অধিক প্রা়ই দেখ| বাক্স নাঃ কিন্ত, আন্গ গৌরচন্ত্রের 
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সবদয়াকাশে যে গ্রহণ লাগিল, ত্তাহার স্থিতি সাত প্রহর। আকাশের 
স্টা্দের গ্রহণে রাহুশক্তি চন্রম্পর্ণ করে; এখানে হরিশক্তি গৌরচন্ত্রকে 
শ্রান'করিল। খাটের উপরে বলিয়া গৌরের আঁদেশ হইল "আমার অভি- 
ষেক গীত গাঁও” ভক্তগণ 'অমনি অভিষেক সঙ্গীত গারিতে লাগিলেন, আর 
বিশ্বসতর মাখা চুলাইতে লাগিলেন। ভক্তমগ্ুলী মনে করিলেন ঘে, 
“গৌরের জলাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে । ভখন একশত আট কলস 
“গঞ্জাজল আনাইয়। তাহাতে চন্দন, কর্পুর ও চতুঃসোঁম সংপৃক্ত করিয়া 
বৈদিক গানের পুরুষনুক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
ক্তগণ ভ্দীয় মন্তকোপরি ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। শ্্রীবাস পণ্ডিতের 
যে সকল দাম দাসীগণ গঙ্গার ঘাট হইতে জল বহিয়া আনিতেছিল, তাহা- 
.দ্ের মধ্যে ছুঞ্মী নামে একটা স্ত্রীলোক ছিল। স্তুরসিক গৌরচন্দ্র তাহার 
তক্তিভাবে জল আন। দেখিয়। তাহার নাম বদলাইয়। -“্ধী” নাম 
রাখিলেন। : 
স্নানান্তে ভক্তদল অঙ্গ সংস্কার "ও গৌরদেহে চল্গন মাল্য পরাইয়! ও 
পটবন্ত্র পরিধান করাইয়1 বিষ্ুথ্টা সজ্জিত করতঃ তুপরি উপবেশন করাঁ- 
ইলেন। নিত্যানন্দ তাহার শিরোপরি ছত্র ধরিলেন, কেহ চামর চ,লাইতে 
লাগিল, এবং আর কলে যোড়শোপচারে পৃজ। করিতে আরম করিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গৌরের চরণতলে রাশীকৃত পুষ্প, মালা, ধূপ, দীপ, 
চন্দন, কু্ুম, আবির প্রন্থৃতি স্ত.পাকারে প্রজ্জীকৃত হইয়াছে, চারিদিকে 
স্তবপাঠি হইতেছ্ছে ও শঙ্খ ঘণ্ট! টি বদ্যধবনিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয় 
'গিয়াছে৭ একে অনপ1, তাতে ধুনার গন্ধ; আর কি বক্ষ? আছে? একে 
ভক্তিমুগ্ধ ভক্তদল, তাতে আবার সে দিন গৌরের পক্ষ হইতে বাধ পড়ি- 
'তেস্ছে না। পড়িবেই ব1 কেমন করে? যে বাথা দিবে, সে তো আর 
তাহাতে নাই। কিন্ত তক্তদল! ভোঁমর। ইহার দ্বারা কি করিলে কিছু 
বুঝিতে পারিলে ন1. অবনত তোসাদের যাহা বিশ্বান মনের ' আবেগে 
তাহা করিষাছ, ইহাতে হাহিরেপ্ন লোকের কথা কহিরার পথ নাই। কিন্ত 
পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো বর ভিতরের কথা বুরিবে ন1। | 
ভক্তগণ এইবূপ মহাধুমধামের সহিত গেরাঙপৃজ' করিতেছেন) 
কেহ যোডলোপচাঁরে, কেহ পঞ্চোপচারেঃ কে কেহ নান। উপচারে পুজার 
"্আঁজোজন কথিতেছেন:; ইহার মধ্যে বিভোর শৌৌরচন্ত্র দক্ষিণ হত্ত পাতি 
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ফলিলেন 'কিছু দাও খাই.।” অমনি'যাহার যাহ! ইন্ছা হইল, তিনি তাহা, 
দিতে লাগিলেন। কেছ নারিকেল, রস্ত প্রভৃতি ফল) কেহ দধি, ছু, 
ক্ীর ও. নবদীত $.কেছ ,দন্দেপ, মিঠাই, . ও পকান্ প্রভৃতি, যাহা যাহার- 
অভিলাষ, তাহা খাওয়াইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌর মে'দিনে, 
ন| কি ছুই শত লোকের আহারীয় দ্রব্য ভোঞঙ্জন করিয়াছিলেম। | 

ভোঙজনলীলা লাঙ্গ ছইলে আর এক' অদ্ভুত লীল1 আরন্ত হইল । সম-- 
বেত ভক্তমণ্ডলীর এক এক জনকে ডাকিল্প। আবি গৌরচন্্র তাহার 
অতীত জীবনের বৃন্তাত্ত গু মনের গোপনীয় কথা বলিতে - লাগিলেন।' 
প্রথমেই তিনি শ্রীবানকে ডাকিয়! বলিলেন “কেমন হে পণ্ডিত ! তোমার, 
কিমনে পড়ে?যে দিম দেবানন্দের টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে ;: 
প্রেমরসময় ভাগবতের ব্যাখা! শুনিয়৷ তুমি বিহ্বলচিত্তে কাদিতে কাঁদিতে 
ভূমিতে পড়িয়াছিলে ; দেবানন্দের অজ্ঞ পড়,য়াগণ বুঝিতে ন1 পারিয়া উপ- 
হাস করিয়। ধরাধরি করিয়। তোমাকে বাহির ছুয়ারে টানিয়! ফেলিয়। দিলে; 
দেবাননদ দেখিয়! গুনিয়াও কিছু বলিল না। তুমি মনে বড় ছুঃখ'পাইয়! 
নিজালয়ে,আনিয়। ভাগবতের পাঠ চাহিতে লাগিলে; তখন আমি বৈকুষ্ঠ: 
হইতে আসিয়া তোমার চিত্তে আবিভূতি হইয়। ভাগবতের নিগুঢ় অর্থ 
বুধাইয়া তোমাকে কীদাইয়াছিলাম কি না?” শ্রীবাস এই কথ! হৃদয়ে: 
অনুভব করিয়া কীদিয়া বিহ্বল হুইয়! গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । | 

গৌরচন্ততাঙ্কুল চর্বণ করিতে কিতে গঙ্গাদাসকে ডাকিয়! বলিলেন 

“কি গলগাদাস ! মে রাত্রির কথা মনে ন[ই ? রাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া তুমি 
সপরিবারে গঙ্গাপার হইর! পলাইবার উদ্ব্যোগ করিতেছিলে ; কিন্তু ঘাটে 
নৌকা না দেখিয়া যবনে পরিধার স্পর্শ করিবে ভয়ে তুমি গঙ্গায় ঝাপ 
দিতে যাইতেছিলে ; তখন খেয়ারীরূপে নৌ আনিয়া তোমাকে কে' 
পার করিয়াছিল, ত1 জান?” | 

জধ্বৈতাদদি সম্বপ্ষেও অনেক কথ! হইল। এইরূপে গৌরের ভাঁবৰিতে।, 
তায় ভক্তগণের আনন্দ উৎসাহে, নৃক্তা কীর্ডনে'ও মেধার ব্যস্ততা সমন 
দিন অতিবাহিত হইল । নন্ধ্যাগমে কালর ঘণ্ট। বাঞ্াইয়! ও ধূপ দীগ জালিক়, 
ঘোর ঘটায়, গৌরের আরতি হইল। ৬ 2: 
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শ্রীধরের ভক্তিলাভ । 

খধোলা-বেচা গ্রীধরের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । ইনি এক জন 
দীন দরিদ্র, তরকারি বিক্রয় করিয়। দিমপাত করিষ্ুতন। নবদ্বীপের প্রান্ত 
ভাগে ইহার ভগ্ন কুটীর। ইনি একজন মহাশয় বাক্তি ; দরিদ্র হইয়াও মহা 
সত্যবাদী । তাহার কাছে বিক্রিত দ্রব্যের এক ন্যাষ্য দর। সমস্ত দ্রিন পরি- 
শ্রম করিয়া জীবিকা আহরণ করিতে হয়) মেজন্ঠ দিশখাঁভাগে সাধন ভজনের 
সময় পাইতেন ন1 7 সার! রজনী জাগির! হরিসংকীর্ভন করিতেন । পাষণ্তী- 
গণ তাহাকে ঘ্বণ! করিয়া বলিত “টা মহ1 চাষা; ভাতে পেট ভরে না; 
তাই সার। রাত্রি ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে ঠেঁচাইয়] মরে।” 

পরমাবিষ্ক গৌরচন্ত্র আদেশ করিলেন, প্তক্তগণ [ শীঘ্র য(ও, শ্রীধরকে 
ডাকিয়া আন। নে আনিয়। আমার আজ.কার প্রকাশ দেখুক। 

আদেশ শ্রবণমাত্র দুই চারি জন ভক্ত ছুটির! শ্রীধরের পর্ণকুটীরে যাইয়! 
উপনীত হইল এবং গৌরের মহা প্রকাশের কথ। বলিয়া অবিলঘ্ধে তাহাকে 
লইয়! গৌরসন্নিধানে পৌছিল। শ্রীধরকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাহার পূর্বব- 
জীবনে শ্রীধরের সঙ্গে যে কৌতুকাদি হইয়াছিল, তাহ! স্মরণ করাইয়া দিয়া 
বলিলেন পশ্রীধর ! বল তো আজ, অষ্টসিদ্ধিকে তোমার দাসী করিয়া দি।৮» 
প্রীধর এই কথ গুনিয়া গৌরের মুখের দ্বিকে তাকাইয়া দেখিয়। মৃচ্ছিত হইয়া 
ভূমিতলে পড়িলেন। শ্রীধর বলিয়াছেন যে বিশ্বস্তর তাহাকে কোমল শ্যামল 
বংশীমোছন মুত্তি দেখাইরাছিলেন; সম্মুখে লক্ষমীঃ ঘেন তান্ুল দিতেছেন 
এবং পঞ্চমুখঃ চতুণ্খ প্রভৃতি দ্েবতাগণ স্ত্রতি করিতেছেন, অনন্ত মস্তকে 
ছত্র ধরিয়াছে, সনক নারদশুক প্রভৃতি গুণকীর্ভন করিতেছেন। গৌরচন্দ্র 
ভ্রীধরের গাত্রে হস্ত দিয়! সৃচ্ছ্গাপনয়ন করিয়া কহিলেন শ্শ্রীধর! তুমি 
আমার স্তব পাঠ কর।” শ্রীধর কাদিতে কীাদিতে বিহ্বল চিতে বলিলেন 
*প্রভো৷ ! আমি মূর্খ, নীচ কুলোড্ভব, আমি কিস্তব করিব ?** এই বলিয়া 
 শ্রীধর ভক্তিপূর্ণচিত্তে কত কথ৷ বলিয়া ফেলিলেন ? তাহাতেই এক অপূর্ব 
সুবমাল রচিত হইয়া গ্রেল। মূর্থের মুখে এই সব অলৌকিক কথা শুনিদ্ন! 
তক্তগণ আশ্র্যয হইয়। গেলেন. | ট 

বিশ্বস্তর কহিলেনপ্প্রীধর । বর লও3 আঁজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি 1৮ 

শ্রীধর উত্তর করিলেন “আর আমাকে বৃথা ভাড়াইতে চেষ্ট। করিতেছ 
কেন? এত দিন ভাঁড়াইয়াছ বটে) কিন্ত আর পারিবে না 1”, 


য় ংশ পরিচ্ছেদ | ২১৩ 


বিশ্বন্তর অপূর্ব: ভাবে আবিষ্ট ; শরীরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া! পুনঃ 
পুনঃ কছিতে লাগিলেন, প্গ্রীধর ! তোমাকে অবস্তই বর লইতে হইবে ।১ 
শ্রীধর উত্তর করিল দ্যদ্দি নিতাত্তই বর লইতে হয়, তে। এই বর দাও £-- 
প্যে ব্রাহ্মণ কাঁড়ি নিল মোর খোলাপাত, 
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ । 
যে ব্রাঙ্গণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল, 
মোর প্রভূ হউক তার চরণ যুগল ১৮ 
বলিতে বলিতে দরলমতি শ্রীধরের হৃদয় প্রেমাবেগে উচ্ছ,সিত হইয়া 
উঠিল ; তিনি ছুই বাহু তুলিয়! কীদিতে কীদিতে নৃতা করিতে লাগিলেন । 
গৌরচন্ত্র ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন শ্ভ্রীধর ! বলতো এক মহা- 
রাজ্যে তোমাকে অধিপতি করিয়া! দি ।” 
শ্রীধর প্রেমাঁবেগে 'বলিরা উঠিলেন, “যাও আমি তোমার ও সব কথ 
কিছুই শুনিতে চাঁই না। আমার এই ইচ্ছা যে চিরজীবন তব গুণ গাইয় 
বেড়াই | ৃ 
তখন গৌরচন্জর স্থিরগস্ভীর স্বরে সর্ধ সমক্ষে বলিলেন ; “্রীধর ! ধন্ঠ 
তোমার দৃঢ় বিশ্বাস $ কিছুতেই তোমার হৃদয় টলিল না। তুমিই ভক্তির 
উপযুক্ত অধিকারী; আজ তোমাকে আমি বেদের গোপ্য ভক্তিযোগ দান 
করিলাম |” 
এই কথা শুনিয়া ভক্তমগুলী জয় জয় রধে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ৷ 
ল্রীধরের ভক্তিলাভ সম্বন্ধে বন্দাবনদবাস, মহাশয় এইরূপে উপসংহার 
করিয়াছেনঃ--ধন জন পাণ্ডিত্য হীন চৈতন্তের মূর্খ ভূতাগণকে কে চিনিতে 
পারে ? সে ধন মান যশে কি হইবে, "যাহাতে অহঙ্ক!র বাড়ায়? কলা মুলা 
বেচ! শ্রীধর যাহা পাইল, কোটিকল্লে কোটাশ্বরেও তাহ পাইবে না।.... 


মুরারি গুপ্তের প্রতি কৃঠ1 1" 


বিশ্বস্তর মহাঁবিভোর অবস্থার মাথা ঢ,.লাইতেছেন, আর গদাধর পণ্ডি- 
তের প্রদত্ত তাশ্বল চর্বণ করিতেছেন। সম্গুথে অই্বৈতাচার্ধাকে দেখিয়া 
“নাড়া “নাড়া? বলিয়। ডাকিয়া! বলিলেন “কিছু বর চাই?” আচাধ্য বলি 
লেন "না; যাহ! চাঁহিয়াছিলাম তাহা পাইরাছি।” অদ্বৈতের সঙ্গে কথা 


২১৪ চৈতন্যলীলাস্ত। 


কছিতে হিতে নাটকাতিনয়ের পটপরিবর্তনের াঁয় গৌরের ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রাবেশে মুরারি গুপ্তকে বণিলেন ৭গুপ্ু.! একবার 
চাহিয়া ঘেখ' দেখি?” সুরারি: গৌরের দিকে তাকাইয়। ছর্বাদল শ্তায রাম- 
রূপ, বামদিকে সীত1, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও চারিদিকে বানরেন্দ্রগণ যেন স্ততি' 
করিতেছে দেখিয্! মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বস্তর দ্বিৎুণ: উৎসাহে, 
বলিতে লাগিলেনঃ__ | 
“উঠ! উঠ! মুরারি আমার তুমি, প্রাণ). 
আমি সেই রাঘবেক্ত্র, তুমি হনুমান ।১১ 
সুরারি গুপ্ত চেতন! প্রপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্চবমগুলীর সন্ধে তাহার 
নাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন ৭গপ্তেতে হৃদয়ে মুরারি বাস করেন ; এই জন্য, 
উহার নাম মুরারি গুপ্ত” আর গুপ্তের দিকে চাহিয়! বলিলেন, “বৈদ্য ? 
ৰর লও |” 
মুরারি বলিল এগ্রভু! এই বর দাও যেন চিরদিন তোমার পার্ষদ হইয়! 
থাকিতে পাই।ঃ 
গৌরচন্ত্র হাসিতে হাসিক্ে বলিলেন; তথাস্ত।, 





হরিদাসের দর্শন 

এইবার হরিদাসের পালা। হরিদাস সকলের পশ্চান্তাগে চুপ করিয়ণ 
বলিয়াছিলেন ; বিশ্বস্তর তাহাকে ভাকিয়া বলিলেন, “হরিদাস !' তুমি আমার 
প্রাণ অপেক্ষা বড়; তোমার যে-জাতি আমারও সেই জাতি। যখন পাষণ্ড, 
ষবনগণ' তোমাকে নিষ্ঠ রভাবে প্রহার করিছেছিল; আমার প্রাণে তাহা 
শেলের স্তায় বিদ্ধ হইয়াছিল ; আমি চক্রহস্তে বৈকুগ্ঠ হইতে আসিয়! 
তোমাকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে কতনংকল্প হইলাম? কিন্ত 
ষখন দেখিলাম তাহারা তোমাকে মারিতেছে; অথচ- তুমি: তাহাদিগের 
কুশলকাঁমনা করিয়! তালবাদিতেছে!, তখন আর ভাহাদ্িগকে: মারিতে 
পারিলাম না? কিন্তু তোমার পৃষ্ঠে ষে' প্রহার হইতেছিল, নিজ পৃষ্ঠে ধারণ 
করিয়া! লইলাম। আমার প্রকাশের কিছু বিলম্ব থাকিলেও তোমার এই 
ব্যাপারে তাহ] শীত্ব সম্পন্ন হইয়া গেল। ভভক্ঞ নির্যাতন সহা না করিলে 
আমার প্রকাশ হয় না? শ্ৃতরাং পাষভী নিস্তারের উপাক্কও উদ্ভাবিত হর 
না। হরিদান! আমার নাড়াই ভোমাকে যথার্থ চিনিয়াছে? । 


* য়ন্তিংশ পরিচ্ছেদ ২১৫. 


 বিশ্বস্তর়ের ঈদৃশ করুণ বচন শ্রবণ করিয়া হরিদাল প্রেমে বিহ্বল হইয়া 

'মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবৎ ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া! অনুতপ্ত 
হৃদয়ে খেদ ত্রন্দন ক্রিজে লাগিলেন । হরিফান কাদিতে কাদতে বলি- 
লেন “ধাপ বিশ্বস্তর ! তুমি জগতের নাথ); আমি নীচকুলোত্ভব অভি নীচ 
ও মহাপাঁতকী-; আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার উপরেই আছে। তুমি 
থিপদ্ কালের বন্ধু! তোমার স্মরণে কি ন। হয়? পাপানক্ত ছুর্ষ্যোধন সভা- 
মধ্যে ভ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিতে চাহিলে বিপপ্না কুলকামিনী ব্যাকুল 
চিন্তে তোমাকে ্মরণ করিলেন; আর অনস্তর্ধপে তুমি বস্ত্রে প্রবেশ করিয়। 
তাহার লজ্জা নিবারণ করিলে । ছুরস্ত হিরণ্যকশিপু প্রহলাদ্কে বিপক্ব- 
সাগরে নিক্ষেপ করিলেও ভক্ত তোমার একমাত্র শ্মরণপ্রভাবে হাসিতে 
হাসিতে নিষ্কৃতি পাইলেন । স্মরণ প্রভাবে অজামিল কি ন৷ পাইয়াছিল? 
আমি এমন ছুলভি স্মরণে বিমুখ । ভোযাঁর প্রকাশ দেখার আমার অধি- 
কার নাই।, | 

বিশ্বস্তর ৮-তোমার যাহাতে 'অধিকাঁর নাই) তাহাতে আর কাহারও 
অধিকার হইতে পারে ন1। হরিদান ! মনে ধে অভিলাষ থাকে, প্রার্থন| 
কর, পূর্ণ হইবে। 

হরিগাস।--আমি পাঁপাসক্ত ঃ আমার আর কোন বা নাই, ফেবল 
এই কর, ষেন আমি তক্তের উচ্ছিষ্ট খাইর1 ও দাসানুদাষ হইয়া থকিতে 
পারি। * 
বিশ্বস্তর ।_হরিদাস ! বিনয় ছাড়; তোমার সঙ্গে বে মুহূর্ত কাল বাদ 
করিবে, সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার শরীরে আমার নিত্য স্থিতি » এবং 
তোমার মত ভক্ত লইয়াই আমার ঠাঁকুরালি। আমি আজ এই মুক্তকণ্ে 
বলিতেছি, বৈকুষ্ঠের ভক্তিভাগ্ডার তোমারই 1. 


অদ্বৈতের প্রতি । 


বিশ্বস্তর অদ্বৈতের প্রতি পুনর্ধধার কটাক্ষ করিয়া "তাহার মনের কথ! 
বলিতে লাগিলেন "আচার্য্য গৌসাই ! পূর্বের কথ! কি কিছু মনে হই" 
তেছে? জণ্গতে ভজিপান্ত্র প্রবর্তন করিবার জন্য যখন তুমি গীতা ও ভাগবত 
অধ্যয়ন করিতে; কোন গ্লোকের তক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে ন1 পারিয়। 
যখন ব্যাকুলচিত্তে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে ও যতক্ষণ সদর্থ ও নতপাঠ আবি- 


২১৬ চৈতন্তলীলামৃত 1. 


স্কুত না হইত, ততক্ষণ অনাহারে উপবাসী থাকিতে) তখন কে তোমার 
প্রাণে আবিভূতি হইয়া! তোমাকে সত্য পাঠ ও ভক্তির অর্থ বুঝাইয়। দিত ? 
তুমি তখন মনে করিতে বুঝি ম্বপ্ে নিদ্ধিলাভ, হইল 1 এই ৰলিয়। 
জ্রীগৌরাঙ্গ যত শ্লোকে পৃর্কে আচার্য্ের দ্বিধ। উপস্থিত হইয়াছিল, সে গুলি 
নাকি আবৃত্তি করিয়৷ গুনাইলেন ও পুনরায় বলিলেন “আচার্য্য ! সকল 
পাঠই পূর্ধে তোমাকে বলিয়াছি; কিন্তু একটি বলি নাই) আজ তাহ! 
বলিব; গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লেকের যথার্থ পাঠ এই£-_ | 
 পসর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ধবতোহক্ষি শিরোমুখং । সর্বতঃ শ্রতিমল্লোকে 
জর্বমাবৃক্ত্য তিষ্ঠতি ।+ 
_ প্তাহার (বন্ধের) হস্ত ও চরণ সর্বত্র» তাহার চক্ষুঃ ও সুখ সর্বত্র; এবং 
তীছার কর্ণও সর্ধত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ? তিনি সর্বলোক ব্যাপিয়! অব- 
স্থান করিতেছেন 1, ৫ 
অই্বৈতের চিরদিনের সন্গেহস্থল মীমাংসা হইল ; মনের মধ্যে এক 
স্বর্সের আলোক জলিগ্ন! উঠিল । তখন তিনি কাঁদিতে কাদিতে বলিলেন £__ 
আমি আরকি বলিব? আমার মহত্ব এই যে ভুমি আমার প্রতু 1; 
ইহার পর বিশ্বস্তর ভক্তদলকে সাধারণ ভাবে বলিলেন যে “বাহার থে 
"অভিলাষ থাকে বরযান্রা কর; আমি পুর্ণ করিব।” তখন ধাহা'র যাহা ইচ্ছা, 
'তিনি'তাহ! বলিতে লাগিলেন ও বিশ্বস্তরও হাসিতে হালিতে তথাস্ত বলিয়। 
অঙ্গীকার করিলেন। 
মুকুন্দ দত্তের দণ্ড। 
 যেঘরে এই সব রঙ্গ অভিনীত হইতেছিল, তাহার প্রকো্ঠাস্তরে স্থগা- 
য়ক মুকুন্দ দত্ত অধোবদনে আসীন । খধাঁহার সুমধুর কণস্বরে তক্তদল মুগ্ধ 
হুইতেন ; ধিনি 'কীর্ভন করিলে গৌরচন্দের পুলক, অশ্রু, ম্বেদ, কম্প প্রভৃতি 
মহাভাবের তরঙ্গ সকল উঠিয়া পড়িত ; আন মহাপ্রকাশের মহাননেের 
দিনে সেই শ্রিয় 'মুকুন্দৎ কেন নির্ববাসিতের সাক বিষগ্নচিত্তে উপবিষ্ট ? 
এ কথার রহগ্ত গৌরচন্ত্র ভিন্ন কেহ জানে, ন|। মুকুন্দ জানিতেন; কিনব 
'বিনান্থমতিতে তাহার প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই । বিশ্বস্তর একে একে 
সকলকেই ডাকিলেন অথচ মুকুন্দের নাম পর্য্যস্ত করিলেন ন! দেখিয়। শ্রীবাস 
পণ্ডিত সাহসে ভর করিয়। বলিতে লাগিলেনঃ-৮-.. | 


্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২১৭. 


প্রভু ! আমি একট! কথ! জিজ্ঞাস! করিতে চাই; এ.আঁননোর ছ্রিলে 
লকলেই আনন্দ করিতেছে? মুকুন্দ কেন দিষঃহদয়ে প্রকোষ্ঠাস্তয়ে বনিরা 
আছে? মুকুন্দ তোমার এপ্রিয়, আমাদের নকলের প্রাণ? তাহার গালে 
কে নামোছিত হয়? তার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, দণ্ড দির? 

ংশোধন করিয়! লও; নিজ ভক্তকে পরিত্যাগ করা কি উচিত?” বিশ্বস্তর 

ক্রোধতরে উত্তর করিলেন 'ঞ বেটার জন্ত তোমরা কেহ কিছু বূলিও না; 
উহাকে আমি সম্মুথে আনিতে দিব ন1। খড় লও, জাঠি লওয়ার কথা 
কি পুর্বে শুন নাই? এবেটার প্রকৃতি সেইরূপ। ও একবার দস্তে তৃণ 
লয়, আবার জাঠি মায়ে। আমি ও খড় জেঠিয়াটাকে দেখিতে চাই ন।।, 

শ্ীবাস পুনর্ধার কহিলেন “তোমার প্রহেলিক। কথা বুৰিতে পারিলাম 
ন1 ; আমর] তে। মুকুন্দের কোন দোষ দেখিতেছি ন11%, 

বিশ্ব্তর । “তোমরা কি বুঝিবে ? ও বেটা বখন ষে মঞ্জলিসে যায়, 
তখন সেই মত কথা বলিল গোড়ে গোড় দেয়। বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ে 
থাকিয়া! বখন'সে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়! 
দৃস্তে তৃণ করিয়! ভক্তিভাবে নাচিভে থাকে; আবার ক্রাহ্গণপণ্ডিতের 
তায় অন্তপক্ষে ব্যাথ্যা করিয়া আমার হৃদয়ে জাঠি মারে । ও বেট! 
ভক্তিস্থানে ঘোর অপরাধী; সে 'জন্ত তাহার দর্শন বাধ পড়িয়াছে। 

মুকুন্দ বাহির হইতে এই নিদারুণ কথ! শ্রবণ করির। চিরকালের জন্ত 
গৌরদর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হুইল ভাকিয়! অঝর নয়নে কাদিতে লাগি- 
লেন) এবং ্ীবানকে সম্বোধন করিয়া ' কছিলেন “পণ্ডিত! সত্য সত্যই 
আমি গুরুর অন্থরোধে বাশিষ্ঠ ব্যাথা করিতে গিয়! ভক্তিকে গগ্রাহ্হ করি” 
যাছি; ইহাতে সত্য সতাই আমার ভক্তি স্থানে মহ! অপরাধ হুইয়াছে। 
আমার এই অপরাধী প্রাণ রাখা যুক্তিযুক্ত নছে) অবস্তই আমি এ শরীর 
ছাড়িব।” সুকুন্দের রোদনে ভক্তমণ্ডলী কাদিতে লাগিল দেখিয়া গৌর- 
চন্্র বলিয়! উঠিলেন “আর কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে |” 

এই কথা শুনিব। মাত্র বিশ্বাসী মুকুদ্দ “পাইব” পাব বলিয়! মহানন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । মুকুদ্দের বিশ্বাসভাব দর্শন করিয়া গৌরচ্ত্র 
আরস্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং ভাহাকে গৃহাতান্তরে লই 
ধাইবার অন্ত অনুমতি করিলেন। ভথাচ নুকুন্দের গৌরসম্গুশে দিবার 


সাহস হইল না। তক্তগণ তভীছাকে ধরিয়া আনিলে সুকুন্দ নির্ষোদ সহ” 
৮ 


২১৮ চৈতগ্যলীলামৃভ ।' 


দ্ষারে বিশ্বস্তরচ়ণে জুটাইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন “মুকুন্দ। 
গার কাজ নাই, উঠ। তোমার দৃঢ়বিশ্বাস তিলার্ধ মধ্যে আমার সকল 
প্রতিজ্ঞা ভূর্ণ করিয়াছে; আমার পরাজয়, তোমারই জয়। সঙ্গদোষে 
তোমার যে পাপ হইয়াছিল, আজ তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাহ! দূরীভূত 
হইল। তুমি আমার পরিহাস পাত্র, পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিলাম, তাহাতে 
ছঃখ করিও না। আমি ত্য দত্য বলিতেছি যে, তোমার কণস্বরে ও 
রসনায় আমি নিরন্তর বাদ করিতেছি” । 

. গৌরের এই দব প্রেমের কথ! শুনিঘ। মৃকুন্দের নির্বেদ দ্বিগুণ বেগে 
জ্বলিয়। উঠিল ; তখন তিনি ভক্তির মাহাত্মা ও আপনার দোষ কীর্তন 
করিয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্তর কিছু লজ্জাবনত মুখে নান! 
প্রকারে বুঝাইয়] তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন । 


খা 





নারায়ণীর সপ্রাদভোজন। 

. স্ত্রীবাঘের বাড়ীতে প্রেমের হাট বধিয়াছে; এই আনন্দবাঁজারে বে 
যাইতেছে, সে আর রিক্ত হস্তে ফিরিতেছে না। প্রেমানে, আননান্নে 
তাহার আত্মার উদর পুর্ণ হইয়া! যাইতেছে। শ্রীবাসের দাসদাসী যত ছিল, 
সকলেই এ আনন্দের অংশীদার হইল। €কবল শুক জ্ঞানাভিমানী ভষ্রা- 
চার্ধযগণ ইহার বিন্দুবিলর্গ জানিতে পার্ল না। না পারিবারই তো৷ 
কথ! ; অহঙ্কার ও পাগ্ডিভ্যাভিমানের নিকট ভক্তিদেবী অপ্রকট খাকেন। 
যাহা হছুউক, রজনী প্রভাতে গৌরের ভাবতরঙ্গ থামিয়। আমিল ; পুণিমার 
জোগ্নারে ভাট আরম্ভ হইল ; মহাভাবের আবেগ কমিয়। স্থায়িভাবে পরি- 
ণত হুইল। তখন আপনার গলদেশস্থিত পুষ্পমাল! লইয়! গৌরচন্ত্র ভক্ত- 
গণকে একে একে বাটিয়। দ্বিলেন এবং নিক্গ ভোজনের অবশেষ শ্রীবাসের 
ভ্রাতৃম্থুত1 চারি »খসর বয়স্ক। বালিক। নারায়ণীকে খাইতে দ্িলেন। | 

বালিক। মস্থানন্দে প্রসাদ খাইতে লাগিল দেখিয়। ভক্তগণ তাহাকে 
ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন. তাহার ভোজন সমাধা হইলে গৌর বলিলেন 
'নারায়ণি! একবার কষ্ণানন্দে কাদ দেখি ?; কথিত আছে নারায়ণী “হ। 
কষ 1” বপিয়। প্রেমে কাদিয়। ভক্তগণ কে বিন্রিত করিয়াছিলেন। 
,. পুর্বে বল! হুইস্সাছে যে, এই নারাম্নণী চৈতন্ততাগবতকার বৃন্দাবন 
ফান মহাশয়ের গর্ভধারিণী। এইন্সপে দে দ্িনকার মহালীল1 শেষ হইল। 


পাঠক মহাশয়, এই প্রস্তাবে অনেক অলৌকিক বৃস্তাত্ত, অতুযুক্তি, পুমা ্‌ 
রুক্তি এবং ভাবুকতার পরিচয় পাইলেন । স্থানে স্থানে যে অলৌকিক 
কথ] বলা হইল, ইহাতে স্বাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে না, এ কথ প্রস্বকার 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; এবং তন্জরপ অবিশ্বামনিরাকরণ হন্য- এই 
প্রস্তাবের বহুল স্থাঁনে অবিশ্বাসীদ্দিগকে বিধিমত প্রকারে ভঙ্দন। করিং 
রাছেন ও নরকের ভয় দেখা ইয়াছেন। 
“এ সব কথায় ষার নাহিক প্রতীত ; 
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিতঃ | 


চতুত্মিঘশ পরিচ্ছেদ । 
লীলা রহস্য । 


একদিন প্রীবাসমন্দিরে ভক্তবৃন্দের সমক্ষে গৌরচত্র নিত্যানন্দকে 
ডাকিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, “নিতাই ! তুমি বড় চঞ্চল হয়েছে ; আমার 
ভয় হয় পাছে তুমি কাহার সহিত ঝগড়া কর» 
নিতাই তক্রণ পারিহাসব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন “বিষুঃ ! বিষ্ণু 1” জী 
মহাগন্ভীর ব্যক্তি, আমার উপর তোমার একপ দোষারোপ কর! অন্তার 1 
তুমি কিসে আমার চঞ্চলতা দেখিলে ? €গাঁরচন্দ্র কহিলেন,_-চচঞ্চলত! 
আর কিসে? কেবল আহারের সময়. ঘরময় অন্নবৃষ্টি করা.।” 
নিত্যানন্দ । 'পাগলেই ভাত ছড়ায় আমি কি পাগল ষে ভাত ছড়াবে £ 
তা বুঝেছি এই ছলে আমাকে ঘরে ভাত না দিয়ে তুমি সুখে একাকী, 
খেতে চাঁও ? আচ্ছা খাবে খাও, নিজের অপকীত্তি নিঙ্জে বলে আর কেন 


ঢলাচ্ছে! ॥, র 
গৌর । “ওহে তা নয়; তোমার অপকীত্তি দেখি আমার ৷ কি না লজ্জ। 
হয়; তাই এত গল! ফাড়া ফাড়ি করি” |. :*  * 


নিত্যানন্দ তখন ভাবাস্তর পরিগ্রহ করিয়। বণিলেন “আচ্ছা 1 ভাল 
ভাল; আমার চপলতা দেখিলে তুমি খুব শিক্ষা দিও । ওহে গোর. তুমি 
ঠিক বলেছে। ভাই ! আমি নিশ্য়-বড় চঞ্চল হয়েছি |” : ... ২.) 
বলিতে বলিতে মহানন্দে নিতাইযের হৃদ পূর্ণ হইয়া. উঠটিল। তখন 


২২৪ চৈতন্যলীলামৃত । 


দিকৃবিদিক জ্ঞানশৃন্য হই তিনি পরিধেয় বস্তা মন্তকে বাঁধিয়। দিগ্বাস 
হইলেন এবং অঙ্গনমধ্যে যোড় পায়ে লন্ক দিতে দিতে হাসিতে লাগ্গিলেন। 

গ্ধাধর, শ্রীধাস, হরিদাস প্রভৃতি এই রঙ্গ, দেখিয়া হাসিয়া অস্থির 
হইলেন? গৌরচন্জ্র কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া! কলিতে লাগিলেনঃ_- 
পনিভাই ! সাবধান, এ ভগ গৃঁহস্থের বাড়ী, বুঝিয়া! কাজ কর। এখনই 
বলিলে যে, আমি কি পাগল ? সে কথ! ক্ষি ভূলে গেলে? এ পাগলের কাজ 
ময় তে। আর কি? এই বলিয়। শ্বহস্তে বিশ্বস্তর নিত্যানন্নকে বস্ত্র পরাইয! 
দিলেন। নিত্যাননদ আননসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া সে সব কথায় কর্ণপাত 
করিলেন ন।। 

বেল। ছুই প্রহর । বিশ্বস্তর নিজ গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠে দিবা খষ্টায় 
আসীন। নিকটে পতিপ্রাণ! বিষুপ্রিয়। বসিয়! এক দৃষ্টিতে স্বামীর সুখপানে 
তাকাইয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীর করকমলে তাস্কল দিতেছেন। 
গোৌরচন্দ্র তাদ্বুল চরণ করিতে করিতে কত ধর্ের কথা, প্রেমের কথা, 
সংলারের কথা, কত মিষ্ট মিষ্ট কথা গুনাইভেছেন । সরলমতি-অবল। স্বামীর 
মধুমাখা কথা গুনিতে শুনিতে বৈকুষ্ঠের সুখ অন্কুভব করিতেছেন ) মাঝে 
মাকে মৃছমোহন স্বরে ছুই একটা কথার উত্তর করিতেছেন ; এবং আপনার 
ভুল রূপরাশি বিকাশ করিয়া ঘর আলে করিয়। বলিয়া! আছেন । গৌর! 
এরূপ কি তোমার মনে রে? লোকে যে বলে তুমি তোমার স্নেহময়ী জননী 
ও প্রেমী পত়্ীকে ভালবাদ 1? বাসিলে ভাহাদ্িগকে সংমারের অকুল- 
সাগরে ভাসাইয়। সন্গ্যাস লইতে না । একথা কিসত্য? আমর! সংসারের 
কুদ্রচেত। জীব, তাই ভোমার প্রেমের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়! এপ 
গাশঙ্কা করিয়! থাকি । অথবা প্রণগিনী বিষুপ্রিয়ার রূপ ভোমার মনে 
ধরে বইকি? নইলে আজ এমন ক'রে তার সঙ্গে মিট আলাপ করিয়া 
নুখান্থভব করিধে তেন? বুঝিয়াছিঃ এই ভালবাস! সি গিয়া বিন্দু 
বলিয়া তোমার নিফট এত থাতির। | 

পুত্র ও পুত্রবধূকে এক নঙ্গে থাকিতে দেখিলে শটীমাতার মনে বড়ই 
জানন্দ হইত । তাহার মনের তাৰ বুঝিম্া গৌরচন্্র আরো! এইকপ করি- 
তেন। আজ বধূর সঙ্গে গৌর যে ভাবে বসিয়া কথ! কহিতেছেন, শচী- 
দেবী তাহা গ্রকোষ্ঠান্তর হইতে দেখিয়| আনন্দসাগরে ভাদিতেছেন। 
“নিমাই সন্যাসী- হইয়া ঘর ছাড়িয়া! ফাইবেন--” বহছিন পূর্বে তিনি এই 


চতুস্ত্িংশ পরিচ্ছেদ । ই 


হ্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা মধ্যে মধ্যে স্থৃতিপর্থে আন হইরা তাহাকে 
বড়ই যন্ত্রণ! দিত। আজও ভাহার সে স্বপ্নের কখা মনে পড়িয়াছে বটে, 
কিন্ত আঁ তাহ! তিনি অমূলক বোঁধে উড়াইয়া দিলেন। কেন না, যখন 
বধূর সঙ্গে পুত্বের এত ভালবাস! হইয়াছে, তখন কি আর সন্গ্যাস সম্ভবে? 
আহা! সরলমতি জননী বুঝিলেন ন। যে তাহার পুত্রের দাম্পত্যপ্রেম 
মাতৃভক্তির তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি এই প্রগাচ় মাডৃতক্তিই 
তাহার গৃছে থাকার পক্ষে যথেষ্ট ন! হয়, তবে দাম্পত্যপ্রেমে কি তাহাকে 
আট্কাইতে পারে? 

এই সময়ে বাহির প্রাঙ্গণে মন্ুষোর পদশব্ গুন। যাইতে লাগিল । শব 
ক্রমেই নিকটবর্তী হওয়ায় বিষুপ্রিয়। একটু কুষ্টিত হইলেন। আর কিছু 
বলিবার অবদর না ছইতেই প্রেমানন্দে বিহ্বল ও বাল্যভাবে চন হইয়া 
নিত্যানন্দ দিগন্বরবেশে গৃহদ্ধারে দণ্ডায়মান হইলেন। লঙজ্জাবনত মুখে 
বধূ বিষুপ্রিয়া। কোন্‌ দিকে ফাইবেন ঠিক না৷ পাইয়া! কপাটের আড়ালে 
বন্জাচ্চাদিত হুইয়! দণ্ডায়মান রহিলেন; আর গোৌরচন্ত্র ব্যস্যসম্ত হুইয়!1 
এক থগ্ড বস্ত্র লইয়! নিতাইয়ের কটিদেশে পরাইতে গেলেন। অন্ত কোন 
ব্যক্তি হইলে আজ গৌরের নিকট সমুচিত শিক্ষালাভ ন1 করিয়। ্বাইতে 
পারিত ন1। কিন্তু নিত্যানন্দচরিত্র গৌরের নিকট অব্যক্ত ছিল না; তিনি 
জানিতেন যে, নিতাই হরিপ্রেমে বিভোর, ভেদাভেদজ্ঞানশূন্ত ও অমায়িক 
সরলতা পরিপুর্ণ। নিতাইয়ের বিশাল ব্বদয়ে তগবৎভাব ভিন্ন অন্ত কোন 
ভাব স্থান পাক্ না; তাই আজ এরূপ অসহনীয় ধবষ্টতা সত্বেও গৌরচজ 
তাহ।কে প্রেমচক্ষে দেখিতে লাগিলেন । নিভাইয়ের প্রেমে তাহার হর 
পূর্ণ হুইয়! গেল এবং প্রেমভাবে ও সম্মিত বদনে নিভ্যানন্দের সঙ্গে 
রৃহস্তকৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। টস 

নিতাই তখন হুরিপ্রেমে পুর্ণ হুইয়। বাহাজ্ঞানশৃন্ক ; ন্বৃতরাং অসহন্ক 
প্রলাপ বাক্যের স্তান্দ কি বলিতে লাগিলেন, গৌরচন্দ্র তাহার অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন না। 5.5 
| গৌর জিজ্ঞাস! করিলেন--“মিত্যানপ ! মিগ্বর হে এসেছো 
কেন ?” | 

নিতাই ই কিছু না লিক, হা! সই! এইমাত্র হা করিলেন? 

গৌরচন্ত্র পুনরায় দিজ্ঞাস1 করিলেন;“নিতাই ? কাপড় পরিবে না! কি? 


২২২  চৈতন্যলালাম্বত। 


নিতাই। দ্আমি যাবে ॥ | 

২ গৌর ঈষৎ কোপের সহিত বলিলেন ১--"ভোমার এ কি ব্যবহার ? 

নিতাই। “আর খাইতে পারি না।+ ্ 

গৌর। 'এক কথার অন্তরূপ জবাব দাও কেন?” দে 

নিতাই। “দশবার যাবো? | 
তখন গৌরচন্ত্র পরাস্ত হইয়া! কৃত্রিমকোপ প্রকাশ করিয়! দিনে 
দেখ নিতাই ! ইহার পর আর আমার দোষ দিতে পারিবে না| 

নিত্যানন্দ তখন একটু সাব্যস্ত হইয়া চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন_- 

মা কোথায় $ তিনি তে। এখানে নাই |” শচীমাতাকে নিত্যানন্দ জননী 
সম্বোধন করিতেন। গৌরচন্ত্র তখন বধূুকে লক্ষ্য করিয়া! একটু মিনতি- 
বাঞ্ুক শ্বরে কহিলেন, “নিতাই ! যথেষ্ট হয়েছে, এখন কৃপা করে বস্ত্র পরি- 
ধান কর 1”, 
নিতাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন--“নামি কিছু খাবো ।” 

গৌরচন্দ্র তখন শ্বহস্তে নিতাইকে বস্ত্র পরাইয়৷ দিলেন। দর হইতে শচী- 
মাতা এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। যেদিন হইতে নিতাই তীহাকে, 
জননী সম্বোধন করিতেন, সেই দিন হইতে তিনি তাহাকে পুত্রের মত স্গেহ 
করিতেন। নিতাই ভোঁজনের অভিলাষ জানাইলে শচীমা তা গৃহ হইতে পাঁচটা 
সন্দেশ আনিরা তাহার হাতে. দিলেন। নিতাই বাল্যভাবে মগ্রঃ দন্দেশ 
পাইয়া আনন্দের সীমা! নাই) কতক খাইতে লাগিলেন ও কতক চারিদিকে 
ছড়াইয়৷ ফেলিতে লাগিলেন । শচী এই ব্যবহার দেখিয়। একটু তিরস্কার 
করাতে নিতাই বলিলেন “আরও আনিয়। দাও 

শচীমাত1 বলিলেন, ঘরে আর সন্দেশ নাই । 

নিতাই । যাও তো, অবশ্য পাইবে। 

_ তখন শচীদেবী গৃহ মধ্যে যাইয়া বথাস্থানে সজ্জিত ত্রব্ধপ পাঁচটা সন্দেশ 
দেখির। বিশ্মিতা হইলেন এবং নিতাইকে তাহা আনিয়! দিয়। ঈশ্বরজ্ঞানে 
তাহার চরণ ধরির গ্রণাম .করিতে অগ্রসর হুইলেন। নিতাই “দুর! দুর!” 
বলিষ্বা হাসিতে হানিতে পলাইয়া গেলেন । 

বৃন্দাবন দাস মহাশক্ধ নিত্যানন্দশিষ্য ;£ সেজন্য তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের 
অনেক স্থানে স্বীয় অভীষ্টদেবের অলৌক্ষিক শক্তির পরিচায়ক অনেকগুলি 
অন্ভুত, আধ্যাকিকা: বলিয়াছেন ।. তাহার 'সবিষ্কর বর্ন নিজ্রয়োজবন। 
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ক্ষেপে ছুই একটি কথা। বল যাইতেছে । শ্রীবাসের ব্রান্গণী যালিনী'ধেবীকে 
নিত্যানন্দ জননী জ্ঞানে মা বলিতেন ও শ্বাস পণ্ডিতকে পিতৃ সস্থেধন 
করিতেন । মালিনী দেনীও তীহাকে পুত্রজ্জানে লালনপালন ও সেব। 
স্শ্রাষ। করিতেন! কথিত আছে যে, নিতাই নিরবধি মালিনীর স্তনপান 
করিতেন। নিতাই নিজ হাতে ভাত খাইতেন নাঃ ছোট ছেলেকে যেমন 
করে ভাত খাওয়ায়, মালিনী তেমনি করিয়া ভাত খাওয়াইয়। দিতেন । 

একদিন ঠাকুরসেবার দ্বৃতপান্র, একটী ছোট পিতলের বাটাকাকে 
লইয়া গিয়াছিল £ ক্ষণকাল পরে সেই কাক ফিরিয়। আসিলে দেখা গেল যে, 
তাহ!র শূত্যমুখ, বাটা নাই। শ্ত্রীবান পণ্ডিত ঠাকুরসেবার জিনিষপত্র 
সপ্বন্ধে অতি বত্বণীল; তাহার কিছু অপচয় হুইলে তাহার ক্রোধের সীমা 
থাকিত না । মালিনী বাটার জন্ত অতান্ত আকুল হইলে নিত্যানন্দ হঠাৎ 
সেই স্থানে আসিয়! তাহার বিষাদের কারণ লিজ্ঞাস। করিয়া সকল অবস্থা 
অবগত হইলেন এবং মালিনীকে আশ্বস্ত করির বলিলেন, কিছু চিত্ত। নাই, 
তিনি বাটা আনাইয়। দিবেন । তৎপরে নাকি তিনি কাককে বাটা আনিতে 
বলিলে কাক উড্ভিয়। অনৃশ্ত হইয়া গেল ও ক্ষণকাল পরে বাটী মুখে করিয়? 
প্রত্যাগমন করতঃ যথ1 স্থানে রাখিয়া চলিয়! গেল। মালিনী দেবী তখন 
নিতাযানন্দপ্রভাঁব অবগত হইয়। ষোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। * 

গোৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের তত্ব বিলক্ষণ বুঝিয়া! ছিলেন। ভক্তমগ্লীতে 

তাহার সন্মান বাড়াইবার জন্ত তিনি এক দিন নিতাইয়ের এক খানি পরি- 
ধেয় কৌপীন চাহিয়া! লইলেন এবং তাহ! খুণ্ড খণ্ড করিয় ছিড়িয়া সকল 
ভক্তকে বিতরণ করিয়। দিয়া মন্তকে বাধিতে বলিলেন এবং শত মুখে নিতা” 
ইয়ের গুণ ব্যাথ্যা করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়। পড়িলেন। 





পধগত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
প্রচার আরম্ভ। * 


দি 


এতদিন গৌরচন্দ্রের ধর্সাধন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! হইতেছিল। 
বাহিরের লোক ইহার ভিতরের তত্ব কিছুই জানিতে পারে নাই । নিমাই 
পণ্ডিত অধ্যাপনা! ছাড়িকা। বৈষ্বদলে মিশিয়! নাকি সংকীর্ভন: করিতেছে, 


২২৪ চৈতন্তলীলাস্বভ। 


ইছা ভিন্ন তাহার! আর কিছু জানিত ন1। তাহার অলৌকষ্ষিক ভক্কির 
উচ্ছল, মহাভাবের প্রকাশ; শ্রেমবিহ্বলত! হি গুণ তক্তমণ্ডলীর. মধ্যেই 
কেবল স্কুবিকিত ছিল । 

এক দিন তাবাবেশ কালে গৌরচন্ত্ু, নি গু হরিদানকে ডাকিয়া 
রে গুন নিত্যানব্দ ! হরিদাস! তোষরা ছুই জন আজ হইতে এই 
নবদ্ধীপের প্রতি ঘরে ঘ্বরে যাইয়া! হরিনাম প্রচান্প করিতে আরম্ত কর। 
যাহাকে দ্বেখিবে, তাহাকে মিনতি করিক] হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ 
দিবে । ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ালের, স্ত্রীপুরুষের ভেদ করিরে ন7। সকলেই 
মমান অধিকারী । আর দিনাস্তে তোমাদের প্রচারবৃত্বাস্ত আমার নিকট 
আলির! বলিবে। . 

প্রচারের আদেশ গুনিয় তক্তমণ্ডলী মহা আনন্দলাঁভ করিল। নিত্যা- 
নন্দ ও ছরিপাস প্রচার ব্রত গ্রহণ করিম্বা নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার 
করিতে লাগিলেন । তাহারা উভয়েই উদাসীন সন্যাসী; বাহিরের পরি- 
জদ্ও তদ্রুপ; সুতরাং তাহাদের প্রচারে কিছু কিছু ফললাভও হইতে 
লাগিল। তাহাদের ব্যাকৃলতা ও মরলতাপুর্ণ উপদেশে অনেক লোকের 
যন আকৃষ্ট হই? পড়িল। ভাহার। যে গৃহষ্থের বাটাতে যান্‌ বা পথে যাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ হুম, ভাহাদ্দিগকে এইরূপ উপদেশ দ্বিতে লাগিলেনঃ--ণগুন 
ভাই! যে হি প্রাণের প্রাণ, বাহ হইতে জীবন, ধন, পিত। মাত সকলই 
পাইয়াছ, সেই হরির নাষ, প্রাণমন ভরে বল। তোমাদের পায়ে ধরে মিনতি 
ফরে বনি একবার হুরিগুণগান করো, হুরিভজন করে তাপিত প্রাণ 
জুড়াও, মানবজীবন সার্থক কর?। ৃ 

যে প্রচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হুইয়! এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান 
ব্যাপিক়্াছিল ; যাহার প্রভাবে কোটি কোটি লোক সাধুক্রীবন লাভ করিয়! 
ককভার্ধ হইয়া! গিয়াছিল, তাহার সুত্রপাত এইনপে হইল। বজগদেশে এরূপ 
ধর্্গ্রচার করা! তখন নূত্তন? জুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রচার যাত্রা 
লইয়। নগরে অনেকউ৷ আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। যাহার! সুবুদ্ধি ও নিরীঞ 
প্রক্কতির লোক, তাঁহারা এই সাধু অনুষ্ঠান দেখিয়া! বৈষবদিগের সুখ্যাতি 
গ্রিতে লাগিলেন । ত্রাঙ্মণপঞ্খিতগণ চির প্রথার বিরুদ্ধ্চরণে চিরকালই অস- 
হিফু ; তার! এই অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাভাদিগের তৃরসী নিন্দা করিতে প্রবৃত 
হইঙেন। বাহার চৈতন্তের কীর্তনের, বিদ্বেষী, বাহানা কীর্ডম শুনিতে 
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পিক প্রবেশ পায় নাই, তাহাদের বাড়ীতে প্রচারকদ্বয় গেলে ভাছার৷ 'মার, 
মার করিয়া আসিত ও কটুকাটব্য বলিক্ন। বিদায় করিয়া দিত। কেহ-বলিত 
£€তামর। সঙ্গদোষে পাগল হুইয়াছ, আমাদেরও কি পাগল করিতে 
এমেছে। ন! কি %” অপর গৃহস্থ আবার প্রথম ব্যক্তিকে বলিত “ওহে ! বুষি- 
তেছ নাঃ বেটারা চোর, রাত্রিতে চুরি করিবে বলিয়া! দিনে গৃছস্থের বাড়ীর 
খোজতলাস করিতে আইসে, বেটাদের দের়ানে ধরিয়। দেওয়1] উচিত” । 
“কেহ ব। বলিত বেটাদের বাড়ীপ্বর কোথায় ঠিক নাই, ছত্রিশ জাতি এক 
হয়ে এক কাণ্ড করতে বসেছে ; যা! বেটারা তোদের ধর্ম শিক্ষা! দিতে হবে 
ন।। চোরের সুখেসাধুর কথ।!” নিত্যানন্দ হরিদাস হাসিয়] হাসিয়। চলিয়। 
যাইতেন ॥ 

এ দৃশ্ত জগতে নৃতন নয় । চিরকালই লোকে ধর্ম প্রচারকের নামে এই 
পুরস্কার “দিয়া আমিতেছে। ভুচ্ছ তাচ্ছিল্য কটুক্তি বর্ষণ তো সাধান্ত কথা । 
কাটার সুকুট শিরে, জুতার মাল! গলায়, প্রজ্জলিত হুতাশনে নিক্ষেপ, জ্কুশে 
ইত্য।, বাইশ নাজারে প্রহার, আর কত বলিব ? এই সকলম্মুন্দর সুন্দর ব্যব- 
হাঁর ভগবস্তক্তের জন্ত ৷ অপরাধ এই, তীহার জগতের ছুঃখে কাতর হইয়া 
তাহার উদ্ধারের জন্ত ভগবৎ মহিম! প্রচার করেন। এ অতি ভয়ানক অপ- 
রাধ বটে? স্থুথ ভোগাভিলাঘ ও ইন্ড্রিয়সেবার মধ্যে হরিনাম! একি 
সামান্য অপরাধ যে উপেক্ষ। করা যায় ? সাব'ন্‌ লংসার ! তোমার ব্যবহারে 
বলিহারি যাই ! আঁর তোমরা ভগবতপ্রিয় সাধুগণ! লোকে হরিনাম 
গিলিবে না, তোমরা কি বল করিয়। বালককে তিক্ত ওষধ খাওয়ানের স্তার 
গিলাইয়। দিবে? ধন্য তোমাদের অধ্যবমায় ও ভগবন্গিষ্ট। ! দও ? দণ্ড তো 
ভোমাদের বাঞ্ছনীয়, তোমর। কি দণ্ডভয়ে ভীত ? ঈশ্বরের দণ্ড, প্রসাদ বলিয়া 
আদ্র করে বুক পেতে লও । তা৷ না হুলে কি, যে বংশে নির্ধাতন করে, 
তাহাদেরই পরবংশীয়েরা তোমাদের পূজা করে ? মনে কৰিলে হালিও পায়, 
ছুঃখও হয়) তোমাদের সম্বন্ধে জগতের ব্যবহার ষেন মননার স্কতি। 

“যে মুখে বলেছিলাম চাই মুড়ি কাপী, 
সেই মুখে বলিতেছি জয় ব্রাহ্মণী |” 


৮ ৮. খারা 


হঞে 


২২৬ চৈতন্তলীলাম্বৃত। 
জগাই মাধাই । 


ম্যান ও হরিদাস পৃর্বোক্র্ূপে সমস্ত নগরে হরিনাম প্রচার করিয়। 
বেড়ান এবং স্বন্ধ্যার সময় ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রাগৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া 
সমন্ত দিনের বৃত্তান্ত বিবৃত করেন । এক দিন গঙ্গার পথে আলিতে আমিতে 
তাহাদের-নগ্নগোডর হইল যে,ছুইট| বিকটাকার মাতাল রাজপথে ছুটাছুটা 
করিতেছে $ রুথন বা বিকট হান্ত করিয়। পরস্পর কোলাকুলি করিতেছে,কখন 
উভয়ে কিলাকিলী করিয়া! মল্লখুদ্ধ করিতেছে, কথন পথে গড়াগড়ি যাউতেছে, 
আর দূরস্থিত সমবেত লোকদ্দিগকে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করিয়া! গালি দিতেছে 
এবং থাকিয়া থাকিয়া! ক্রোধভরে প্রহার করিতে ধাবিত হইতেছে । 

নিত্যানন্দ মহাকারণিক) ছুই জনার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়। দয়ার্র- 
চিন্তে পথিকদিগকে তাহান্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা! করিলেন। আগন্তকের 
মধ্যে কেহ বলিল, “মহাশয় ! ইহারা অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছে, বংশ মর্ধ্যাদায় ইহারা নবদ্বীপ মধ্যে অতি গণ্য মান্ত; কিন্ত বাল্যকাল 
হইতে মদাপের সঙ সন্দ করিয়। দেখুন -ইহান্ধের কি ছুর্দিশ! হইয়াছে ? 
ইহার! না করিক্াছে এমন পাপই নাই; মদ্যপান, গোমাংদতক্ষণ, চুরি, 
ডাকাতি, পরক্ত্রীহরণঃলোকের'ঘর পোড়াইয়। দেওয়। প্রভৃতি পাপ ইহাদের 
অঙ্গের আভরণ $ আর নরহতা।, স্ত্রীহৃত্যা) প্রভৃতিরও আস্ত নাই। ইহাদের 
আত্মীয় ম্বজন ইহাদ্দিগকে সংশোধন করিতে ন। পারিয়া পরিত্যাগ করি- 
য়াছে.) এখন ইহারা এইরূপ করিয়া বেড়ায় । সমস্ত নবধীপ ইহাদের ভয়ে 
শঙ্কিত, কথন কাহার কোন্‌ সর্বনাশ করে। ইহাদ্ধের ভয়ে লোকের গঙ্গা- 
'গথে আসনই 'ছুফর । আ্ীলোকদের তে। মোটেই আসিবার যো নাই । 

নিতাই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা রাজ তো! আছেন ; ইহাদের কেন র্াজজ- 
'দশে দণ্ডিত করিম] সংশোধন করা হয় না”? 

' আগন্তক ।-ঃমার মহাশয় রাজদণ্ড! রাজদুত ধরিতে পারলে তো? 

গাই মাধাইকে ধরে.দিয়ানে এমন লোক নাই।. 

নিতাতি।-_বলুন.দেখি, ইহাদের চরিত্রে কোন গুণভাগ-.আছে কিনা? 
আমার বিবেচনান্ন মনুষ্য-চরিত্র এরূপ.কলক্ষিত হইতে পারে না যে, এক- 
দ্বারে গুণ শৃন্ত হয় । | | 

" 'আগন্কক 1--সাধুর য়েমন মন, তেমনি কথ! । আপনার মনের ভাবা- 

নুসারে আপনি ঝলিতেছেন॥ কিন্ত কৈ! জগাই-মাধাইয়ের তো। কোন গুণ 
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দেখিতে পাঁই না। একটু চিন্ত। করিয়া! আগন্তক কহিলেন,*্রস্থুন মহাশয় ! 
হা! আপনি ঠিক্‌ বলেছেন ) ইহাদের একটা গুণ- আছে, তাঁহা বলা উচিত-! 
ইহারা নিন্দা-পাপ-বর্জিত॥ পরনিন্দা মহাপাপ ইহার] পরনিন্দা করি- 
য়াছে+ এমন কেহ কখনও শুনিতে পার নাই। সম্গুধে নিনির যাছা নি র 

কিন্ত পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করে ন1। ্‌ 

নিতাই। তবে'দেখুন দেখি? আপনি বলিতেছিলেন, ইহাদের, কোন 
ওপ নাই। এই বলিয় মহাপ্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের 
কন্ত' চিন্তিত হইলেন | তিনি মনে, করিতে লাগিলেন ইহাদের কি মিস্তারের 
কোন উপায় নাই ?-্রীগৌরাঙ্গ'তে! প্রেমভক্তি প্রচার করির়া- পাপী উদ্ধার 
করিবেন বলিয়া! কৃভদংকল্প'। এ দুইজনকে. কি তাহার কৃপা হইবে না? 
যদি না হয় তবে এমন পাপী বা আর তিনি কোথায় পাইবেন, যাহাতে, 
প্রেমের মহিম। পরীক্ষা! হইতে পারে? আচ্ছ1; আমি আজ-গ্রতিজ্ঞা করিলাম, 
যে, এই ছুই পাপীকে তাল করিবই' করিব ।: এখন যেমন ইহাদের লোকে 
দ্বণা করিতেছে, এইরূপ ইহাদের দর্শনে যদি পুণ্য মনে না করে, তবে বৃথা 
আমার সন্ন্যাস 1 বুথ! গৌরের ভক্তি প্রকাশ 1" আমার মনে আশ। হইতেছে: 
যে, এমন দ্বিন আমিধে যখন এই ছুই মাতাল এখন যেমন মদ্যপানে, 
মাতলামি' করিতেছে, তখন তেমনি শ্রীহরিপ্রেমে মাতোয়ার1 হইযে | 

এইরূপ চিক্ঞা করিয়। নিতাই' হরিদাসের মন: পরীক্ষার্থ কহিলেন “হরি, 
দাস! দেখ দেখ এ ছুই জন লোকের কি ছুর্গতি ! আহ1! পরকালে ইহাদের 
কি দশ। হইবে ? চিস্তা করিতেও. আমার মন ব্যাকুল, হইতেছে । তুমি'মহ- 
প্রেমিক ! যবনগণ তোমার" প্রাণান্ত করিতেছিল, অর্থচ' তুনি তখন তাহাদেন 
শুভকামনা করির়! প্রার্থনা করিধ/ঠিলে। এ ছুইজনের প্রতি প্রসন্ন হইক্গা 
ইহাদের শুভামুসন্ধান, কর, তাহা। হুইলে- ইহাদের ভাল হইতে পারে”! 
বিশেষতঃ প্রভূ. তোমার কথ! অন্যথা করেন না) তুমি ইহাদের দিনের 
জন্ত প্রার্থন। করিলে অবশ্যই ইহার! উদ্ধার হইবে.” | 

হরিদাস নিত্যানদ্দের মনের অভিলাষ বুঝিরা» ঈষত ছান্ত' করিয্ কি 
লেন *ভ্্রীপাদ গৌসাই ! আপনি ষখন উহাদের উদ্ধার কামন1 করিয়াছেন, 
তখন আর ভাহাদের পরিত্রাণের বাকী কি? আপনার ইচ্ছাও প্রভুর ইচ্ছায়; 
কিভেদ আছে? আমাকে আর কেন বিডম্বনা করিতেছেন? নিতাই 
হরিদাসকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ওহে হরিদাস! তবে এক 
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কর্ম কর1যাকৃ; আমাদের প্রতি জাদেশ আছে, আচগ্ডালে কষ্ণচনাম প্রচার 
করিতে ) চল এই ছুই জনের নিকট প্রতুর আল্তঞা। গ্রচার করিগে।” 

এই পরামর্শ স্থির করিয়। নিতানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইয়ের 
নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। দর্শকর্দিগের মধ্যে কেহ কেহ তীাহাদ্বিগের 
ঈদৃশ ছুঃসাহুস দেখিয়া নিষেধ করিতে লাগিল “মহাশয়! সাবধান, কদাচ 
উ ছটা মাতালের নিকট যাইবেন ন|। উহ্থাদের নিকট গেলে প্রাপসংশয়। 
উহ্থারা কি সন্ন্যাসীর মান্ত, না ধর্ম্প্রচার বুঝিবে? কত ত্রহ্মবধে গোৰধে 
যাহাদের চতন্য নাই, তাহার! কি তোমাদের থাতির করিবে? ধর্্ববীর 
ছুইজন এই কথায় কর্ণপাত না করির| অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও যেখানে 
জগাই মাধাই ভূলুষ্ঠিত রহিয়াছে, সেইথানে বাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগি- 
লেন £-_ “ভাইরে ! ছুরভ মানবজীবনের এমন অনদ্বাবহার কেন করিতেছ ? 
পরকালে কি হইবে? একবার ভাবিয়া দেখ। শ্রাকুষ্চই সকলের পিতা, মাতা, 
ধন প্রাণ সকলই, অনাচার কুবুদ্ধি ছাড়, শ্রীরুষ্* ভজ, প্রাণ শীভল হবে, 
দুখ চলে যাবে ।” : 

এই উপদেশ বাক্য শুনিয়! পাপী ইহ ধের তো বেটাদের? বলিয়া লম্ফষ 
দিয়! উপদেষ্টাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের রুদ্র মুর্তি দেখিয়া! ও ভীম- 
রব গুনিয়! উভয়ে অনন্যগতি হইয়া উদ্শ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন । পার্খস্থ 
দর্শকবৃন্দ হায় ! হায় ! করিয়া! বলিতে লাগিল “আহা ! বিদেশী সন্গ্যাসী ছুইটা 
প্রাণে মারা যায় দেখিতেছি ।” "কেহ কেহ বলিতে লাগিল, প্লাবধানবাক্য 
না গুনিলে এইরূপ ছূর্দশ] হয় ।, ধর গ্রচারের আর জায়গ! ছিল না যে, 
ঘোরতর দৈতা ছুইটার নিকটে গেলেন।” পাবণীীগণ হাসিতে হাসিতে 
বলিতে লাগিল খুব হয়েছেঃ এমনি করে ভণ্ড বেটাদের প্রাণ যায় তে। 
আপদ্‌ যায়।” নিতভ্যানন্দ ও হরিদাস তাড়িত হইয়া পলাইতে পলাইতে 
কৌতুক আরস্ত করিয়৷ দ্রিলেন। মাতাল দুইট! পন্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে 
বটে; কিন্ত নেশার বৌকে পদম্থলিত হওয়ায় প্রচারক্দিগকে ধরিতে 
পারিতেছে না।, " 

নিভ্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে হরিদাসের, প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! 
'হাসিয়। বলিলেন, “ভাল বেটাদের বৈষ্ুব করিতে গিয়াছিলাম; "আজ 
যদি ইছাদের হাত এড়াইয়1 যেতে পারি, তবেই মঙ্গল।৮. 

হরিদাস ততোধিক রহন্ত ব্যঞজকন্বরে উত্তুর করিলেন, "আরে যাও! 


_পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২২৯ 
তোমার বুদ্ধিতেই তে আঁজ অপযৃত্যুতে প্রাণ গেল। যেমন মাতালের 
কাছে ক্ুষ্ণনাম উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, তেমনি শাস্তি হইল। আমারই 
ছ্বুদ্ধি ষে জেনে শুনে চঞ্চল লোকের সঙ্গে এসেছিলায রঃ 

নিতাই কুত্রিম কোপ দেখাইয়া কহিলেন "ওহে হরিদাস ! আমাকে 
তুমি কিসে চঞ্চল দ্বেখিলে ? তুমি কি আমার কথার ন৷ সেই বামুনের কথায় 
এসেছিলে ? যেন রাজপুত্ের যত হুকুম! তারই কথায় তো গায়ে পীঁয়ে 
ঘুরে. ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর হুকুমই ব! কেমন ?যত চোর বছ্মাইস লোকের 
নিকট বৃষ্ণনাম প্রচার করিতে হইবে। বদি না শুনি তাহা হইলে রক্ষা 
থাকে না; আর.শুনিলেও এই দশা । তুমি তাহার দোষ না দেখে মিছা- 
মিছি জামাকে দ্বোধভাগী কর্‌ছো। কেন ?* এই বলিয়! নিত্যানন্দ খল খল 
করি হাসিতে লাগিলেন । 

হরিঙ্গাস বলিলেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, আর টি পারি না; ওই দেখ 
এলো।1” এই সময়ে দহ্া তুইজন চীৎকার করিয়া বলিয়। উঠিল «আর ফাঁবে 
কোথা ! জগ! মাধার হাত থেকে উদ্ধার হয়ে যেতে হবে না।” যাহা হউক, 
এই সময়ে বিশ্বস্তরের বাটীর নিকটবর্তী হওয়ায় উভয়ে বাটা প্রবেশ করি- 
লেন। মাতাল ছুইজন প্রবেশপথ না পাইয়া অনেকক্ষণ চীৎকার করিল) 
পরে উভয়ে জড়ান্গড়ি ও কিলাকিলী করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। 
তখন হরিদাস ও নিত্যাননা পরদ্পর আনন আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে 
হাসিতে গৌরাঙ্গ সভাগ্ন চলিলেন। 

তক্তমগ্ডলীতে পরিবৃত হুইয়! গৌরচন্ত্র 'বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসীন। এমন 
সময়ে হরিদাস ও নিত্যানন্দ যাইয়া সে দিনের রুহ কথা আমূল বিবৃত 
করিলেন । গৌরের প্রশ্নমতে গঙ্গাদাস শ্রীবাস প্রভৃতি জগাই মাধাইয়ের 
জীবনের সমস্ত পরিচয় দিলে গৌরচন্দ্র বলিয়। উঠিলেন £-"আবার যদি 
মাতাল হুইট এখানে আসে, তবে তাদের কেটে খণ্ড খণ্ড করিব ঠ 

এই কথা গুনিক্না নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন “আচ্ছা! তুমি খণ্ড খণ্ড 
কর; আমি কিন্তু তাদের ছেড়ে কোথাও যাইব না। কিসের তোমার 
তত্তির বড়াই? বদি এই পাপী ছুইটাকে তরাইতে না পারিবে । ধার্ট্িক 
লোক ত ত্বভাবতঃই হরিভজন করে 5 ভাতে তক্তির মহিমা বুঝা! যায় ন!। 
এমন পাপী উদ্ধার না হলে হরিনামের মহিমা! কোথায় ?” 

বিশ্বস্তর এই কথ। গুনিয়৷ হাসিতে হালিতে বলিলেন প্যখন তাহার! 


২৩৩ চৈতন্যলীলায়ুত। 


তোমার দর্শন পেয়েছে ও তুমি তানের মঙ্গল কামনা কর্পিতেছ, তখন অব- 
শ্তই কুচ তাহাদের উদ্ধার করিবেন ।” এ 

গৌরাঙ্গের আশ্বীস বাকো নিত্যানন্দ আনন্দিত £ইলেম ১ ভক্তগ্রণ সকলে 
জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাননদর কোলাহলে বাটা পূর্ণ হইয়া 
গেল। আজকার আননাবাঁজারে বৃদ্ধ হরিদাসও চুপ করিল! থাকিতে পারি- 
লেন না। তাই অধ্বৈতের নিকটে নিত্যানন্ধ প্রচার যাত্রায় বাহির হইয় 
ষে ফে কাজ করিয়াছেন, রমিকতা'র বুকৃনি চড়াইয়া তাছা! বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন £--"মহাশয় ! প্রভুর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই মহা 
চঞ্চলটার সঙ্গে আমাকে প্রচারে পাঠাইয়াছিংলিন । আমি ফোথায় থাকি? 
আর সেবা কোথায় যায়? গঙ্গায় কুমীর ভাসিতে দেখিলে সাতার দিয়া 
ধরিতে যায়, পথে ছেলে দেখিলে ধরিতে যায়, আর তাদের মা ঝাপ ঠেছ। 
লইয়! মারিতে আসে; আমি তাদের চরণে ধরিয়া! মিনতি করিষ্না বিদায় 
দিই । গোয়াল! তারে করিয়া! দধি ঘ্বত বেচিতে যাইতেছে দেখিয়া সে কাড়িয় 
লইয়া পলায়, তাহারা উহাকে ধরিতে না পারিয়া আমাকে মারিতে আইসে । 
ছোট ছোট মেয়ে দেখিলে তাদের বিবাহ করিতে চায়; কথন ষাঁড়ের উপর 
চড়িয়। আপনাকে শিব বলিয়া পরিচয় দেয়; কখনবা গাতীয় ছুদ ছহিয়। 
থাইতে যায়; আমি নিষেধ. করিলে বলে তোর অধ্বৈতকেই বা কে মানে? 
গৌরাঙ্গকেই বা কে ভরায়? এমন পাগলের সঙ্গেও মান্য যায়? তার 
কথায় ঘোর মাতাঁল ছটা'র কাছে এ প্রচার করিতে গিয়ে রি বিপদ্েই 
পড়ে ছিলাম ১৮ | 

অদ্বৈতাচা্ধ্য হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন প্মাতালের মঙ্গে মাতা" 
লের যোগ হইবারই কথা ; মাঝখানে নৈষ্টিক চরিত্র তুমি কেন? ও নিজে 
মাতাল, দলগুদ্ধ মাতাল না করিয়। ছাড়িবে না। দিন ছুই পরে দেখিবে, 
সেই মাতাল ছুইটা এসে নিতাই ও নিষাইয়ের সঙ্গে নাচিবে। রহ বেল! 
এসো তুমি ধু জাত রি পলাই |” | : 


চজানেজারনডত 


ফট ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
. জগাই মাধাই উদ্ধার । 


পুণ্য সন্বাবাচিক; পাপ অদবাবাচক বা অভাবাত্মরক। আলোক সত্ব 
বাচক, জন্ধকার অভাবাত্মবক। আলোকের অভাবই অন্ধকার, পুগ্যের অভা- 
বই পাপ। 'পাঁপ অবস্ত, শৃন্ত, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়। পুণ্য বস্তু বা সন্বা। 
পুণ্যময়ের পুণারাজেযে গুণা ব।' ধর্ম মানবাজ্মার চিরসইচর ব1 অচ্ছেদ্য গুণ- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত। ঘাবৎ স্থষ্টি লীল! তাবৎ ইহার স্থিতি জীব প্রকৃতির সহিত 
ইহ] গতপ্রোতদ্ধপে অনুন্থযত। জীবাস্মা হইতে কেহ পুণ্যের সত্বা এক- 
বারে উদ্মলিত করিতে পারে না । যিনি যত ইহ হইতে দূরে থাকুন, তিনি 
ঘে একেবারে পুণাহীন হইবেন, তাঁহ। অসম্ভব । জ্ঞান, প্রেম, পুণা, পবি- 
ত্রতা, রতি, মতি, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষমা, আনন্দ প্রভৃতি যে সখুদায় অসংখ্য 
বিচিত্র শক্তির বীজ মানবাস্মার অন্তভূতি আছে, যাহাদিগের বিকাশ হইলেই 
জীবের বিকাশ হয়, সে সকল সতখণ্ডকেই আমর! পুণ্যনামে অভিহিত 
করিলাম। ন্দতরাং স্থষ্টিতত্বের নামই পুণ্যতত্ব। এই অর্থেকাম, ক্রোধ, 
লোভ, দ্বণ। প্রভৃতি নিক শক্তি গুলিও পুণ্যপদ বাচয;) কারণ তাহারাও 
সৃষ্টির অস্তর্গত। পাপেক্ন প্রকৃতি কিন্ত এরূপ নহে; পাপ স্থ্টি ছাড়া, রিধা- 
তার রাজামধ্যে তাহার স্থান নাই । উৎকৃষ্টাপ্ষ্ট সমস্ত প্রন্কৃতির অপরি- 
স্কট অবস্থা থে পাপের অবস্থা, তাহা নহে? কিন্ত এঁ সকলের জযথ। প্রয়ো- 
গই পাপ। তবেই দেখা যইতেছে যে পাপের, রাজ্য কল্পনার বা মোহের 
রাজা । .করপনা কখন বস্ত নয়, সুতরাং পাপ অবস্ত। পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি যেমন 
বস্ত নাভ করিয়৷ লীলাময়ের লীল৷ রাক্গ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, পাপী 
তেমনি পাপ করিস! ভগবানের রাজ্য ছাড়িয়া মরীচিকামত্র স্বীয় কল্পনার ও 
দ্বপ্রের রাজ্যে ঘুরিয়! বেড়ায় । একজন বস্তলাভ.করে, আর একজন অব- 
স্ততে ডুবিয়া মরে। এই জন্ত প্রকৃত ভগবতৎপরায়ণ সাঁধু পাপের নিত্যত্ে 
কখনই বিশ্বা করিতে পারেন না বাহার] পাঞ্পর বভ্ভত্বে বিশ্বাস করেন, 
পাপের ব্যষ্টি বিষয়েও সুতরাং তাহাদের বিশ্বাম করিতে হয়। আবার অনন্ত 
পুণ্যের আধার ভগবান্‌ পাপের স্থষ্টিকর্তা হতে পারেন ন! বলিয়া তাঁহার! 
পাপগ্রসবিতা সয়তান বা পাপপুক্ষের নিত্যত্ে বিশ্বাম করিতে বাধ্য হন। 
ইহার ফল সিদ্ধান্ত এই দীড়ায় যে, পাপীর পাপ দূরীভূত নাহইলে উহ! 


২৩২ চৈতন্যলীলামৃত | 


জীবাত্মার অনন্ত কালের হচর হইল। কাজে কাজেই ছুর্ভাগ্য জীবের 
কপালে অনস্ত নরক ভোগ বই আঁ কি হইসে পারে ? প্রচলিত আ্রষ্ধন্ম এই 
মতের পক্ষপাতী । এ ধর্মে এই পাপ মোচনের যে উপায় নির্ধারিত হইয়াছে, 
তাছা! ঘিনি অবলম্বন করিতে পারিলেন, তিনি সৌভাগ্যবান্‌। কিন্তু ষাহার। 
উচ্ছাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন নাঃ ব! সেই পরিত্রাণ বিধান খঁহার! 
জানিতে পারেন নাই, অথব! বাহাদের জীবিতকালে শ্রৰিধান পৃথিবীতে 
প্রচারিত হয় নাই, তাহাদের কপালে অনভ্ভ নরক লিখিত হইল। মঙ্গল- 
ময়ের মঙ্গলহ্ষিধান কিন্তু এই মতে লান্ব দিতে পারে না, 'ভগ্গবন্তক্তের 
নিফট পাপ অবস্ত, স্ুতয়াং চিরস্থায়ী নহে। মরীচিকার স্থায়িত্ব কোথায়? 
স্বপ্নের স্থায়িত্ব অসভ্ভব। সুতরাং চিরকাল তেহু পাপী থাকিতে পারে ন|। 
যে বতই কেন মনুষাত্ব বিহীন ছুরাচার পাপী হউক না, তাহার মোহ ছুটি- 
বেই ছুটিবে, স্বপ্র তা্গিবেই ভাঙ্গিবে,. ভ্রান্তি যাইবেই যাইবে । এ জীবনে 
ন। ঘায় তাহাতে কি? অনন্ত জীবন পড়িয়া! আছে। 

কি ্থুখের সংবাদ ! কি আশার কথ1! এমন ন1 হইলে. কি পাণীদের 
মাখ। রাখিবার স্থান থাকিত? পাপের এই আত্যন্তরীণ প্রক্কতি বিবেচন! 
করিয়। ছুরাচার পাষাণ হৃদয় কিন পাপীদেরও আশু উদ্ধারকল্ে নিরাশ 
হওয়! যার না। হেমন স্বপ্ন সঞ্চারণকারীর স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া দিতে পািলেই 
তাহাকে প্রকৃতিস্থ কর! যায়, তেমনি পাপের মোহ ছাড়াইতে পারিলেই 
পাশ্মী আপন ত্বীবনগতি দেখিভে পায়; পুণ্য পাইবার জঙ্ত ব্যাকুল হয়, এবং 
এত দিন কল্পন। ্রমণের জন্ঠ অনুতাপ করে। এই রোগের সাধু চিকিৎসক 
ধাহার।, ভাহার। এই চমক্‌ ছাড়াইবার জন্তই যুগে যুগে যে সকল কৌশল 
অরলম্বন করিয়াছেন, ধর্ম জগতের ইতিহান তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভূতের 
রোজ! মন্ত্র পড়িয়! ভূত ছাড়ার, এ কথায় আজ. কাল সকলে বিশ্বাস করি- 
বেন ন1; ক্ষিন্ত পাপ. ভূতের রোজাগণ অলোক্িক মন্ত্ররলে যে মহাপাপীর 
উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? এক ছুই 
দশ ছিনে বা ছ'ব্ছর$ দশ ঘছরে নহে, এক মিনিটের মধ্যে পাতায় মরীচিক! 
দুরীতৃত হইরাছে; কল্পনা-শ্বপ্ন ভাগিয়া গিষ্বান্ছে) তাহার হাজার হান্বার 
দৃষ্টান্ত আছে। পাপ বন্ত বা সত্ব! হইলে ইহা. .কখনই. লন্তব, হইঞ্ক না। 
রঙ্থাকর-_-বান্দীকি, ছুরাত্মা সল--সাধু পল; লম্পট রিরামল--প্রেমিক লীলা- 
শখ, নৃশংস ব্যাধ--পরম ভক্ত, হই্ডে পারি না 1 যে ষহাযন্ত্র বলে এই 
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সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা ভগবানের নাম 1 নিত্য 
নন এই সমস্ত তত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ; তাই গাই মাধাইয্ের 
উদ্ধার সাধনে পূর্ণ আশা করিতেছিলেন। . -: রানি 

; নিত্যানন্ন যে দিন হুরিদাসের সঙ্গে নাম প্রচারে নী মধ্যপদিগের 
দ্বারা, আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ভাহাদিগের উপর তাহার 
কেমন একটা টান হইরাছিল ; ভাহাদের উদ্ধারের জন্ত তাহার প্রাণ ব্যাকুল 
হইয়া উঠিয়াছিল।তিনি যখন তখন তাহাদ্দিগের নিকট বাইতেন ও গোপনে 
থাফিয়। তাহাদের কার্ধ্য কলাঁপ পরীক্ষা করিতেন । জগাই মাধাই তখন 
ঘোর উন্মত্ত অবস্থা, সুতরাং নিতাইয়ের এই সব সাধু চেষ্ট। জানিতে পানে 
নাই। এই অবস্থায় এক দিন রজনীযোগে নিত্যানন্ন নগরভ্রমণ করিয়া 
আসিতে আসিতে পাপী ছইটার সমীপবন্তী হইলেন। আগন্তকের পদশব্দ 
শুনিয়া! মাতাল দুই জন, “কে রে? “কে রে? করিয়। চীৎকার করিয়। জিজ্ঞাস! 
করিল, “তোর নাম কি?" নিত্যানন্দ প্রেমভাবে উত্তর করিলেন “আমার 
নাম অবধৃত*। “আর যাস্‌ কোথা” বলিয়া মাধাই নিকটস্থিত কলনী ভাঙা! 
মুট কী কুড়াইয়। লইয়1 তাহার প্রতি নিষ্ঠররূপে ছুড়িতে লাগিল । মুটকা 
নিতাইয়ের মন্তকে লাগিয়। ফুটিয় দর দরিত ধারে রক্ত পড়িতে লাখিল॥ 

নিতাই মুটকীর আঘাত খাইয়া! ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক প্রেমে 
বিহ্বল হুইয়! উঠিলেন, আপনার মাথ! দির়। যে দর বিগলিত ধারে শোণিত 
পড়িতেছে, তাহ গ্রাহ্থ নাই ১ জগাই মাধাইব্ধের হৃক্কৃতি দেখিয়। তাহার প্রণণ 
কাদিয়া উঠিল । তিনি ষে সর্ধাস্তঃকরণে তাহাদের অপরাধ মার্জন1 করি" 
লেন, শুধু তা! নহে ; সেই রুধিরা প্লুত্ত কলেবরে তাহাদের আলিঙ্গন করি- 
বার জন্ত ধাবিত হইলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মার খাইয়া! যেমন 
প্রেমভাবে তাহাকে আদর করে, মহাপ্রেমিক নিতাই তেমনি বাহু বিস্তার 
করির! আলিঙ্গন করিতে গেলেন £-- 

“মাধাই রে? আয় ভাই ! মেরেছিস্‌ নী কাণ! ; ু ্ারে ৃ তা বলে পাকি 
প্রেম দিব ন1 ?” ২. ০৯ ৪.০ ৃ 

খন্ঠ প্রেম! জগতীতলে তুমিই ধস্ত ! ভগবানের জীবস্ত ভি তুমিই 
ধন্ত ! আর নিভাই ! ধন্ত তোমার প্রেম শিক্ষা ! এ প্রেম কি ভুমি প্রেম”, 
মীর পাঠশালায় শিখেছিলে ? নইলে স্বার্থপর জগ্রতে ইহার ছবি তে! 


দেখিতে পাই না। প্রেমমন্ধ [ তুমিই ধন্ত যে তুরৃতি মানব্জাতীর . মধ্যে 
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এন স্বর্গের জিনিষ পাঁঠাইয়াছিলে। এ প্রেম ন। হলে কি অন্থরভুল 
উদ্ধার হতে1? লাধুর রক্তে যে পাগীর পরিত্রাণ, একথা আর অবিশ্বাস করিব 
কেন করে! ঈশার রক্তে পৃথিবী উদ্ধার হইল, হুরিদাসের শোগিতে নিষ্র 
'ষবনন্ষুল ভ্রবীভূতত হইল, আর নিত্যানন্দের €শাশিতে আজ ভরগাই মাধাই 
তরে গেল ? তবে আমর! পাশ্ধীদের উদ্ধার হইতে আর বাকি কি থাকিল? 
তাই আজ আনন্দে সকলে হরি! হরি” বল। 
নিকট থাকিয়া জগাই এই অস্ত,ত দৃ দেখিতে ছিল ; িছানিনে রি 
এক মন্থাশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয। ত্বাহার মাথ! ঘুরাইয়৷ দিল। 
চকিতালোকে তাহাঙ্গ পাপজীঘনের পাপপুর্ণ প্রত্তিন্তি যুগপৎ -অনশ্চক্ষুর 
নিকট উপন্থিত হইল ;. কে যেন জোত্ধ করিয়া তাহার চক্ষে অস্থুলি দিয়! 
নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ জীবনচ্ছবির সহিত ভাহার ঘ্বণিত ও কলঙ্কিত 
আজীবনের তুলনা করিয়া! দিল । অমনি পাপের বিধোর স্বপ্ন ভাঙ্গিঘ়া গেল, 
মোহের চট.কা ছুটির গেল এবং স্বপ্ন সঞ্চারীর স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমত হয়, 
দে আপনার অবস্থা! তেমনি দেখিতে পাইল। পাপের প্রলেপ ঘত্ত কেন 
স্বনীভূত হউক না, উহা! অবস্ত, ভূয়! বই তে। নয়; তাই অন্তিত্বপুর্ণ পুণ্য- 
দূপিনী গগবচ্ছক্তিকে কখন চিরকাল আবৃত করিয়। রাখিতে পারে ন1। 
€সই জন্ত মাধাই নিত্যানন্দকে বিন! দোষে যে নির্খাভ প্রহ্থাপ্ন করিল, তাহ! 
দেখিক্সা জগাইদের প্রাণে দয় হইল.; সে সাধাইকে পুনর্ধার মারিতে উদ্যত 
দেখি মারিতে ন। দিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল £--ওরে মাধাই ! 
'দেশান্তরী লক্যার্সীকে এমন করে মারিপি কেন? ইহাকে মেরে তোর ক্ষি 
লাভ হইল? ইহ্থাক্স মাথায় শোণিত ধারা সিসি দেখিয়া তোর প্রাণে 
'কি.একটু দয়া হুর ন1% 9 
যেখানে এই ব্যাপার সংঘটিত, গত দেখান হইতে বিশ্বস্তরের 
বাড়ী অধিক-দুর নহে। গৌরচন্ত্র তখন বহির্ধাটাতে হ্ব্দলে বন্িয়! ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ করিতেছিলেন; এমন দময়ে এক জন লোঁক যাইয়া. মাধাই কর্তৃক 
নিত্যানন্দের প্রহাত্ববৃন্তান্ত জানাইল। গৌরচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ ঘটনাক্ষেত্রে আলিম 1.দেখিলেনও বহুজন লমাকীর্দের মধ্যে নিত্যানন্দ 
বন্তাকসমান; মস্তক ক্ষিয়। দরদরিতধায়ে রজ পড়িতেছে। . অদূরে. জগাই 
যারাই বাড়ায় আছে, আর নিতাই সেই রক্তাক্ত কলেবরে হালিতে 
হালিতে কাততান্ীদিগরকে আলিঙ্গন করিতে-চাক্ছিতেছেন।: ১:7১ 
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- লিতাইর অঙ্গে রক্র-ধার] দ্বেখিয়া খৌরচন্দ্র ক্রোধে, অন্বীর হইয়া 
পাপীদিগঞ্ষে সংহার করিবার জন্ত “চক্র ! চক্র.!? বলির সুদর্শন: চ৮ক্ুক্চে 
নাকি স্মরণ করিলেন। কথিত আছে ষে, তক্তগণ চক্ষের আগমন দেখিতে 
পাইক্স। প্রমাণ গণন! করিতেছিলেন, এমন সমক্বে.নিতনানন্দ গৌরকে লক্কো 
ধন করিয়। বলিলেন ফে “মাধাই মারিতেছিল বটে, কিন্ত জগাই করুণা 
, পরবশ হইয়। মাঁধাইকে মারিভে দেয় নাই ; জামি বিশেষ ফোন আধা 
পাই নাই ; দৈবে রক্ত পড়িক্লাছে £ তাহাতে কিছু হানি হয় লাই'! যাহা 
হউক, তুমি স্থির হও). আমার অনুরোধ এ ছুই জনকে কিছু. বলিতে পাইবে, 
ন11” ন্যাধাই মারিতে জগ্গাই রাখিরাছে* এই কখ। শুনিয় গৌরের ভাবা- 
স্তর উপস্থিত হইল. তাহার প্রেমপ্রবণ ভ্বগয়ের প্রেম উলিরা উঠিল । তখন. 
তিনি জগাইকে গাড়, আলিঙ্গন করিয়। আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন 2--: 
'জগাই রে! তুই আজ কি কাজই করেছিদ্‌, নিতাইকে বাঁচাইর1 তুই 
আমাদের কিনিরাছিল 7. কৃষ্ঝ তোরে কূপ করুন্‌, স্বর্গের প্রেমভক্কি তোর: 
লাভ হউক ।,' | | | 

. নিতাননের স্বর্গীয় প্রেমপ্রভাবে ইতিপুর্বেই জগাইর: প্রাণে স্ুুমহৎ: 
পরিবর্তন উপস্থিত হইন্থাছিল? বে টুকু বাকী ছিল, তাহ! গৌরের প্রেমা- 
লিঙ্গনে পূর্ণ হইর়। গেল সত্য-সত্যই জগাইয়ের় পাপ মোহ ছুটিয়া গেল). 
চিরকালের সঞ্চিত পাপরাশি ল্মরণ করিয়া অন্তাপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ, 
হইতে লাগিল; জীবনের জঘন্যত। স্মরণ করিয়। তাহার কুক ফটিক বাইতে- 
লাগ্রিল; এবং সাক্ষাৎ্ৎ পাঁপ পুরুষ বিকটাক্চার দেহ ধরির! তাহাকে যেন 
গ্রাম করিতে আনিল। জগাই মৃচ্ছিত হুইয়] ধরাতলে পড়িয়া! গেল। 
ধন্য শ্রীহরি! তোমার প্রেমের মহিমা; মুহূর্তমাত্র যুগগ্রলয় উপস্থিত), 
একনিমিফে ঘোরতর মহাপাগী উদ্ধার হইয়া গেল। মুচ্ছিভাবন্থাক্ক 
জগাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল ॥ যে' সকল সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, 
তাহার। রাক্ষসীর মৃত্তি ধরিয়া আনুলায়িত কেশে বিকট হান্ত করিতে 
করিতে তাহাকে যেন ঝিষ্ঠাঙর্তে চুবাইতেছে ; ফে অবলার' অআটবধগর্ভোৎ" 
পাদন করায় কলক্ষিনী কলঙ্ক লুকাইতে জাত্মহত্য! করিয়ঃডিল, সে যেন 
তপ্ত লৌছ শলাক! তাহার চক্ষুর গহুবরে ফুটাইর। দিতেছে? ষেন ভয়ামক 
তষ্গায় তাহার' গল! শুকাইর1 গিগাছে ;্সার ইতিপৃর্বে যাহাদের সে ষথাসর্বস্' 
লুঠন করিয়াছিল, তাহার] হানিতে হাপিত্ে যেন কর্গগ্ষময় আগের ১): 


২৩৬ চৈতন্তলীলামৃত। 


আনিয়। তাহার মুখে ঢালিয়! দিতেছে, সে ষেন ছূর্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির 
হইগ1 চীৎকার করিতেছে। ইহার মধ্যে সে দেখিল যেন অতি দূর হইতে 
প্ভয় নাই! ভয় নাই!” বলিয়! রুধিরাক্ত কঙ্গেবরে নিত্যানস্থ তাহাকে 
আলিঙ্গন করিতে আমিতেছেন এবং ক্ষণকাল পরে দেখিল যেন বিশ্বস্তর 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্প চতুভু জধারী বিষু্ধপে হাসিতে হাসিতে আলির] শ্থীয় 
পাদপন্স তাহার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন ; অমনি সেই পিশাচ রাক্ষস সকল 
অস্তহিত হইয়া! গেল ও নরকের ভীষণ দৃষ্টরের পরিবর্তে স্বর্গের অনুপম শোভা | 
চারিদিকে প্রকাশিত হুইল। এই অবস্থায় চৈতন্য লাভ হইলে পুরাতন ও 
কঠিন পাপী জগাই বিশ্বস্তরের চরণ ধরিয়। নিম্তারের জন্ত বালকের ন্যায় 
কাদিতে লাগিল । জগাই ও মাধাইয়ের,শরীর মাত্র পৃথক, ছুইজনে একপ্রাণ; 
বাল্যাবধি যত পাপ করিয়াছে, ছুইজনে একত্র । যেমন জননীর এক স্তন্তা- 
ধারায় যুগল-তনয় পুষ্ট হয়, তেমনি পাপপিশাচীর একই কলুষ কালকৃটে 
উভয় পাপী সন্বদ্ধিত হুইয়াছে। একজন পুণ্যঘান্‌ হইল) আর একজন 
পাপী থাকিয়া যাইবে; তাহ তো! হইতে পারে ন'। মাধাই" নিত্যানন্দকে 
প্রহার করিয়া কিছু অপ্রতিভ হুইয়। নিকটে বনিয়াছিল; জগাইর ঈদৃশ অবস্থা 
পরিবর্তন দেখিয়া ও অনুতাপের ক্রন্দন গুনিয়। তাহারও ভাবাস্তর উপ- 
স্থিত হইল। জগাইয়ের প্রাণের পরিবর্তনের টেউ আসিয়। যেন তাহার 
হদয়েও লাগিল। কে জানে কি শক্তি প্রভাবে তাহার ও পাপের নেশ! ছুটিয়। 
গেল। তখন সে ব্যাকুল চিতে শীগৌরাক্গকে বলিতে লাগিল £_-"আমর 
ছুইজনে এক সঙ্গে চিরকাল পাপে করির়! আমিতেছি ? স্ব দুঃখ যখন যাহ। 
_ খটিয়াছে, উভয়ে সমানাংশে ভোগ করিয়াছি এখন জগাই পুন্তবান্‌ হবে,আর 
আমি পাপী থাকিয়া যাইব, তাহ1 হইতে পারে না ৃ আর তোমারই অনুগ্রহ 
বা! কেমন যে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়৷ থাকিবে? আমি ছুরস্ত পাতকী ; 
গৌর! তুমি ভিগ্ন আমাকে আর কে উদ্ধার করিবে? আমাকে রক্ষা কর। 
7. বিশ্বস্ত র ক্জ গম্ভীর, স্বরে উত্তর করিলেন, “তোমার নিষ্কৃতি নাই; তুমি 
সাধু দেছে রক্তপাত করিয্াছ; সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।? 

” “আইধাই দুঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে কহিল, 'আমার.উদ্ধার ন। হইলে, তোমাকে ই ৰ 
ছাড়ে কে ? শুনিয়াছি, তুমি পাপ রোগের স্থচিকিৎমক 7 আমার রোগের 
ব্যবস্থা করিতে না. পারিলে কিসের তোমার চিকিৎসানৈপুণা £ এখন 
আমার গতি কি হবে, বলিয়া দাও 
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: 'বিশ্বস্তর মনে মনে তিস্তা করিতে লাগিলেন, সাধুর রক পাপীর পাপ- 
প্রায়শ্চিত্ত হর শুনিয়াছি; তাই আজ নিতাননোর রক্তপাতে পাপী ছুইটা 
উদ্ধার হইতেছে । প্রকাশ্তে মাধাইকে বলিলেন, “তুমি নিতাননস্থানে 
অপরাধী; তিনি ভিন্ন তোমার পাপক্ষম। করিতে কাহারও সাধ্য নাই ।”- 

. মাধাই তখন কাঁদিতে কাদিতে নিত্যাননের চপণে ধরিয়! ক্ষম। প্রার্থমা 
১ লাগিল। | | 

 বিশ্বস্তর বলিলেন ণশুন নিক্ঞঝ্ুই! তোমার অঙ্গে ও রক্তপ!ত করেছে 9 
কঃ ক্ষমা] কর! ন। কর! তোমার হাত; আমি বলিযখন ও চরণে পড়ছে 
তখন তোমার ক্ষম। করা উচিত।, ্‌ 

উদার প্রেমিক নিতাই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন “এই তো কর্থা। 
গুন গৌর! আমি বলি আমার যদি কোন জলের কিছুমাত্র সঞ্চিত পুণ্য থাকে 
সে লব মাধাইর। আমার স্থানে ইহার অপরাধ থাকার ভাবন। তোমাকে 
ভাবতে হবে ন1। তুমি এখন চতুরালি ছেড়ে ইহাকে কৃগ। কর।, 

বিশ্বস্তর বলিলেন, 'আঁচ্ছ। ! নিতাই ! তবে মার খেতে খেতে যে আলি- 
শ্গনট। দিতে গিয়েছিলে, সেটা আর বাকি থাকে কেন? যদি, হলে! তো 
ভাল করেই হউক”। “সে তে! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে !* এই বলিতে 
বলিতে নিত্যানন্দ ন্থুতপ্ত মাধাইকে কোলে করিয়া লইলেন। লাধুদেহ- 
সংস্পর্শে মাধাইর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তখন পাপী ছুইজন কাদিতে 
কাদিতে গৌর নিতাইয়ের স্তব করিতে লাগিল। বিশ্বভভর বলিলেন “গুন 
জগাই ! মাধাই ! আর তোমরা পাপ করিও ন1।” 

তাহার] অনুতাপের দীর্ঘনিষ্থাস ফেলিয়। উত্তর করিল “বাপ! আবার ?” 
: বিশ্বস্তুর পুনরায় তাহাদের সম্বোধন করিয়া! বলিতে লাগিলেন_-*গুন ! 
তোমরা বদি আর পাপপথে গমন না কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্মজন্মা- 
স্তরের কলুষর়াশি কৃষ্ণ মার্জন1 করিয়া পরম মঙ্গল করিবেন, তোমাদের 
দেছে নিত্য বিরাজ করিবেন) এবং পুর্বে তোমাদের স্পর্শে বাহার গঙ্জ্গান 
করিয়াছেন, এখন তোমাদের অঙ্গ স্পর্শে, ভাহার গঙ্গাম্পর্শের সায় পুণ্য 
মনে করিবেন। ভক্তের ইচ্ছা কখন. বিফল হইবার : নাগ £ নি, 
অভিলাষ অবশ্ঠই পূর্ণ হইবে ৮” | হজ | 

জগাই মাধাই গৌরের ঈদ রেপূর্ব ভাষ। ॥ জনি আনলো মোহ 
প্রান্ত হইল। তখন বিশ্বস্তর ভক্তগণকে আদেশ করিলেন সকলে এ ছুই 


২২৮ চৈতগ্তলীলান্থত। 


জনকে তুলিয়া আমার 'বাড়ীভে লইন। চল। আজ এ দুই জনের সঙ্গে 
সংকীর্তনে নাচিতে হইবে ২৭. ভক্তগণ ফাহাই করিলে পৌরচন্দ্র স্বদলে 
গৃহাতিযুখে গ্রমন ফরিলেন এবং বহিদ্বার বন্ধ করিয়! বৈষব দল লইয়া 
মহা সংকীর্তমে প্রবৃত্ত হইলেন। যেসকল লোক রাজপথে এই ব্যাপার 
দেখিতেছিল; ভাহায়| অবাক হইয়া গেল। ক্মচিকাল যধ্যেই নগরে 
রাষ্টর হইয়1 পড়িল ষে, নিমাই পঙ্জিত ছুপ্ধর্ষ জগাই মাধাইকে সাধু করিম্থাছে। 
হাতে পাধস্তীদ্িগের অহঙ্কার চূর্ণ ই নি্কাইয়েব্র প্রতি লোকের 
ভন্তি শ্রদ্ধ। বাড়ির গেল। 
জগাই মাধাইয়ের গল] ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্যন্ত মংকীর্তনে মভামাতি 

হইলে গৌরের প্রেমতক্তিঃ ভীবস্ত আবির্ভাব দেখিয়া পাপী ছুই জন একে- 
বারে গলিক়। গেল, এক দণ্ডে নরক হইতে স্বর্গে উহ্িয়। পড়িল, কত প্রকার 
দৈন্ করিয়া পাপের জন্ত অনুশোচন। করিতে লাগিল এবং অশেষ প্রকারে 
নিতাই গৌরেয স্ততি বন্দনা করিল। বীর্ভনান্তে বিশ্বন্তর সকল টৈষ্টব- 
গণকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “তোমাদের ধাঁছার নিকট এই জন 
যত অপরাধ করিয়াছে, তোমরা কায়মলোবাক্যে তাহ] মাজ্জীন] করিয়।, 
ইহাদের গ্রতি প্রনন্ন হও) আর আজ হইতে কেহ ইহাদিগঞকে মদ্যপ কি 
পাপী বলিক্া ঘ্বপা করিতে পারিবে ন1 7 ইহাদের শরীরে আর পাপ নাই; 
তোমরা সকলে ইহার্দিগকে আপন কনিষ্ঠ সছোদরের গ্তায়, দেখিবে, 
ও শন পূর্বক আহার দিবে । দি কথন কেহ ইহার্দিগকে পরিহাস কর, 
আরম বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহার সর্বনাশ হুইবে”। | 
প্রভুর আজ্ঞাঁয় তখন গাই মাধাই একে একে প্রত্যেকে বৈষ্*বের চরণ 
তলে পতিত হইয়। কাদিতে ফাদিতে চরণধূলি লইতে লাখিল এবং সকলের 
মিকট ক্ষমণ প্রার্থনা করিলে সকলে সর্ধাস্তঃকরণে আলীর্ববা্ করিলেন। 

_গোরচন্ত্র তখন দেই গভীর রজনীযোগে ভক্তদল লইয়। গঙ্ধান্নান করিতে 
চলিলেন, এবং গঙ্গার প্রপন জল মধো অঙ্গমার্জান ও শিশু বালকের ন্যার 
পরস্পর জলকেলি ও সম্তরণ করিয়া সকলকে মাল্যচন্থন পরাইয়।. বিদাক 
দিলেন ॥ বগাই মাধাই ইছায় আগে :কত দিন গঙ্জাগ্গান করিয়াছিল; 
কিন্ত আজিকার ন্যায় ভাঙার গঙ্গাজল একদিনও লীতল ও পবিত্র বলি 
অনুতব করিতে পারে নাই । আজি বেন আকাশে চজ মধুধারা বর্ষণ 
করিতেছিল। এবং গ্রক্কৃতির ছবিভেও সুধা মাধান ছিল। সত্য সত্যই 
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ভাজ ভাঁহাঁর! জলাভিবিদ্ত হইল। স্লানান্তে বিশ্বস্ভর নিজ হস্তে তাহাদের, 
মালা চন্দন পরাইয়। দিলেন । সে রাত্রি জগাই মাধাই ভক্তদিগের নান 
যাপন কঞিিলেন। * ঠা 
জগাই মাধাই সেই অবধি সাধু সঙ্গে বাস করিতে লাগিব এবং কোর 
সাধনব্রত্ত গ্রহণ করির1 তাহাতেই সযস্তদ্দিন অতিধাহিত করিতে লাগিল। 
অল্পদ্ষিন মধ্যেই তাহার! সাধনায় কৃতকার্ধ্য হইয়া! পরম ধার্দিক বলিয়! 
খ্যাতিশাভ করিতে পারিল। তুর্টছাদের দৈনিক সাধনের নিয়ম এইরূপে 
ধণিত হইয়াছে। ভাহারা উষ্ণকালে গঞ্জান্সান করিয়ণ নির্জন স্থানে বসিয়া 
ছুই লক্ষ হয়িনাম জপ করিত$ আপনাদের পূর্ব পাপ শ্মরণ করিয়। কাদিত 
ও আপনাদের ধিক্কার দিত$ সাধুদিগকে প্রণাম বন্দনা করিয়া] পদধূলি 
লইত ও আপনাদের পাপের কাহিনী বলিয়] কাদিত। সব্ঘলে বিশ্বস্তর নির- 
স্তর তাহাদের আশ্বানবাণী শুনাইতেন ও উপদেশ দিতেন। মনের 
গ্রানিতে তাহার! পান ভোজন কন্ষিতে চাহিত না। বিশ্বস্তর সম্মুখে 
বনিয়? তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। ইন্থাতেও উহারা প্রথম প্রথম 
প্রাথে মোয়ান্তি পাইত না। তত এ 
মাধাই নিতাখনলকে যে প্রকাঁর মারিয়াছিল, তাঁহার জন্ত সে নির্তর 
অনুতাঁপ ও ক্রন্দন করিত। নিতাই যদিও ঘে অপর্লাধ গ্রহণ করেন নাই; 
কিন্তু মাধাইচ়ের তাহাতে চিত্তে শাস্তি হইত না। ইহার জন্য সে থাকিরা 
থাকি কাদির? উদ্ভিত ও কখন কখন ছুটির নিত্যানন্দের নিকট যাইয়। 
ক্রনদন করিত। এক দিন নিষ্ভনে নিত্যইয়ের দেখ! পাইয়া! সে আকুল 
নয়নে কাদিতে লাগিল ও দ্শেষ প্রকারে নিভাইয়ের স্তুতি করিতে লাগিল। 
মার খাইয়! বে প্রেম দিতে পারে, তাহাকে সে আর সামান মানুষ জ্ঞান 
করিতে পার্ল না। নিতাই বলিলেন-মাধাই! ভুমি আমার পুন 
অপেক্ষাও প্রিয়; পুত্র মাপ্রিলে কি পিতার তাহাতে ব্যথা লাগে ?”.. 
মাধাই বলিল, 'গ্রতে|! যদি আযান এত দয়! করিলেন; তবে আনাক্ষে আয 
একটী উপদেশ বলিক! দিন । আমি ঘভ প্রাণীর হিংসা করিয়াছি, ভাছাদের 
লকলকে চিনি ন।, চিনিলে গ্রত্যেকের চরণে পড়িয়। কষা প্রার্থনা করিতা ম। 
| যেই সকল অপরিচিত ঈনের হন্বদ্ধে মার জপরায় কিলে যাইবে ?%৮... 
নিতাই ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ইছার অন্ত.চিত্তিত হই ও ন!, 
এই নব্দীপ নগরে আবান বৃদ্ধ বনিত। সকলেই গঞ্কা দান করিয়া! থাকেন; 


২৪৯. চৈতগ্তলীলাম্ত। 


তুমি স্বহস্তে গঙ্গার ঘাটগুলি জ্বরে পরিষ্কার করিয়া রাঁধিবে যাহাতে, 
সকলে অনায়াসে ঘাটে বসিয়া নান করিতে পারেন, এবং ধাহার। ক্গানে 
আসিবেন, তাঁহাদের সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম “করিয়। দৈন্ভতাবে ক্ষম। 
প্রীর্ঘনা করিবে । এই পর-সেবাতেই তোমার সকল পাপ অন্তষ্থিত হইবে ।” 

 মাধাই আর বাক্যব্যয় না করিয়! নিত্যানন্দকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিষ় 
নিদ্দি সেবার ব্রতী হইল। ম্বহক্তে কোদালি লইয়! সে ধাটে ঘাটে ঘাট 
পরিষ্কার করিতে জাগিল এবং যাহাকে দেখে কাদিতে কাদিতে দ্বীয় অপ- 
র্লাধের রখ বলিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়! ক্ষমা! চাহিতে লাগিল। মহাত্মা মাধাই 
গঙ্গাতীরে এক কুটীর নির্মাণ করিয়া! কঠোর তপন্ত| আরম্ত করিয়াদিল। 
যেখানে ভাগাবান্‌ বাধাই তপন্ত। করিত, এখনও লোকে হিতে মাধা- 
ইয়ের ঘাট বলে। রর 

এদিকে গ্রামের মধো একটা মহ! হুলস্থুল পড়িয়া গেল। লোকে 
বলিতে লাগিল, যে এ ছুই মহাপাপীকে সচ্চরিত্র সাধু করিতে পারে, সে 
কখনই সামান্ত মান্ধষ নছে। পাধত্ীদিগের মস্তক অবনত ইইল; এবং 
লোকে বিশ্বন্তরের পক্ষপাতী হইয়। পড়িল। কার জগাই মাঁধাই নিত্যা- 
নন্দ গৌরাঙগের প্রেমের কীর্তিস্তস্ত রূপে বিরাজ করিতে লাগিল । 

' চৈতন্ত ভাগবত-স্থাবলঘ্বনে উপরি উক্ত ঘটন! বিবৃত হইল । টেতন্ত- 
মজলের খুতাত্ত ইহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন । চৈতন্যমঙ্গলকার লোচন 
দাস বলেন যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে নগরসংকীর্ভন করিতে বাহির 
হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সংকীর্ভন মধ্যস্থিভ নিত্যানন্দের মন্তকষে মাধাই 
কলসীর মুটকী প্রহার করিয়াছিল। নিত্যানন্দ তাহাতে কোপ কর। দূরে 
থাকুক, ক্রুদ্ধ গৌরচন্দ্রকে লান্বনা করিয়। পাপীদিগকে আলিঙ্গন করিতে 
উদ্যত হ্ইয়াছিলেন। পরে সংকীর্তনের দল চলিয়া গেলে জগাই মাধাই অন্ু- 
তপ্ত হৃদয়ে বিশ্বস্তরের আলয়ে বাইয়। কাদিয়া পড়িয়াছিল। তখন গৌরুন্দর 

৭ তাহাদিগকে: গঙ্গাতীর়ে লইয়। গিয়া! গঙ্গাজল -ও তুলর্নী সংযোগে ভাহা- 
দিগ্সের পাপ উৎনর্গ করাইম| নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন! টু 
পাপী ছুইজন নবজীবন লাভ করিল। পাপের অনারত্ব প্রতিপন্ন 
হইল; পুণ্য প্রেমতক্তির জীবন্ত মিংহাঁসন প্রতিঠিত হইল) এবং জগতের 
সহ্গগ লাপীর নিকটে আশাগ্রদ দুমঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইল। 


৩ 
, নানা কথা । ্ ১৫০০0 চি ১৬ ৬৮ 
শ্ীবাঁস মন্দিরে নিশাভাগে গৃহদ্বার কুদ্ধ করির! হা হইতেছে । 1 নির্জ- 
গণ ব্যতীত আর কাহারও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার অশ্ুমতি নাই । কাহা- 
রও বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে একজন দুয়ার খুলিক্াা দিয় আবার 
তখনি কুদ্ধ করিতেছেন । আর বাহির হইতে কাঁহাঁরও আসিবার প্রয়েজন 
হইলে, নির্দিষ্ট সপ্কেত করিলে ব1 পরিচয় দিলে কপাট মুক্ত করিয়া দেও! 
যাইতেছে । আজ গৌরচন্ত্র সংকীর্তনে নাচিতেছেন বটে? কিন্তু অন্ত 
দিনের ন্যায় তাহার উল্লাস মত্ততা হইতেছে না, এবং কীর্ভনও জমিতেছে 
না। গৌরচন্ত্র থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছেন “আজ কি জন্ত আমার 
প্রেমোল্লস হইতেছে ন। £ গৃহমধ্যে কেহ কি লুকাইয়। আছে ?* 
এই কথ। শুনিয়। ভক্তগণ একে একে বাড়ীর বহিঃ প্রাঙ্গণ খ,ছিয়। দেখিতে 
লাগিলেন । 'কোন খানে কাহাঁকেও দেখিতে ন। পাইয়া? পুনর্র্ধার কীর্তন 
আরম্ত হইল; শচীনন্দন আবার নাচিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু এবারেও 
তাহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি বলিতে লাগিলেন “উহ! প্রাণে 
সখ পাই না কেন? আজকি কষ আমারে কপা করিবেন ন।?”” প্রভূর 
এই অবস্থা দেখিয়। ভক্তদল সকলেই চিন্তিত হইলেন, এবং মনে মনে 
করিতে লাগিলেন, হয় তে! তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন অপরাধ 
হইয়। থাকিবে। রী 
যে গৃহে কীর্তন হইতে ছিল, তাহার এক কোণে তওুলাদি রাখিবার জন্ত 
একটী প্রকাণ্ড ডোল ছিল। বিশ্বস্তরের চিত্রচাঞ্চল্য দেখিক্স। শ্ীবান পণ্ডিত 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া একেবারে সেই ভোলের নিকট ষাইয়। অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন ও খু'ঁজিতে.খু'ঁজিতে দেখেন যে, তাহার" শাশুড়ীঠাকুরাণী . 
সেখানে লুকাইয়। রহিয়াছেন। শ্রীবাসের বৃদ্ধ! শাশুড়ীর গোৌরের নৃত্য 
দেখিতে বড় সাধ হইত কিন্ত কার্তনারস্তের গৃর্ধেই পণ্ডিতজী বাড়ীর 
পরিবারদ্দিগকে সাবধান করিয়। প্রকোষ্টান্তর করিতেন; সে জন্য এত দিন 
তাহার সে সাধ পুর্ণ হইবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আজ তিনি কৌশল 
করিয়! বেল। অপরাহ্ন হইতেই এই ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়া-ছিলেন। 


্রতুর নৃত্যন্ুখ ভঙ্গ হইলে শ্রীবাসের দুঃখের অবধি থাকিত না ; গৌরাঙগকে 
৩১ | 





২৪২ চৈতন্য লীলামত । 


সখী করিবার জন্ত তিনি আপন প্রাণকেও যৎসাঁমান্ত মনে করিতেন ; 
স্তরাং বাড়ীর স্্রীপুত্রদিগকে একেবারে বলিয়! দিয়াছিলেন যে, প্রভুর 
নৃত্যকীর্ভনের সময় ভাহাদের কর্তৃক কিঞ্চিম্মত্রও” উৎপাত উপস্থিত হইলে 
ভিনি 'ভন্দণ্ডেই জান্ুবীজলে রাশাপ দ্রিয়। প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তাই 
তিনি আজ স্বীয় শাশুড়ীর এই সামান্য অপরাধ মার্জন। কর্পিতে পারিলেন 
না। ভিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আক্তা দিয়। বৃদ্ধ! শাগুড়ীর কেশাকর্মণ 
করিয়া 'বাহির-করাইলেন। | 

গৌরচন্তর পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ! মছিল1 গৃহমধ্যে 
লুক্কাক্কিত আছেন। বোধ হয়, কেবল কৌতুক করিবার ক্সভি প্রান্মেই তিনি 
এইবূপে রহস্তভেৰ করাইলেন। বুড়ীকে গুগুস্থান হইতে কেশাকষ্টা হইয়া 
বাহির হইতে দ্েখিয়। গৌরের আনন্দের লীমা নাই ; তিনি উন্নসিত মনে 
কীর্তনমধ্যে মৃত্য করিতে লাগিলেন । তক্তদলও হাসিয়া! ঢলিয়! পড়িলেন। 
কমার গ্রীবাস পণ্ডিত হাপিতে হাসিতে কীর্ভনে নাচিতে লাগিলেন । তখন 
একটা. মহ। রঙ্গ রলের আন্দোলন উঠিয়। গেল।, | 

'বৈষণর গ্রস্থকর্ভ| এই প্রস্তাবের দ্বান্তর ব্যাখা! করিয়া বলিয়াছেন য়ে, 
গৌরের নৃত্যদর্শনে ও কীর্তন শ্রবণে ভক্ত বিনা রহিমু্থ লোঁকের অধিকার 
নাই ; তাই শ্রীৰাসের শাশুড়ী এত করিয়াও পূর্ণকায হইতে পারিল ন1। 

 শুক্লান্ঘর ব্রহ্মটাঁরীর পরিচয় পাঠক মহাশয় জানেন । ইনি ভিক্ষার ঝুলি 

স্কঙ্ধে করিয়া নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিম! দ্িনপাত করেন। কিন্ত 
ইনি এক জন অটৈতব বৈষ্ণব, গৌরের ভক্তদলের এক জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি 
এবং এমনই অন্তরপ্ধ যে, গৌরের নৃত্যের সকল অবস্থাতেই থাকিনাঁর অধি- 
কার পাইয়্াছেন। আজ গৌরচন্দ্র ঈশ্বরভবে নীরাসন করিয়! বসিয়া 
আছেন :ও তক্তধল স্মুদক্গ করতাল সংযোগে সংকীর্ভনে নৃত্য করিতেছেন । 
ব্রহ্মারী মহাশগ়ও ঝুলিটা স্কন্ধে লইয়। প্রেমাবিছ হইব! নাচিতেছেন, হাসিছে- 
ছেম, কার্দিতেছেম, এবং থাকিয়া থাকিয়া! বিবিধ রঙ্গভঙ্গী করিতেছেন । 
তীহার স্বেতশ্তক্র বাইয়া! অনর্গল ধারে আ্শ্রুধার। পড়িতেছে, পরিধেয় গৈরিক 
বন্ত্র ভিজিয্পা। যাইতেছে, এবং উল্লন্ষনের ঘঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি ক্ান্দো- 
লিত হইতেছে। 

বিশ্বস্তর ব্রন্জরচারীকে স্নেহব্যঞ্জক ত্বরে ভাকিয়া বলিলেন, গুক্লান্বর। এ 
দ্বিকে এলো” । ব্রন্ধচারী নিকটে আমিলে গৌরচল্র বলিতে লাগিলেন, “তুমি 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৪৩ 


যুগেধুগে আমার দরিদ্র সেবক, বর্দাস্ব আমাকে সমপরণ করির! . ভিক্ষা-: 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছ ; কেমন তোমার মনে হয়? দ্বারিকার রাজগ্রাসাদে তুমি 
একবার গিপ়াছিলে ; আমি তোমার দত্ত ক্ষুদ খাইয়াছিলাম, আর লক্ষ্মী 
আমার হস্ত হইতে তাহ! কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আজ আঙ্কাকে জার 
চারিটা তওুল দাও) আর যদিনা দাও আমি বল করিয়া কাড়ি) লইব।', 
এই বলিয়। ঝুলির মধ্যে হস্ত দিয়া তিনি মুষ্টি মুষ্টি তওঁল' লইয়া চর্ধণ করিতে 
লাগিলেন। শুক্রান্বর ব্যস্ততা সহ নিষেধ করিয়। বলিতে লাগিলেন £__ 

“প্রভূ! কর কি? ও তুলে যে কত ক্ষুদ ও ০কোণ আছে? উহ। কি 
তোমার যোগ্য ?” 

ভক্তের ক্ষুদই আমি ভালবাসি) অভক্তের অমৃতও ভাল লাগে না। 
তক্কের জীবন পরমাননময় ; তাহার ক্ষুদও আনন্দ মাথান) €স ক্ষ থাইতে 
আনন্দ হইবে ন1 কেন? তুমি কি জাননা যে, তোমার হৃদয় আমার 
অভিন্ন; তৃমি ভোঞ্জন করিলে আমার ভোজন হর, তুমি পর্যটন করিলে 
আমার পর্যযটনক্েশ হয়। তুমি কি আমার পর যে তোমার ক্ষণ 
খাইব না” ? 

শুর্লান্বর কাদিতে কাদিতে উত্তর করিলেন ;--"আর না, ঢের হইয়াছে। 
এই অধষোগ্য পাত্রে এত কৃপ। কেন? আমি য়ে পপ্রমভক্তিবিহহীন জতি- 
রুপ! পাত্র (৮ গৌর উত্তর করিলেন “ভুমি প্রেষভক্তিবিহীন, তে ভক্তিমান্‌ 
কে? ভূমি নিশ্চয় জানিবে যে স্বর্গের তুল প্রেমতক্তি তোমারই ।* 
শুক্লাস্বরের বর শুনি] বৈষ্ঞবগণ প্রেমানন্দৈ -হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন:। . 

পাঁঠক মহাশয় দেখিয়াছেন যখন জ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাঁবে' মত্ত হইয়। 
আাত্মতত্বের নিগুঢ় যোগে যুক্ত হুইয়া ঈশ্বরভাবে বিভোর হুইতেন, অথবা- 
লীলাময়ের লীলাতরদ্ষে মগ্ধ হইয়। থাকিতেন ? যথন- আর্মি, তুমি, আমার, : 
তোমার, ইত্যান্দি' বিকল্প বুদ্ধি লোপ হইয়া কেবল এক" সৎপদার্থে যন: 
ভূবিয়! যাইত £তদীয় বন্ধুরর্ণ কেবল তখনই তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করি” 
বার ও ভগবানের প্রাপা ভক্তি সম্মান দেখাইবার* স্থুষেগ: পাইতেন। এ 
অবস্থ। ভিন্ন অন্ত, মরে তিনি কিছুতেই আপনার প্রতি পুভ্ভ। অথব। অধোগা 
সম্মান প্রদর্শন সহ করিতে পারিতেন না; ষদি-কাহাকেও" তত্রুপ: আচরণ, 
করিতে দেখিতে গাইতেন, অমনি, সুচি উপদেশের দ্বারা তাছার চৈত- 
নোদয় করাইরা দিতেন। গৌরচরিতের এই ছুই ভাঁবকে বৈষাবেরা দিবি 
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নামে অভিহিত করিয়াছেন; একটার নাম ্রশ্র্যযভাব, দ্বিতীয়টার নাম 
দ্বাস্তভাব। কিন্তু তাহারা এই উভয়কেই গৌরের ঈশ্বরত্বের পরিচায়ক 
বলির বিশ্বাস করিয়। থাকেন। 

'গৌরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন ষে, তাহার ভাবাবেশ কালে 
তাহার ধর্ম বন্ধুগণ ইঈশ্বরবুদ্ধিতে তাহার পদধুলি গ্রহণ করেন এবং বিবিধ 
প্রকারে তাহার পূজ| করিয়। থাকেন। ইহাতে তিনি মনে মনে বড় কষ্ট 
অনুভব করিতেন এবং নান! সময়ে নান। প্রকারে বন্ধুদ্দিগকে তাহ হইতে 
বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন | কিন্তু কে বা তাহার উপদেশ শুনে? এ 
বিষয়ে তাহার বয়ন্যগণ এক প্রকার অন্ধ হইয়। গিয়াছিলেন। গৌরের ধর্শব- 
জীবনের অসামান্ত প্রতিভাই ষে তাহাদিগকে অন্ধ করিয়! তুলিয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্যাবস্থায় কোনরূপ অবিহ্থিত আচরণ দেখিলে 
বিশ্বস্তরের ক্রোধের সীম! থাকিত ন।। এ জন্ত অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ কেব- 
লই তাহার মহাভাবের অবস্থার সুযোগ খুঁজিতেন এবং চুরি করিয়! পদধুলি 
গ্রহণ পদতলে মস্তক লুণ্ঠন, পুজা অর্চন! প্রভূতি করিক্না আপন আপন 
মনোবাঞ্া সিদ্ধ করিতেন। অদ্বৈতই এইরূপ প্রেমিক দলের অগ্রণী জানিপ্না 
গৌরচন্দ্র তাহাকে সমুচিত" শিক্ষ। দিবার অভিপ্রায়ে এক দ্দিন কীর্ভনে 
নাচিতে নাচিতে কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন “আজ আমি নৃত্যে সখ 
পাইতেছি ন। কেন ? বোধ হয় কাহারও স্থানে আমার অপরাধ হইয়াছে ; 
কেহ কিচুরি করিয়া আমার প্রতি অথ আচরণ করিয়াছ বা আমার পদ- 
ধূলি লইয়াছ? যদি কেহ তাহ] করিয়৷ থাক প্রকাশ করিয়৷ বল।% 

সকলেই ভয়ে সঞ্কুচিত হইলেন এবং উত্তর দিতে সাহসী ন! হুইয়। মৌনা- 
বলম্বন করিলেন । তখন অদ্বৈতাচার্ধা সাহসে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়! 
যোড়হত্তে বলিতে লাগিলেনঃ--শুন প্রভু! সাক্ষাতে না পেলেই চুরি 
করিতে হয়। অমি চুরি করিয়া তোমার পদধূলি লইয়াছি, ইহাতে যদি 
অপরাধ হইয়! থাকে ক্ষমা কর। তোমার যাহাতে অসন্তোষ, তাহ! আর 
কখন করিব না? * ৪ 

এই কথা শুনিয়! বিশ্ব্তরের ক্রোধের -সীম। থাকিল না? তিনি ক্রোধ- 
বাঞ্জক শ্বরে অদ্বৈতকে মিষ্ট ভত্সন1 করিতে লাগিলেন। | 

_ 'আচাধ্য গৌপাই ! আপনার এ কি ব্যবহার? আপনি যে সংসার শুদ্ধ 
সংহ্ার করিতে বপিকাছেন? আমিই কেবল সংদারের অবশেষ আছি, 
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আমাকে সংহাঁর করিতে পারিলেই বুঝি আপনার স্থ পুর্ণ হয় ?যে আপনার 
নিকট কৃতার্থ হইতে আইসে, তাহার চরণে ধরিয়া! বুঝি সংহার করাই আপ- 
নার ব্রত। নির্দয়! আগ্রনার কি মলে নাই পুর্বে থুরালিবামী এক পরম 
বৈষ্ণব আপনার কাছে ভক্তি শিক্ষার অনিপ্রারে আনিয়াছিল, আপনি তার 
কি ছুর্দশা! করেছিলেন? তাহার চরণ ধূলি লইয়া তাহার চিরস্তনশক্তি ক্ষয় 
করিয়াছিলেন। অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বত ভক্তিষোগ ছিল, তগবান্‌ কূপ করিয়। 
নবই তো আপনাকে দিয়াছেন। তথাপিও আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি- 
দিগের উপর অত্যাচার কেন? আমাকে কি সংহার করিবেন £ আপনি 
চোরের বড় চোর, মহা ডাকাইত! আপনিই আমার প্রেমস্থুখ চুরি! 
করিয়াছেন | | 
শ্রীগৌরাঙ্গের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, "আপনি এক জন বয়োজো/ষ্ঠ 
প্রবীণ বৈষ্ণব, মহাভক্ত এবং কৃষ্ণের বিশেষ কপাপাত্র । আপনার এ কোন্‌ 
বাবহার যে সামান্ত ভক্তিপ্রার্থী আপনার নিকট ভক্তিলাভ জন্য আসিলে, 
অযথা বিনয়ে.তাহাঁকে পুজা করেন? তাহাতে তাহার ভক্তিলাভ হওযী] 
দুরে থাকুক, আপনার স্থানে অপরাধ হইয়| সর্ধনাশ উপস্থিত হয়।” কিন্ত 
বৈষ্ণবের অদ্বৈতকে সংহারকর্ডা রুদ্রের অবতার বলিয়। বিশ্বাস করেন। 
তাই বৃন্দাবন দা মহাশয় বিশেষ নিপুণত1 সহকারে কতকগুলি কবিত। 
রচনা করির্ব! শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে ফে 
কেবল দ্বার্থ আছে তাহা নহে? এক “সংহার শব্ধ বিভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইয়া 
ভাব-বৈচিত্রোর স্থকৌশল প্রদর্শিত হুইপ্লাছে। যাহ! হউক? বিশ্বস্তর অন্ন 
ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি অ্বৈতকে বলিলেন,_তুমি আমার প্রেম 
চুরি করিয়াছ ; আমি কি পারিনে ? এই দেখ চোরের উপর বাটপাড়ীকরি”। 
যে কথা সেই কাজ; গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতের চরণ যুগল 
ধরিয়া বল পূর্বক আপন মন্তকে লইয়া! ঘমিতে লাগিলেন "এবং তাহার পদ- 
ধুলি সর্বাঙ্গে পেপিতে লেপিতে বলিতে লাগিলেন “বন্ধুগণ ! দেখ দশ দিন 
চোরের, এক দিন সাধুর । আজ চোঁর ধরিয়াছি,, অক্ষ ছাড়িব নাঃ পৃর্ববা- 
পহৃত সকলই আদায় করিয়! লইব।”% ও 
অই্দ্বত গৌরের সহিত বলে ন1 পারিয়। আপনাকে যুক্ত করিতে সক্ষম 
হইলেন না ; তখন অনন্তোপায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, প্প্রতু ! ছাড় 
তোমার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করা কাহার সাধ্য? তুমি যাহার শান্তি দাও, 
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কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আমার এ প্রাণ মন দেহ সকলই 
তোমার, বিন। অপরাধ আমাকে ফেন অপরাধী করিয়া নষ্ট করিতেছ ?” 
বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন “এমন কথা মুখে আনিবেন না) আপনি ভক্তির 
ভাগারী ও সকলের গুরু) ভক্তিলাভ জন্ত আপনার দেবা করিতেছি। 
আপনার চকণরেণু সর্বাক্ষে মাথিলে কৃষ্কপ্রেমরদসাগরে ভাসিতে পারা 
বায়.। জামি সত্য বলিতেছি, আপনি ভক্তি না দিলে আমাদের উহ! পাই- 
বার উপায় নাই ।” | 
শ্রীগৌরাঙগ এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলে দর্শকমগ্ুলী 
মনে করিলেন “অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা, আর আমরা ধন্ত ষে 
এইর্মপ ভক্তের উপদেশ লাভ করিতেছি ।” যে উদ্দেশে বিশ্বস্তর এই কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, ভক্তগণের অন্ধবিশ্বাসে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। 
গৌরাঙ্গ আপনার সামান্তত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আচরণ দেখাইলেন $ 
তক্তগণ তাহা অসামান্তত্বে পর্যবসিত করিয়া ফেলিল। এই রূপেই ধর্থ 
ভাগতের কুস্ুমকাদলে কুসংস্কার কণ্টকলতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 
_ নিত্যানন্দের সমভিব্যাহথারে শচীননান মধ্যে মব্যে অপরাহ্ন সময়ে নগর, 
জ্রযধে ষাইতেন । এক দিন ভ্রমণ সমক্কে এক দল পাধত্তীর নহিত সাক্ষাৎ 
হইলে তাহাদের এক জন বলিল “ওহে নিমাই পণ্ডিত! ভাই তোমার একটা 
অমঙ্গল সংবাদ শুনিপাম ; তাই বন্ধুভাবে তোমাকে জানাইতে যাইতে- 
ছিলাম । তুমি রাত্রিতে গৃহে: দ্বার রুদ্ধ করিরা সংকীর্তীন নাকি কর? 
লোকের! বাড়ীর মধ্যে যাইতে না পাঁরিয়া তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়। রাজ- 
দ্বারে অভিযোগ করিয়াছে +শুনিলাম দেওয়ান হইতে তোমাকে ধরিবার জন্ত 
পাইক আসিতেছে ।” গৌর হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, প্অনেক 
দিন হইত্বে আমারও রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা আছে % এত পরিশ্রম করির়। 
শাস্্রার্দি পড়িলার্ম, কালকজ্ঞানে কেহ তাহার আর্দর করে না) রাজসমীপে 
বিদ্যালোচন। করিতে পাইলে আমার বিদ্যার পুরস্কার হইতে পারিবে ।” 
- পাষস্তী বলিল--?রাজ% যবন। তোমার বিদ্যাচর্চ। শুনিকে না, তোমার 
কীর্ভন ভাঙ্গিয়। দিতে রাজদূত আসিবে ।” | 
 পখআচ্ছ। ? দেখা যাইবে”, অবজ্ঞার.সছিত এই কথ] বলিয়া বিশ্বস্তর গৃহে 
গ্রত্যাগমর্ন করিলেন। র্রাত্রিকাঁলে ঘথ। সময়ে শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণ একত্রিত 
হইলে গৌরচন্দ্র বলিলেন,”"আজ নগরে পাষণ্তীসস্তাষ হইয়াছে ;ভাল করিয়! 
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বীর্তন কর, হৃদয়ের অবসাদ খুচিয়া যাউক।” কীর্তন আন্ত হইলে রিশ্বস্তর 
পুনরায় বলিতে লাগিলেন প্ভ্রাতুগণ! আজ আমার হরিনামে প্রেম হই- 
তেছে না! কেন? পাষগ্সম্ভাষা হইয়াছে বলে? ন। তোগাদের কাহারও 
সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া? যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অপরাধ 
হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়। আমার সে অপরাধ ক্ষম! কর।” 
অদ্বৈতাচার্ম্য এক দিকে নৃত্য করিতেছিল্লেন, তিনি পরিহাসব্াঞ্থক ভাবে 
ঘলিলেন, «প্রেম আর কোথ। পাবে ? তোমার সব প্রেম যে অদ্বৈত শুষিয়। 
লইয়াছে ?* তাহার পর একটু অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়! বলিতে 
লাগিলেন £--”এখন আর ভ্রীবাদ, অধ্বৈত কোথায় প্রেম পাইবে ? এখন 
যে ভিপি মালীর সঙ্গে বাজারে বাজারে প্রেমের বিলাস হচ্চে; আর অবধূত 
প্রেমের ভাগারী হয়েছে। দেখ প্রভু! যদি সত্য সত্যই আমাদের প্রেম- 
যোগে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই ভোঁমার সব প্রেম শুধিয়া! লইব 12 
গোৌরচন্দ্র ক্কাহারও কোন অযথাচরপ দেখিতে পারিভেন না । অধৈতের 
এই স্বার্থ ও হিংসাপূর্ণ বাকো ভাহার ক্রোধের সীমা থাকিল না। সতান্থ 
সকলেই এই কথা গুনিয্রা ছুঃখিভ হইলেন। গৌরচন্দ্র কাহাকেও কিছু না. 
বলিয়। আন্তে আস্তে দ্বারমুস্ত করিয়া! বেগে দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন। 
নিত্যানন্দ ও হরিদাস তীহার হাদয়ের গভীরভাবৰ বুঝিতে পারিয়া পাছে 
পাঁছে দৌড়িয়! চলিলেন ; কিন্তু তাহার! যাইবার পূর্বেই বিশ্বস্তর *প্রেম- 
শূন্য দেহ রাখিয়া কি কাজ?” বলিয়। গঙ্গার জলতোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়।- 
ছিলেন। নিত্যানন্দ,হরিদাস পাছে আস্তে আসিতে শব শুনিয়া সেই 
খানে লক্ষ দিপ্ণা পড়িলেন ও নিতাই তীহার দীর্ঘ কেশ ধরিয়। টানিয! 
আনিলেন) আর হরিদাস সীঁতার দিতে দিতে চন্লণ যুগল ধরিয়। স্বন্ধে করিয়! 
লইলেন। সৌভাগ্য, ক্রমে কোন অত্যহিত হইল না! । অন্ধকার রঙ্নী, 
সেজন্য বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না।' যখন হই জন 
তাহাকে তীরে ভূলিলেন, তখন গৌরচন্্র বলিতে লাগিলেন £--তোমর! 
আমাক্ষে তুলিলে কেন? গ্রেমহীন জীবন রাখারুফল কি?” নি উত্তর 
করিলেন ঃ--"মরিবে কেন ?” | 
গৌর । তুমি পরম রি সদাই টি নিজ ছি এরূপ 
বলছো! । 
লিতাই। প্রভু ক্ষমা কর? যাহাদের অপরাধের সকল খাই নিতে 
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পার, ভাদের একটা কথায় জন্য প্রাথবিনর্জন দেওয়া] কি শোতা পায়? 
আহ্বৈত ন। হয় অভিমান করিয়। ছুকথ। বলেছেন, তা বলে কি এরূপ কাঁজ 
করা উচিত? তুমি মরিলে কি তিনি বাচিবেন? সময়ে এই প্রেমের হাট 
ভেঙ্গে দিলে যে কোন উদ্দেশ্তই সিদ্ধ হবে না। 

গৌরাঙ্গ মনে মনে নিতাননোর উদ্দার প্রেমের শত প্রশংস! যেত 
বলিলেন, “নিত্যানন্দ ! হরিদাস! তোমরা আমার পরম বন্ধু ;তোমাদের 
ক্ষথা আমি কখন অন্যথা করিতে পারি না। কিন্ত তোমাদিগকে আমার 
এই অনুযোধ যে, আজকাঁর বুস্তাপ্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পাইৰে 
আঃ আমার সঙ্গে যে তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এ কথাও যেন অদ্বৈত 
প্রভৃতি জানিতে ন। পারেন; আর তোমরা এখনই এস্কান হইতে প্রস্থান, 
কর, আমি আজ এইথাঁনে কাহারও বাঁড়ীতে রজনী যাঁপন করিব” 

নিতানন্দ হরিদাস অগত্যা এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হুইয়। চলিয়! গেলে 
বিশ্বস্ত ধীরে ধীরে নিকটস্থ নন্দন আচার্ষের গৃছে গমন করিলেন। আচার্য 
গৌরের ভক্তদলতুক্ত; তাছাকে আর্রবল্্রে উপস্থিত দেখিক্না অতি বাস্তে 
বস্ত্রত্যাগ করাইলেন এবং সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অতিথি সৎকার 
'করিলেন। সমস্ত রাত্রি গৌরচন্ছর নন্দন আচার্ধ্যের মলে কৃষ্ণকথ। রম- 
গ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। 

এ দিকে শ্রীবাসের গৃহে ভক্তদলমধ্যে মহ হাহাকার পড়িয়া গেল। 
অদ্বৈতাঁচার্ধ্য ছুঃখে, অনুতাপে' বড়ই অপ্রতিভ হইয়] গৃহে যাইয়া অনশনে 
শয়ন করিয়া] রহিলেন। ভক্তদল অনেক অনুসন্ধান করিয়া! গৌরের দেখ! 
ন1 পাইয়! শোকে বিমর্ষে দ্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। কোন মতে রাত্রিটা 
কাটাইর়া দ্রিলেন। পরদিন প্রাতেঃ গৌরচন্্র পূর্ব রাত্রির অনুঠিত স্বীয় 
বিকণ্্ম স্মরণ করিয়! দুঃখিত হইলেন, এবং অল্প কারণে অদ্বৈতের মনে কষ্ট 
দিয়াছেন মনে করিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ড হইয়া নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন 
“ভূমি গোপনে একা শ্রীবাদ পণ্ডিতকে এখানে ডাকিয়। লইয়া আইস।” 
কিছুকাল পরে নন্দন পণ্ডিতজীকে সঙ্গে করিয়| ফিরিয়] আসিলে শ্রীবান 
গৌরচন্দ্রের দর্শনমাত্র কীদিতে লাগিলেন । বিশ্বস্তর বলিলেন, “রোদনের 
প্রয়োজন নাই, আরচার্ধ্য কেমন আছেন বল।” 

“আরও আচার্ধের কথা জিজ্ঞাস কর? তিনি কাল হইতে উপবাসী 
শ্বাকিক্ব। কি কষ্টে যে বাচিন্ন। আছেন, তাহ! বর্ণনাতীত। শুধু আচার্য্য 


সগুত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৪৯ 


কেন? ভক্তগণ সকলেই শোকসাগরে অগ্ন। তুমি যে সকলের প্রাণ, তাও 
কিজান না? তোমাতে ছাড়িয়] কি জীবিত থাক! যায় ?+ 
"আচ্ছা তবে চল আচার্ধ্যের ওখানে যাইয়া মিলজুল কর। যাঁক্‌।” 
অতংপর তিন জন অন্বৈততবনে যাইয়। দেখেন যে, আচার্য্য শয়ন- 
কঙ্গে শায়িত) আপনাকে মহা! অপরাধী জ্ঞানে মৃমুহ দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ 
_ করিতেছেন এবং থাকিয়! থাকিয়া কাদিয়! উঠিতেছেন। গৌরচন্ত্র শখ্যা- 
পার্থ বসির বলিতে লাগিলেন, “আচার্য্য ! উদ্ঠিয়া দেখুন বিশ্স্তর অনুতপ্ত 
হ্বদয়ে ক্ষমা চাহিতেছে।” অদ্বৈত প্রথমতঃ লজ্জায় কিছু উত্তর দিতে পারি- 
লেন না3 গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ডাকিলে উত্তর করিলেন, “আমি আর কি 
বলিব প্রভূ? আমার কি আর কথা কহিবার মুখ আছে ?” 
গৌর। “গত ব্যাপার সব ভুলিয়] বান; উঠির1 নিত্যকৃত্য সমাধান 
করুন্‌ এবং ঙ্কীর্ভনের আয়োজন করুন্‌ ৮ | 
অধ্বৈভা । «আমার এই পাপমতি বিশুদ্ধ না হইলে আর কিছুই করিৰ 
না। ভূষি প্রত! আর জার সকলকে কেমন দাশ্তভাব দিয়েছঃ আর 
য কুমতি, নি রাগ আমার ভাগ্যে দিয়েছিলে ; যাহ! কিছু মন্দ, তাই 
আমার কাল! তা ভুমি বখন এই মব কুপ্রবৃতি দিয়া কুকার্যে মন লওয়াও, 
তাহার দমুচিত দও ন! দিলে উদ্ধার হইব কেন? আর মে দণ্ড বহন করিতে 
পরাতুখ হইলেই বা চলিবে কেন? আমি দত্য বলিতেছি এই দেহ, মন 
প্রাণ, ধন সকলই তোমার। এ নব লইয়া তোমার যাহ ইচ্ছা করিতে 
পার। তবে আমার প্রার্থনা! এই যে,আমাকে দাস্তভাব দিয়। দাসী পুজ 
করিয়। চরণে স্থান দাও ।” | 
গৌর। "আমাকে আপনি এরূপ কেন বলিতেছেন ? এক কৃষ্ণই মহা- 
রাজ রাজেশ্বর, ব্রন্ধাণ্ডের সকলই তাহার শাসনাধীন ; ব্রদ্ধ।, শিব, সকলেই 
তাহার আৃজাকারী ভৃত্য; তিনি যাহাকে ধাহা করিতে" শক্তি দিয়াছেন, 
সে তাহাই করিতে পারে। গুভ কর্মের পুরদ্র্ভাও তিনি, মন্দ কর্মের, 
দণ্ডদ্াতাও তিনি । কিন্তু তাহার দণ্ড জীবের মঙ্গা উদ্দেশেই ছইয়] থাকে।' 
আনি মনে করি, তাহার প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা দওপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
অধিক পৌভাগ্যশানী। দণ্ড ন| পাইলে মোহমুগ্ধ জীবের প্রতুর আজ্ঞ! 
পালনে ইচ্ছা! হয় না) যঙ্ষলের দিকে চেতন! হয় না। কোন দণ্ড ন! 
লইয়াই ব তাহার কোন্‌ দান জগতে তাহান্ন' মঙ্গল কার্য সম্পন্ন করিতে 
৩২ | | 
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পারিয়াছেন ? 'ফাহার। তাহার প্রিয় ভূতা, তিনি কৃপাঁপরবশ হুইয় কেবল 
তীাহাদেরই দণ্ড দির থাকেন; দণ্ড তাহাদের নিকট প্রসাদ । দাস ভিন্ন 
এই মহ প্রসাদ অন্তের পাইবার অধিকার নাই । «* 

“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শান্তি করে, 

জন্মে জন্মে দাস সেই; বলিনু তোমারে।” | 

বিশ্বস্তরের এই সার গর্ভ উপদেশ শ্রবণে অদ্বৈতের বিমর্ষ ভাব চলিয়। 

গেল, হাদয় হঠাৎ উৎসাহে পুর্ণ হইল । এবং তিনি এক লম্ফ দিয়! 
শয্যা হইতে ভূমিতে নামিয়! হাতে তালি দির নৃত্য করিতে করিতে উপ- 
রোক্জ মহাবাকা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ঃ-- | 

“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শান্তি করে, 

জন্মে জম্মে দাদ সেই বলিস্ু তোমারে ।* 

অদ্বৈত তখন উৎপাহপূর্ণবাক্যে নমাগত ভক্তমণ্ুলীকে সম্বোধন করিয়া 

বলিতে লাগিলেন, “ভক্কগণ! স্ুবমাগার শ্রবণ কর, তোমর! পূর্বে শুনিয়া 
ছিলে ঘে, কৃষ্ণ কেবল পাপীরই দণ্ড দাত।) তীহার প্রিয় শিষ্টগণ যে তাহার পু 
দণ্ডার্, তাহ! আর কখন গুন নাই। তোমরা! এখন বুঝিতে পাঁরিলে ষে 
দড মহাগ্রসাদ। যখন আমর! দণ্ড পাইব, তখনই সৌভাগ্যশ।লী কুষ্ণদাস 
মনে করিব। আর চিন্তা কি? পাষগ্ীদিগেরই বা ভয় কি? আমর! যখন 
দণ্ড প্রসাদ পাইরাছি, তখন আমাদের ন্তার সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? 
বন্ধুগণ ! এস গগন মেদিনী পুর্ণ করিয়া আজ নিংহরবে হরিনাম সংকীর্ভনে 
প্রবৃত্ত হই |, 


€ 


হ্রাসের 


অফ্টীত্রিংৎশ পরিচ্ছেদ? 
” -. অপুর্বব নাট্য-রঙ্গ | 


একদিন বৈষ্ণব সভার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচার করিয়া! দিলেন “আজ বিবিধ 
সাজে সঞ্চিত হইয়া" খুব প্ঘটা করিষ। নৃত্যকীর্ডন করিতে হইবে; আমি 
রুঝ্সিনী ও আদ্যাশক্তির বেশে নৃত্া করিব) নিত্যাননা আমার বড়াই সাঁজি- 
বেন। গদ্বাধর গোপিক! হইবেন, ব্রগ্ধাননদ ল্ুপ্রভ1 নামে তাহার সথী সাজি- 
বেন) এবং ভক্তগণকে যথোপযুক্ত সাঁজ সাঁজিতে হুইবে।” গৌরের এই 
অন্ত প্রস্তাব শুনিঘ! তক্রগণের আনন্দের পরিসীন। থাকিল না, সভামধ্যে 


অক্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৫১ 
আনন্দ পুর্ণ কোলাহল হইতে লাগিল এবং পলকলেই নৃতন উৎসাহে উন্মন্ত 
হইয়া আপন আপন সাজের কথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু! আমি কি.সাজিব?৯ 

"ভূমি বৈকুণ্ঠের কোটাল।” 

শ্রীবাদ বলিলেন “জামার নাজট! কি? 

“তুমি দেবধি নারদ ।+ 

অদ্বৈত অমনি বলিয়! উঠিলেন, “আমার প্রতি'কিনজ্ঞ। হয় ? 

বিশ্বস্তর ছাসিডে হাসিতে উত্তর করিলেন “আপনারই তো সব; যখন 
ষে.সাজ পরিতে ইচ্ছা হইবে, তাই পরিরেবেন।» 

অদ্বৈতৈর আনন্দের সীম! নাই ; বাহা জ্ঞানশুন্ত হইগ্সা তখন জ্রকুটি 
করিয়। নৃত্য আরম্ভ করিয়। দিলেন; এবং মহা বিদূষকের হ্যায় পরিহাসগরনক 
অসন্বদ্ধ কথা কহিততে লাগিলেন, শুনিয়া বৈষ্ণব্দলের মধ্যে হাপির তরঙ্গ 
উঠিয়। গেল। শ্রীবান পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌ পণ্ডিত সভার এক প্রান্তে 
বসিয়। ছিলেন ; একে-একে যখন সকলেরই সাজের কথ! শেষ হইর1 গেল, 
অথচ কেহই তাহার নাম করিল না; তিনি হ্র্যবিষাদে বলিয়া উঠিলেন, 
“তবে আমি আর কি সাঁজিব? আপনারা সকলে সাজিপা গুজিয়। নাচিবেন, 
আমি হাড়ীর মত মশালজী হইয়া আপনাদের মশাল ধরিব |” 

এই কথায় একটা মহ! হাসির প্রবাহ উঠিরা পড়িল । 

তখন বিশ্বন্তর একটু.গম্ভীরভাবে কার্ধ্য গ্রণালীর বিষন্ন চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তাহার দলের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খাঁন ধনাঢা ও গণামান্যব্যক্তি ; 
তাহার দ্বিকে তাকাইয়! গৌর বলিলেন "আপনাকে এই ব্যাপারের অধ্য- 
ক্ষতা করিতে হইবে, শঙ্ধ, ক/চুলি; পর্টবস্ত্র, অলঙ্কারাদি: বেশভৃষা, যাহ 
লাগিরে, সে সমুদায়ের আপনি সরবরাহ করিবেন ? চন্দ্রশেখর আঁচাধ্যের 
বৃহৎ প্রাঙ্গণে রঙ্গতৃূমি হইবে ॥ সেখানে দশ বারটী চন্দ্রাতপ *খাটাইয়! একটী 
পটমগ্ডপ করিতে হইবে এবং অভাঃগতদ্দিগের আমনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে । আর আমাদ্িগের দলস্থ ৈষ্ণবদ্দিগের পরিবারের মহিলা- 
দিগকে দর্শন শ্রবণ জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইবে? তাহাদিগের বলিবার জন্য 
উপযুক্ত স্থান যবনিকাচ্ছাদন দিয়! রাখিতে হইবে। আপনার সাহাষোর 
জন্ত ধাহাকে ধাহাকে প্রয়োজন, লইয়া সত্বরেই কার্য প্রবৃত্ত হউন ।+* নুদ্ধি- 
মস্ত খান, সদশশিব প্রতিক, সঙ্গে লইয়া! তৎক্ষণাৎ কাধ্যোগ্গোগে যাত্রা 


২৫হ চৈতগ্যলীলামবৃত । 
কবিলেন। তখন গৌরচন্জ্র মুকু্ দত্তকে কলিলেন "দংকীর্তন, গান, থাঞ্জ- 
নার ভার ভোমার উপর থাকিল? ষে প্রকারে তাছ! ছুসম্পঙ্গ হয়, তাহার 
দায় ভোষার |” এই বলিয়া! ষে যে ভাবের ধেমক্ ধেমন গান করিতে হইবে, 
তাহার উপদেশ দিলেন। অপরাঁন্কে বৈষ্বগণ চন্্রশেখরের গৃঙে একত্রিত 
হইলে বুদ্ধিমন্ত খান গৌরচন্ত্রকে লইয়া রলস্থল, সাজত্বর, সাঙ্গ সঙ্জা, ও বসি- 
বার স্থানা্দি একে একে সকল দেখাইলে, তিনি সকল কার্ধের অতি স্টুব- 
নোৌবস্ত দেবিয়। আনন্দ গ্রকাশ করিলেন । সকল গ্রিক ঠাক হইলে গৌরচন্ত্র 
বৈষণবমগ্ডলী মধো বলিলেন, “কিন্ত একটা কথা! আছে; জিভেন্তিয় ভিন্ন 
এই অভিনয় দেখিতে কাহারও অধিকার নাই। যাহার! ,ইন্দ্রিয় ধারণে 
অসমর্থ, এবং রমণীয় রমণী মুভির লাবণ্য কল।, হাব ভাব কটাক্ষ, এবং নৃত্য 
গীত দর্শনে ষাহাদের যনে কুভাব উত্তেজিত করে; অদ্যকার রঙ্গস্থলে 
াহাদের প্রবেশাধিকার নাই । 

নৃতন বিধানে নৃতন রঙ্গ হইবে গুনিয়া বৈষ্বদলের অতিশক্ আনন্দ 
হইয়াছিল; কিন্তু এই কথ! শুনিয়া এখন সকলেই বিষগ্রভাবে মনে মনে 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন, "মমি অজিভেন্ত্রিয়; এ রঙ্গ দর্শনস্থথ তবে 
আমার কপালে নাই।” আই্বৈতাচাখ্য প্রথমে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া! অঙ্গুলি 
স্বারা ভূমিতে একটা রেখ! টানিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তবে আমার ন্ৃত' 
দর্শনে কাজ নাই, আমি তে ইন্ত্রির ধারণে সমর্থ নই । 

শ্রীবাঁস বলিলেন “'আমারও-এ্র কথা ।» তখন আর আর বৈষঃবেকা:ও 
বলিয়া উঠিলেন, “আমাদেরও তরী কথা | 

গৌরচন্্র তখন হাসিতে হাসিভে বলিতে লাগিলেন “তোমর1 না গেলে 
কাহাকে লইয়] নৃভ্য ? তোমাদের লক্ষা করিরা এ কা বল! হয় নাই? 
বহিযুখ লোকদিগকেই লক্ষ্য কর! হুইয়াছে। তোমরা মহা যোগেশ্বর, 
তোমাদের কেন 'মোহ হইবে £” গৌরের এই কথ। শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত 
হইলেন । এ দিকে সন্ধা! হইলে সকলে রঙ্গস্থলে সমাগত হইলেন ; গৌরের 
সংকীর্তনদলের পূর্ণশজি, আজ উপস্থিত; লোকে পটষগুপ পূর্থ হইব! 
পেল। শচী মাতা বধূ সঙ্গে, মালিনী দেবী মাতা ও জাতাক্িগকে লইয়া, 
সীত্ত! ঠাকুরাণী পরিজনদ্দিগের সমভিব্যাহারে একে একে আসিয়া যবনিকার 
অন্তরালে বসিলেন ; এবং আর আর যৈষ্বমহিলাগণ ৪ আনিয়। লিজিস্ট 
আন গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্ষেযর পত্বী তাহাদের যথাযোগ্য 
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সমারর. করিতে লাগিলেন। সর্বোপরি আচারের গৃহদদেবত1 গোঁপীনাথ- 
বিগ্রহকে সাজাইয়া সিংহাঁদনে বার দিয়া, বসান হুইল। প্রথমে বন্দন1 
সংকীর্ডনের পর নাটা আস হইল। পালাঁটাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে। প্রথম প্রহরের নাট্য ও দ্বিতীর প্রহরের নাট্য। পাঠক 
মহাশয় মনে করিতে পায়েন যেন্* একথানি নাটকের ছুইটী অন্ক। বন্দনা- 
সংকীর্ভন সমাপ্ত হইলে রঙ্গস্থল নীরব, সকলেই সাজঘরের দিকে তাকাইয়।? 
পাত্র সম্নিবেশের অপেক্ষা করিতেছেন; অদ্বৈতাচাধ্য বহির্ভাগে দর্শক 
মন্ডলীর মধ্যে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ বম্প দিয়া নাচিত্তে নাচিতে কত মত 
মুখভর্গি করিতে লাগিলেন। ভাহাতে দর্শকমগুলী হাঁসিয়! অস্থির হইল; 
এবং সকলেই আনন্দ কোলাহল করির়। উঠিল। ক্ষণকাল পরে হ্াস্ততরঙ্গ 
তিরোহিত হইলে হরিদাস ঠাকুর মুরারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া কোটালবেশে 
রঞ্জস্থলে প্রবেশ করিলেন। কৃত্রিম মহা গৌঁপ ওষ্টোপরি বিরাজ করি- 
ভেছে, মন্তকে একটী বৃহৎ পাগলী, পরিধেয় মাঁলকোচামারা ধটা, এবং হস্তে 
এক গাছি স্থুলে বৃহৎ যষ্টি শোভা পাইতেছে। 
__. প্রবিষ্ট হইয়াই হরিদাস চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন, “আরে ভাই! সাবধান! আজ জগত্প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষমী- 
বেশে নাচিবেনঠ তোমরা সাবধানে রিপু সংযম কর; আর কৃষ্ণ বলে 
জেগে খাক।” 

হরিদাসের বেশ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়। দর্বকমণ্ডলী হাসিতে লাগিলেন । 
একজন উঠিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন ) “তুমি কে ? এখানে কি জন্ত ?” হরিদাম 
ছুই হাতে গৌপ মুচড়াইতে মুচড়াইতে উত্তর করিলেন ২-"আঁমাকে চেন 
না? আমি বৈকুঠ্ঠের কোটাল; চিরকাল লোক জাগাইয়া বেড়ান আমার 
কাজ। ভঙগবান্‌ সম্প্রতি প্রেমভক্তি লুটাইতে আমিতেছেন ; আজি 
মহালক্ীর নৃত্য হইবে |. তোমর! সব সাবধান পূর্বক 'ভক্তিতাঁত্ডার লুট 
কর।” এই বলিয়া উচ্চৈম্বরে “্উত্তিষ্ঠত জাগ্রাত” বলিতে বলিতে তিনি 
রঙ্গতৃদ্ষি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । চিএ, এ 

ইতিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত দেবধি নারদের বেশে সম্ভাস্থলে উপনীত 
হইলেন । . তাহার সর্বাঙ্গে তিলক, মালা শোভ1 পাইতেছেঃ আবক্ষলম্থিত 
দীর্ঘপক শ্মশ্রুতে সুখষণ্ডল সজ্জিত; স্বন্ধে বীণ! লখ্ষিত এবং হস্তে কুশাহলি । 
রামাই পশ্ডিত কক্ষে আসন ও হাতে কমগুলু ধারণ করিম! তাঁহার পশ্চাৎ 
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পশ্চাৎ ভৃত্য বেশে আসিলেন। সভামধ্যে আসিয়। রামাই আপন বিস্তার 
করিলে দেবধি তছুপরি দমাসীন হইলেন । ৃ 
 শ্রীবাসের নারদবেশ দেখিয়। সকলে হামিতে ব্লাগিলেন। অদ্বৈতাটার্যয 

তখন মহাগম্ভীর ভাবে দেবধিকে জিজ্ঞাস! করিলেন $--" | 

“আপনি কে? এখানে কি নিমিত্ত আনিলেন ?* 3 

নারদবেশী শ্বাস উত্তর করিলেন, “আমি কৃষ্ণের গায়ক) নারদ। এই 
বিশ্ববুন্ধাণ্ডের সর্বত্র আমার গতিবিধি, হরিনামগান করিয়। সকলকে 
শুনাইয় থাকি। সম্প্রতি আমি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম, সেখাঁনে শুনিলাম 
ষে কৃষ্ণ এখন নর্দীয়] নগরে আসিয়াছেন। তাই অভি-ব্যস্ত হইয়। তাহাকে 
দর্শন করিতে আমিলাম।” 

অদ্বৈত। আমাদের একট! হরিনাম শুনান ন। কেন?, 

তখন শ্রীবাস বীণাবস্কার দির। অতি মধুর স্বরে হুরিগুণানুকীর্ভীন করিতে 
লাগিলেন। তাহার তাত্কালিকের একান্তিকতামিশ্রিত সংগীত শ্রবণে 
সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন । ফলতঃ নারদের সাজটী শ্রীবাধকে এমনি, 
স্থন্দর মানাইয়াছিল ফে, তাহার রূপ দেখিয়া, কথ। গুনিয়। এবং প্রয়োগ- 
পটুতা! লক্ষ্য করিয়। কেহই তাহাকে দেবধি হইতে ভিন্ন ব্যক্ি ভাবিতে 
পারেন নাই । মহিলামহলে পণ্ডিতের ভাবদর্শনে, মহা আন্দোলন উঠিয়া 
পড়িল। সকলেই মালিনী দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাণিলেন.। 
শচীমাতা সোজা সরলমতি ; তিনি আস্তে আন্তে মালিনীর নিকটে যাইয়া! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। “ও বউ! এই কি পণ্ডিত ?' 

মালিনী মাথা হেট করিস! উত্তর করিলেন»”“লোকে তাই ত বলিতেছে।” 

এদিকে রুক্মিণীর ভাবে বিভোর হইয়া ও কুক্মিণীর বেশধারণ করিয়। 
শচ়ীনন্দন আস্তে আস্তে রক্গস্থলে আসিয়া, উপনীত হইলেন ; ভীহাঁর সঙ্গে 
স্থনন্দ নামে ব্রাঙ্ষণ' অল্প দুরে দণ্ডায়মান । বিদর্ভাধিপতি রাজ ভীক্মকের, 
পাচ পুত্র ও এক কন্যা । জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কক্মী ও কন্তা'র নাম কুঝ্সিণী। 
গ্রীকষ্ণের প্রতিমৃত্তি চিত্রপটে দর্শন করিয়া! ও তাহার রূপ, গুণ, শৌরধ্য, 
বীর্য্যের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়! রুঝণী অনেক দ্দিন হইতে তাহাকে 
মনে মনে পতিনূপে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা তীম্মক পরস্পর কন্যার 
এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এ বিবাহে সম্মতি দিযাছিলেন। কিন্তু 
রাজকুমার রুলস শ্রীকৃষ্ণের এক জন পরম বিদ্বেষী তিনি নান! প্রকারে 
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পিতার মত পরিবর্তন করির। দামুঘোষের পুত্র শিগুপালের সঙ্গে তগিনীর 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং বিবাহের দিন স্ুস্থির করিয়া মহা সমানোহে 
তাহার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হুইলেন। এই ব্যাপারে বিদ্ভহুহিতার পরি- 
তাপের অবধি থাকিল না। তিনি কুষ্ণাজ্রাগে অনুরাগিণী হইয়। প্রাণমন 
সকলই কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন; সুতরাং দামুষোষের পুত্রকে বিবাহ 
করিতে হইবে শুনিয়! ভাহার হুশ্চিন্তায় প্রাণ ফাটিয়। যাইতে লাগিল; নয়ন 
দিত! অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল; এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে 
উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহার চিন্তার দিনযামিনী অতিবাহিত 
হইতে লাগিল । রাজপুরীতে এমন কেহ নাই যে, তাহার সহিত সহানু- 
ভূন্তি করে বাত্তাহাকে সৎপরামর্শ দেয়। অবশেষে বালিকা এক দুঃসাহসিক 
বর্ষে হস্তক্ষেপ করিলেন। নুনন্দ নামে একজন বৃদ্ধ পরিচিত ব্রাঙ্গণ 
বাল্যকালে তাহার শিক্ষক ছিলেন; তাহাকেই তিনি গ্রোপনে আপন শয়ন- 
কক্ষে ডাকাইয়। সমস্ত অবগত করির। স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়! শ্রীকুষ্ণকে 
সংবাদ দ্বিকার নিমিত্ত ঘ্বারিকায় পাঠাইলেন। এই শর়নকক্ষের দৃশ্ত 
নাটফে দেখাইবাঁর জন্য শচীনন্দন, রঙ্গস্থলে উপনীত । গৌর যখন যাহা! 
করিতেন, তাহার সহিত একেবারে মনপ্রাণে মিশিয়া যাইতেন ; সুতরাং 
তাহার অভিনয়ে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। তিনি সত্য সত্যই আপ- 
নাকে বিদর্ভদুহিতা জ্ঞান করিয়। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইয়া উঠিলেন। 
এবং ভাগবতের যে সাতটী শ্লোকে রুঝ্সিনীর পত্র বর্ণিত আছে, কাদিতে 
কাদিতে তাহারই ভাবে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ঃ-- 

*হে ভূবন সুন্দর! তোমার স্বশীতল গুণের কথা শ্রবণবিবর দিয়। অন্তরে 
প্রবেশ করিলে, কাহার প্রাণ ন1 পরিতৃপ্ত হয়? তোমার রূপ দর্শনে কোন্‌ 
নিধি না] লাভ হয়? বিধাত1 যাহাঁকে চক্ষুঃ দিয়াছেন, সে চিরদিন উহা 
দেখুক। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হুইতেছি যে, সোমার রূপ গুণের 
কথা গুনিয়। আমার হৃদয় লজ্জ। ত্যাগ করিয়! তোঁষাতে আসক্ত হইয়া পড়ি- 
স্বাছে। হে মুকুন্দ! তুমি কি আমাকে নিলচ্জি বলিয়া শ্বণা করিবে? 
না--তা তুমি পার ন1।, বুদ্ধিমতী কন্তারা কি তোমাকে পতিত্বে বরণ ন! 
করিয়।! থাকিতে পারে? হে বীর! আমি প্রাণমন .সকলই তোমাতে 
অর্পণ করিয়। ভোমার বন্ত হইয়াছি? নিজ বস্ত গ্রহণ কর। দেখে। যেন চেি- 
রাজ 'ামাকে স্পর্শ করিতে না পারে । সিংহের বস্ত কি শৃগালে লইবে ? হে 


২৫৬ চেতন্যলীলাস্বত। 


অজিত! কল্য বিবাঁছের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি নী আসিয়। বিগক্ষের 
সৈষ্ঠনাশ করিয়া ভবানীর যন্দির হইতে আমাকে হরণ করিয়া! রাক্ষস 
বিধানে বিবাহ কর। উমাপতি প্রভৃতি দেবগণ, তোমার চরণ রজে দান 
করিতে অভিলাষ করিব থাকেন। এ পদধূলি দিয়। যদি দানীকে এ সঙ্কটে 
রক্ষা না কর; তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, উপবাগাদি দ্বার। আমার এই 
শরীর কৃশ করিয়া] গ্রাথ বিসর্জন করিব । তাহাতে এক জন্মে না পাই, বনু 


জন্মে তে! তোমাকে পাইতে পারিৰ ৮ শচীনন্দন সঙ্গল নয়নে পত্রধানি, 


পণঠ করির। স্নন্দের হাতে দিয়! মু মন্দ স্বরে তাহাকে বলিলেন, “তৃমি 
শীপ্ কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়। ছুঃখিনীর এই কথাগুলি জানাও ।* 

পৌরচন্ত্র নীরব হইলেন, চারিদিকে উল্লামের সহিত হুরিধ্বনি হইতে 
লাগিল; যবনিকার অস্তরাল হইতে পুরন্ধীর1 শঙ্খ নিনাদ করিতে লাগি- 
লেন $মৃদঙ্গ করভাল যোগে মুকুলের দল সংকীর্ভন জুড়িয়। দিল? শ্রীবাদ 
পগ্ডিত নারদ বেশে নাচিতে লাগিলেন; হরিদাস কোটাল বেশে “জাগো! 
জাগে!” করিয়! উঠিলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রথম প্রহরের নাট্য শেষ 
হইয়া গেল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য আরম্ভ হইল। 
এবারে মাধবনব্দন গঞ্লাধর পরম স্থন্মী গোপীবেশে রঙ্গ স্থলে গ্রবেশ করি- 
লেন; তাহার সঙ্গে ব্রঙ্গানন্দ হ্ুগ্রভ। সখী সাভিয়া1| আসিয়াছেন। অতৈত, 
শ্রীবাস প্রভৃতি পূর্বগ্রহরের পাত্রগ॥দ আপন আপন বেশে প্রোতৃমওলা 
মধ্যে আসীন ; কেবল নিতাই, গৌর সভাস্থলে নাই । রমণীদ্বয় রঙ্স্থলে 
প্রবেশ করিলে হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে? এত রাত্রে 
এখানে যুবতী স্ত্রীলোক কেন ?” 

স্থপ্রতাবেশী ব্রহ্মানন্দ হাসির! উদ্ধর করিলেন, “রামচন্জ্র খানের আদেশে 
তোমার বৈরাগ্য ধন্ম নষ্ট করিতে আমিয়াছি /” এই কথার একট! হান্ত 
তরজ উঠিয়। গেল । 

হরিদাস গন্ভীর ন্বরে পুনরায় বলিলেন, “কে তোমর1 বল ?” 

আমর! বৃন্নাবনৈর আহীর নন্দিনী 1৮ 

“কোথায় যাইতেছ ?1% 

"অথুরাঁয় 1” | 

শ্রীবান জিজাস। করিলেন-্*"গোকুলের কাহার বনিত1?” 
উত্তর--”মে কথায় তোমার কাজ কি?” 


অষ্টাত্রিংশ গরিছেদে । ২৫৭ 


প্জানিবার প্রয়োজন আছে” 
রজ্জানন্দ শ্রীবাসের কথ। পুনরুক্তি করিয়া! বলিলেন, “ানিবার প্রয়োজন 
খাকিলেও আমর! তোমারু কথার উত্তর দিব না 1৮ 
গঞঙ্গাদাস প্ডিত জিজ্ঞাষা করিলেন, “আজ রাত্রিতে থাকিবে 0 ?” 
«কেন তোয়ার বাড়ীতে £” ক 
গঙ্গাদাস। '্ত্রীলোকট। বাচাল দেখ! দূর দূর” ৮ 
ইত্যবলয়ে অদ্বৈতাঁচার্ধ্য উঠিয়া বলিলেন, "তোমর1 কি বাক্চাঁতুরী করি- 
তেছ? পরনারী মাতৃঘম!, ইহাদের সঙ্ষে কলহ করা ভাল দেখায় না এই 
বলিয়া রমণীদ্বয়কে বলিলেন, “ওগো! বাছার1! তোমরা কি নৃত্যগীত 
করিতে জান? আমার বোধ হচ্ছে তোমর। সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ |” 
স্প্রভা। কিসে আপনার বোধ হলো ? 
অদ্বৈত । এই রকম সকমে। 
স্থপ্রভী। আপনার তো খুব নাঁড়ীজ্ঞান দেখছি ? 
অদ্বৈত।. ফম দেখলে কিসে? 
ন্প্রভা। গৃহস্থের মেয়েকে নাচতে গাইতে বলছ, তাইতে? 
অদ্বৈত। তোমর! গোপকন্ত।। গোগীগণের মধ্যে হরিগুণ গান না 
করিতে পারেন, এমন কাহাকেও দেখি না। কেন মহারাঁসের রজনীর কথা 
কি মনে নাই? | 
গদ্দাধর গোপীবেশে এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এখন বলিলেন “মহাশয় ! 
কৃষ্ণ ভিন্ন তো আমাদের নাচ গান" হয় না। কৃষ্ণ কই যে নাচিব, 
গায়িব ?" 
অদ্বৈত। কৃষ্চ এইখানেই আছেন 5 তোমর| নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়। 
দিলেই তার আবির্ভাব হইবে। ্‌ 
এবার রমণীদ্বয়ের আর কথ! বলিবার ঘে। নাই। আচ্ছা বলিয়। তাহার! 
সু মন্দ কণ্ঠ ধ্বনিতে সুর তাদ্সিতে আরম্ভ করিলেন ? মুকুন্দ দত্তও.আপনার 
কলকঠ তাদের স্বরের সহিত মিশাইয়া দিলেন। খন শুদঙ্গ মন্দিরা তাঁড়ত 
মনোহর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মধুর লঙ্গীতলহরী নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া 
উঠিল; শ্রোতৃমগডলী নিষ্পন্দ বৃক্ষের ন্তায় স্তব্ধ হইরা শুনিতে লাগিল। গদ1- 
ধর রাধিক। আবেশে বিদ্যাপতির নিয়লিখিত সঙ্গীত ধানশীরাগে ্বাতে 


লাগিলেন | 
২৩)৩) 


২৫৮ . চৈভন্যলীলাম্বত। 


“সখি! কি পুছমি অনুভব মোয় ? | 
£য়াই পিরীতিঅস্কুভব বাখানিতে অনুক্ষণ নৌতুন হোয়। 
জনম অবধি হাম্‌, ব্ুপ ৫নহারিজু, 
নয়ন ন। ভিরপিত তেল ; 
লাখ লাখ যুগ হাম্‌, 'হিয়। হিয়ে রাখিস, 
| ক্বদয় ন! জুড়ন গেল। 


ৰচন অমিয়! রস, অনুক্ষণ,শুননু 
শ্রুতিপথে পরশ ন। ভেলি; 
স্কত মধুযামিনী, রভসে গোৌয়াইন্, 


ন। বুছনু কৈছন.কেলি 1, 


গাইতে গাইতে গদাঁধরের অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, বৈবর্ণ/ প্রভৃতি সাত্বিক 
ভাবের উদয় হইল; 'নয়নযুগল দিয়া অবিরল অশ্রধার। পড়িতে লাগিল । 
তখন তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়৷ আপনার অস্তিত্ব পধ্যন্ত ভুলিয়া গিয়। 
আবার গাইতে লাগিলেন ঃ-- 0. 


"বধু কি আর বলিব আমি? 
'মরণে জীবনে, জনমে জনমে, 
প্রাণনাথ.হৈয় তুমি। 
'ক্তোমার চরণে, আমার পরাণে। 
বাধিনু প্রেমের ফানি; 
জব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, 
“নিশ্চয় হইলাম দাসী | 
'রাঁধিকারপিধী গধাধর দিশাহারা হইয়! এই নিবেদন গ্রাইতে গ্লাইসে 
'নাচিভে আরম্ভ করিলেন । ভীাহার হুগঠিত অঙ্গ গুলি যখন মুছুমন্দ আন্দো- 
লিত হইতে লাগিল; শ্রীরাধিকার মত শ্তামর্ধুর বূপদর্শনে যখন তাহার 
অধর ওষ্ট অন্ধ বিকশিত ক্রুণ্দ কুন্গমের ন্যায় হাসি বিস্কারিত হইল; নয়ন 
দিয় প্রেমাঞ্জ পড়িতে লাগিল 3 রোমাবলি কণ্টকিত হইয়। উঠিল ; তখন যে 
এক স্বর্ণের ভাব আবিভূতি হুইন্র, তাহ! বর্ধন! কর! যায় না। দর্শকমগ্ুলী 
দেখিম। শুলিয় চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় তাবসাগরে নিমগ্ন হই! গেল । এই 
জব দেখিয়া গৌর বলিলেন যে, সত্য মতাই গদাধর শ্রীরৃষ্ণের বৈকুঠস্থ 
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পরিবারের প্রধান! গ্রক্কৃতি। যাহ! হউক, অনেকক্ষণ পরে মাধব নন্দনের 
নৃত্যাবসান হইলে গৌরচন্দ্র আদ্যাশক্ির রূপ ধারণ করিয়। বৃদ্ধা বড় 
রূপিণী নিত্যানন্দকে অগ্রেন্করিয়! রঙ্গে প্রবেশ করলেন । তাহার অপরূপ 
রূপমাধুরী দেখিয়া বৈষ্বমগ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
কথিত আছে ষে; গৌর এবূপ চমতকার সাজ সাজিয়া ছিলেন যে, তাহার 
অপরমাত্মীয়। এমন কি জননী পর্য্যন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। নিত্যা- 
নন্দ বড়াই সাজে অঙ্ক-বস্ক করির। ইাটিতে হাটিতে মহাপ্রভুর আগে আগে 
আসিতেছিলেন বলিয়াই সকলে গৌরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ; নইলে 
সাজ, দেখিয়। কাহারও-চিনিবার ষে। ছিল না। গৌরের ভাব-দর্শনে কোন্‌ 
শক্তি অবতীর্ণ হইলেন, বুঝিতে ন1 পারিয়া নানা জনে নান রগ চিত্ত 
করিছে লাগিলেন। কেহ বলিলেন “একি সিন্ধুকন্তা কমল আফিলেন ? 
না রামগৃহিণী জানকী? আর একজন বলিলেন, “বোধ করি হিমালয়- 
ছুহিত। পার্বতী ।' ভৃতীয়ব্যক্তি বলিলেন, “ন1; আমার বোধ হয বৃন্দাবন- 
বিলাসিনী রাই” আর এক জন কহিলেন 'আমার বোধ হয় ইনি মহা- 
মোগেশ্বক্ী।” অবশেষে কতক লোক বলিলেন "স্বয়ং ভক্তি মুর্তিমতী হইয়! 
অবতীর্ণ হইয়াছেন | 
গৌরচন্দ্র তখন বিশ্বজননীর ভাবে বিভোর হইয়া নিত্যানন্দের হাঁত 
ধরিয়। নাচিতে আরম্ভ করিলেন ? মুকুন্দাদি মাতৃভাবের সঙ্গীত গাইতে লাগি- 
লেন। অগ্ঠান্ঠ' দিনের ভাব হইতে গৌরের আনিকার ভাব সম্পূর্ণ নূতন। 
তক্তমণ্ডলী তীহার অনেক- ভাধ দেখিয়াছেন, বটে, কিন্তু এমন মাতৃভাৰের 
স্থকোমল ছবি, কখন নয়নগোচর করেন নাই। নির্বাত নিষস্প জলধিজলের 
সায় আজ আদ্দাশক্তিভাবের' জমাট বাধিয়। গিয়াছে । 
পাঠন্ধ মহাশগ ! সমুদ্রে স্থির জলরাশিতে ঈষৎ বাযুবিকষ্পে যে 
তরঙ্গমাল! ক্রীড়া করিতে, থাকে, তাহার শোভা কখন দেখিয়াছেন কি? 
যদ না দেখিয়া থাকেন, তবে আজিকার গৌরাঙ্গের ভাবসাগরের দ্রিকে 
দৃষ্টিপাত করুম; মহাশক্তির জমাটভাবে সঙ্গীতাদ্দি জনিত সাময়িক উদ্দী- 
পনায়, যে বিবিধ ভাঁববৈচিত্র তরঙ্ায়িত হইতেছে, তাহার নিকট লাগর- 
তরঙ্গের শোভা কোথায় লাগে ? বড়াইরূপিবী নিত্যাদনের হস্ত-ধরিরা গৌর 
নৃত্য করিতেছেন । কখন রুক্মিণীর ভাবে নয়নধার! বহিতেছে, কথন রাফিকা- 
ভাবে ভিনি বড়াইকে বিনয় করিয়া নিধুবন সমাগমে লইয়া যাইতে কাকুতি 
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করিতেছেন, কখন কাঁদম্বরীপানে. উন্মত্। হইয়া রেবতীর স্যাঁয় যেন চলিয়া 


ঢলিয়। পড়িতেছে ন, কখন কখন অট্র অট্ট হাসিয়া মহাচগ্ডীর ভাব 'প্রকাঁশ 
করিতেছেন, আর 'কখন মহাফোগেশ্বরীর সায় বীরাসনে বপিয়া নয়ন 
নিমীলিত করিয়! প্রগাঢ় যোগে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। ফলতঃ আঁজি- 
কার ব্যাপারে দকল শক্তিই প্রকাশিত হইতে লাগিল । ভত্তমগ্ডলীর সমু- 
চিত জ্ঞান উদ্দীপন করাই এই অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেষ্ত। সেই উদ্দেগ্ত সিদ্ধির 
জন্য গ্রীগৌরাঙ্গ চেষ্টার ক্রুটি করিলেন না। তাহার প্রথম শিক্ষা এই, 
্রঙ্মাণ্ডের আদিশক্তিই জগজ্জননী, মঙ্গলদায়িনী ও আনন্দদায়িনী। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র যত শক্তি আছে, সকলই তাহাতেই সমাবিষ্টা । তিনিই সকলের কেন্ত্র- 
স্থানীয় । কি ভৌতিকী, কি মানসিকী, কি আধ্যাত্মিকী আর কি লৌকিকী, 
বৈদিকী, পৌর(ণিকী ব| তান্পিকী, সকল শক্তিরই তিনি মূলাধারা | তাহাকে 
জানিতে ন! পারিলে প্রকৃত রুষ্ভক্তি হইতে পারে ন1। 

_ ত্বাহার দ্বিতীয় শিক্ষা, শক্তিপূজা ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপুজা হইতে 
পারে না। অতএব শক্তিপুজাকে কেহ বা করিতে পারিবে না। দেশ- 
মধ্যে শাক্তের। বৈষবকে ঘ্বণা করেন। গৌরচন্দ্র এই ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক 
ভাব দূর করিয়া উদার সার্ধতৌমিক ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিনক়ে 
আন্যাশক্তর অবতারণা করিলেন। বৈষ্ণবের। ভগবানের আনন্দ ও 
প্রেমন্বরূপের পুঁজ! করিয়া থাকেন বলিরা শক্তি-উপাসন। জড়োপাসনার 
নায় নিক্ষ্টবোধে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন। গৌরচন্দ্র প্রতিপন্ন করি- 
লেন ষে, আনন্দ, প্রেম, শক্তিময় ; শক্তি ভিন্ন আননের অস্তিত্ব নাই, ও 
শক্তিলাভ ভিন্ন কখন আনন্দ, প্রেম লাঁভ হইতে পারে না। লীলাময়ের 
লীলারাজ্যে ঘিনি যতটুকু শক্তিতত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই ততটুকু 
পরিমাণে আননা, প্রেমতত্ব বুঝিতে সক্ষম । আবার ধিনি ষে পরিমাণে 
প্রেমানন্দ লাভ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহার সেই পরিমাণে মঙ্গল ও কল্যাণ 
সংসাধিত হুইয়| থাকে। এক ভগবানেই শক্তি, প্রেম, আনন্দ, কল্যাণ, 
শিব, সিদ্ধি, সকলই” ওত/্প্রাতভাবে সমাবিষ্টঃ কোন'টাকে বিচ্ছিন্ন কর! যায় 
না। যোগ ও বৈচিত্রই  ভগবৎস্বরূপের ত্রশ্বরিক ভাব। বিচিত্রতাও 
থাকিবে, যোগও থাকিবে ; ইহাই লীলাতত্বের গু ভাব। স্থতরাং এই 
অর্থ যিনি বৈষ্ণব, তাহাকে শাক্ত হইতেই হইবে। আবার ধিনি প্রকৃত 


শাক্ত। তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব হইবেন। কেহই কাহাকে ছাড়িতে 


গিট 
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পারেন ন1। ছাড়িতে গেলেই যোগ বৈচিত্র ছিন্ন হইয়া কুৎসিত সাম্প্র- 
দায়িকতায় পরিণত হুইবে। 

“শক্তি দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় ছুঃখ; শক্তিসহ কৃষ্ণ পূজ। করিলে দে 
স্াখ |” 

. মহাশক্কির প্রবল প্রভাবে গৌরচন্ত্র নিত্যাননের হাত ধরিয়া! নৃত্য 
করিতেছেন ; সন্মুথে শ্রীমান্‌ প্ডিত মশালচীর বেশে মশাল ধরিয়াছেন ) 
হরিদান কোটালের বেশে চারি দ্বিকে সাবধান করিরা বেড়াইতেছেন ) 
হঠাৎ নিত্যানন্দ মহাভাবে বিভোর হুইয়৷ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। 
কোথায় তাহার বড়াই সাজ গেল? একেবারে সংজ্ঞাহীন হইলেন । চারি- 
দিকে ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমানন্দে কাদিতে লাগিলেন, ও 
কেহ কাহার গল] ধরিয়া. নাচিতে লাগিলেন ; আর শচীনন্দন সম্মুখস্থ গোপী- 
নাথ বিগ্রহের মিংহাসনে উঠিয়া জগজ্জননী আবেশে, শ্রীসৃর্তিটা কোলে 
করিয়া বসিলেন। দর্শকমগ্ুলী মাতৃভাবে বিভোর হইয়া কেবল চারিদিক্‌ 
হইতে মা! মা! শর্বে স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন; মুকুন্দের দল 'জয় মা! 
,আনন্দময়ী বিশ্বজননী” বলিয়া খোল করতাল বাঁজাইয়। সংকীর্ভন করিতে 
লাগিলেন ॥ পুরন্ীগণ প্রেমানন্দে কাদিতে কাদিতে “মাগো ! দয়] কর” বলিয়া 
আনন্দধ্ধনি করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ মাতৃ স্তব 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । জয় জয় জগৎ জননি! সন্তাপ হারিণি! সম্তা- 
পিত সন্তানের ছুঃখ দুর কর ম1! জয় জয় অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডেশ্বরি! জগৎ স্বর্নপিণি! 
সর্বশক্তিময়ি! জ্ঞান, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, দয়া, লক্জা; ভক্তি প্রভৃতি শক্তি সকল 
তোমারই মূর্তি ভেদ মাত্র ! তুমি সকল প্রকৃতির পর! শক্তি! নিথিল ব্রদ্ধাণ্ডের 
জননী! অহিস্ত্য অব্যক্ত স্বরূপা। তুমিই যুগে যুগে অবভীর্ণা হইয়া যুগধর্ম 
প্রবর্তন করিয়া ব্রক্মাণ্ড উদ্ধার কর। ন্ষ্টিপ্রকাশছেতু তুমি ত্রিগুণময়ী; 
বেদও তোমার কথা বলিতে গির। পরাস্ত হইক্াছে। তুর্মি সর্বাশ্রয়, অখিল" 
জীবের জীবনরূপিনি! তোমার স্মরণে ভববন্ধন খণ্ডন হয়। সাধুজন- 
গৃহে তুমি লক্মীরূপে থাকিয়া! ধন, ধান্ত, শোভা, সৌভাগা, শাস্তি, মল, 
বিধান করিয়। থাক; আর অসাধুর গৃহে ভীষণ তৈরখীরূপে অশান্তি, 
যন্ত্রণ], ম্তাপ, বদ্ধিন কর। তুমি স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণি! তোমাকে ন! 
ভজিলে আীবের ছুর্গতির সীম থাকে না! তুমিই বিষুঃশক্তি রূপে বৈষ- 
বের শ্রদ্ধ। উদয় করিয়। দাও। আমাদের উদ্ধার জন্ত এবার তোমার 
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প্রকাশ হইয়াছে; সংসারসম্তপিত সন্তানদের চরণপল্লবের ছায়! দানে 
স্থশীতল কর। ক্ষুধিত পুররদের শুন্য দিনা পোষণ কর। তোমার কৃপ। 
বিনা আমাদের ভজন, সাধন, তন্ত্র মন্ত্র, “সব বৃথা 1”, ূ 

স্তবপাঠীস্তে রঙ্গস্থল নীরব । সকলেই মহাসমাধিতে মগ্র। বাঁলবৃদ্ধ 
বনিতা সকলে নিস্তক্ধধ্যানানন্দে বিভোর । অত বড় প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ , 
কিন্ত একেবারে নীরব ; সুচি পড়িলে শকশুন! ষায়। কথিত আছেষে, 
ধ্যানের প্রগাড় অবস্থান নকলেই দিব্যদর্শন লাভ করিয়] কুতার্থ হইয়া 
ছিলেন। প্রত্যেকে দেখিতে লাগিলেন, ফেন বিশ্বজননী ভুবনমোহছিনী 
রূপ ধরিয়/তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, হাসিতে হাদিতে স্তন্য সুধাপাঁন করা- 
ইতেছেন। আর পুত্র কন্যাগণ' এক দৃষ্টিতে মায়ের প্রসন্নম্বুখ চাহিয়া দেখি* 
তেছে। এইরূপে ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া! যখন. বৈষ্ব্গণ হুখলাগরে 
তাসিতেছেন, আস্তে আস্তে রজনী অবসান হইল ; ক্রমে অরুণোদয় হুইয়! 
সকলের ধ্যান ভঙ্গ করিয়ার্দিল। নিশি অবসান: দেখিয়! বৈষ্ণবদলের যত 
ছুঃখ হইল, লোকের শতপুত্রশোকেও তত হয়'ন1। সকলেই: শোকসম্তপ্ত 
হৃদয়ে রাত্রিকে ভত্দসন1 করিতে লাগিল; কেহ উন্মত্তের ন্যাক্স শিরে করা-, 
ঘ্বাত করিকা] কার্দিতে লাগিল; এবং স্ুখরজনী চলিমা গেল বলিয়। খেদ 
করিতে লাগিল। 

কথিত আছে, অভিনয়ের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত আচার্ধ্য রত্েঘ্ধ গৃহে এক. 
মহাতেজ প্রকটিত ছিল; ষে আসিত, তাহার চক্ষু ঝলসাঁইয়|। যাইত ও. 
প্রাণ মনে অপূর্ব ভাব সঞ্চারিত হইত। 
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.. অদ্বৈতের দণ্ড। 
 পূর্বপরিচ্ছেদের ঘটনার পর অদ্ৈতাচাধ্য বিশ্বস্তরের নিকট" বিদায় 
লইয়া! হরিদাপের সঙ্গে শ্ান্তপুরে চলিয়া গেলেন এবং শিষ্যমণ্ডলী লইয়া 
অধ্যাপনাকার্ধেয নিষুক্ত হইলেন । এবারে কিছু নূতন প্রণালীতে ভিনি 
ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্য! আরম্ভ করিকার্দিলেন । যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্য। করিতে করিতে 
তিনি শিষ্যদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তক্কি হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ? 
জ্ঞানব্যতীত ভক্তি কখন দীড়াইতে পারে না। জান পথ দেয়, ভক্তি 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ২৬৩ 


তবে যাইতে পাঁয়। ভক্তিদর্পণ, জ্ঞান চক্ষুঃ স্বরূপ । যেমন চক্ষুহীন ব্যক্তির 
সম্মুখে দর্পণ ধরিলে সে কিছুই দেখিতে পার না; সেইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি 
কেবল ভক্তি আশ্রয় করিয়া! পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। হরি- 
দান এই সবব্যাখ্যা শুনিয! মনে মলে হাসিতে লাগিলেন। যিনি টার়ি- 
দিক্‌ প্রেমভক্তি শৃন্য দেখিয়া পৃথিবীতে ভক্তি অবতীর্ণ করাইবার জন্য 
এফ সময়ে কঠোর তপস্ত। করিয়াছিলেন ; যিনি তক্ষিহীন জগতে ভক্তি- 
গ্রচারার্থে গীতাভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখা! করিয়া! কত লোকের কল্যাণ 
সাধন করিয়াছিলেন ; আজ ফেন তিনি ভক্তিকে খাটো করিয়া! জ্ঞানকে 
মুখা সাধন বলিলেন ? এ গুঁঢ় রহস্ত কে ঘুঝিবে? 
বিশ্বস্তর ভক্তিবিরোধী কথা শুনিতে পারেন না, আবার আচার্য্য ও 
তাহার প্রগাঢ শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত কি এই 
দোকানদারী ? অথব! বুদ্ধ আচার্ধ্য বিশ্বস্তরের পুরস্কার প্রসাদ খাইয়া 
তাহাতে বীততৃষুজ হইয়া আপন কল্যাণের জন্য কিছু দণুগ্রসাদ খাইতে 
অভিলাধী হুইয়' এই ছলা পাতিত্বাছেন ? বৃন্দাবন দাস মহাশয় এবিষয়ে 
'নিমলিখিত মন্তব্য করিয়া! গিম্সাছেন £-- 
ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার; 
হেন ভক্ভি না মানিব এই মন্ত্র লার। 
ভক্তি ন। মানিলে ক্রোধে আপন। পাঁশরি ; 
প্রভু মোর শান্তি করিবেক চুলে ধরি ।” 
এদ্দিকে একদিন অতিপ্রত্যুষে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়! বিশ্বস্তর 
নিত্যানন্দকে লম্বোধন পূর্বক বলিলেন “নিতাই ! চল শাস্তিপুরে আচার্ষ্যের 
গৃহে যাই, তিনি আমাদের দেখিয়া সখী হইবেন ।” নিতাই সম্মত হইলে 
উভয়ে সেই পথে শাস্তিপুরে বাত্র! করিলেন । নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্য- 
পথে গঙ্গাতীরে মঙ্লকর নামক গগগ্রামের নিকট ললিতপুর নামে ছোট 
একখানি গ্রাম আছে । নেই গ্রামে পথের ধারে গঙ্গাতীয়ে একজন হু 
সপ্্যাসীর আশ্রম । - 
গেরচন্দ্র নিত্যানন্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, £এ আশ্রম কাহার ?”নিতাঁই 
উত্তর করিলেন, «এখানে এক জন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করেন? । গৌর বলিলেন, 
“তবে চল একবার দর্শন করিয়া আস! যাউকফ?। উভয়ে আশ্রমে প্রবেশ 
করিগ। দেখিলেন, একজন জটাজুটধারী সঙ্গ্যাসী গৈৰিক পরিধান করির! 
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আসনে উপবিষ্ট; তর ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কপালে বৃহৎ সিন্দুর ফোটা, 
গালাতে রুদ্রাক্ষ মালা । উভয্ষে প্রণাম করিলে সঙ্র্যাদী দত্ত হুইর়! 
আশীর্বাদ করিলেন, *তোমাদের ধনলাভ, পুত্রলগাভ হউক এবং ন্ছন্দরী 
কন্কার সহিত বিঘাহ হউক ।” বিশ্বস্তর আশীর্বাদ শুনিয়া মনে মনে কিছু 
অপসন্তষ্ট হইলেন। ভিনি অল্পে ছা'ড়িবার পাত্র নহেন, প্রকাশ্তঠে বলিলেন, 
*অহখশয় ! এমন আশীর্বাদ করিলেন কেন? আপনার নিকট এক্সপ 
অফিঞ্চিংকর গুভকামন। করিয়! আসি নাই। বিষ্ুতক্তিলাভ হউক, 
বলিয়। যদি আশীর্বাদ করিতেন, তাহ] হইলে আপনার উপযুক্ত হুইত। 
দ্বেখুন কেবল বিষুঃভক্তিই অক্ষয়, অব্যয় ; আর সকলই অসার ।+ 

বিশ্বস্তর নিপ্নস্ত হইলে নন্যাসী ব্যঙ্গভাবে উত্তর করিলেন, ভাল বলি- 
লেন লোকে ঠেঙ্গা লইয়! ধার শুইদ্ধপ যে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, তাহা আছ 
প্রত্যক্ষ করিলাম । আমি সন্তষ্ট হইয়। বর দিলা) তাহাতে কোথায় 
উপকার শ্বীকার করিবে, ন। এ ছোক্রা রাগ করিতেছে । আরে গেল যা! 
আরে! এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি উত্তম কামিনীর 'সঙ্গে বিলাস 
না করিল, যাঁর ধনলাভ না হইল, তাহার তে! জন্মই বৃথ!। বলি ওহে 
ক্রাঙ্গণকুমার! আচ্ছা! বলতে! বাপু! ধন ন1 থাকিলে কি খেয়ে বাচিবে ? 
অল্পাভাবে মরিয়া গেলে তোমার বিষুভক্তিতে কি হইবে ?* 

বিশ্বস্ভর, এই কথায়, সন্ন্যাসী কি ধাতুর লোক বুঝিয়া লইলেন এবং 
ঈষৎ হান্য করিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, “মহাশয় ! আপনি জ্ঞানী 
হুইয়! এন্প কেন বলিতেছেন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত! 
করা কর্তব্য নহে। দেখুন সংসারের কোন্‌ ব্যক্তি না খাইতে পাইয় 
মরিয়া! যাইতেছে? যিনি আকাশের পাখী ও কাননের পশুদিগের জন্তও 
আহার দিতে কুষ্টিত নন ; আর জীব জন্মাইবাঁর বহু পুর্ব হইতে যিনি 
জননীর শরীরের রক্ত মাতৃস্তন্যে পরিণত করিয়া সজ্জিত করিয়া! রাখেন ; 
তাহার রাজ্যে আবার থাইবার ভাবন! কি? পণ্ড, পক্ষী, শিশু, তো! কোঁন 
যত্ব করে না, তবে কেমন করির! তাহার! প্রতিপালিত হয়? তবে যাঁর 
যেমন প্রারন্ধ, মে তেমনি ভাবে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিয়া থাকে । কোন 
কোন ব্যক্তি কামন! করিয়। ধনবংশ লাভ করিয়াও কেন নির্বংশ ও ধনহীন 
হইতেছে? আবার দেখুন রোগশোকের জন্ত কেহই প্রার্থনা করে নাও 
তৰে কেন তাহাদ্দের কপালে ছুঃখ ছুরৈব ঘটিতেছে ? যদি বলেন, শাস্ত্রে 
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খন কামনাব্রত্ের বিধি রহিয়াছে, তখন তন্রপ বর দিতে হানিকি? 
বিশেষরূপে চিন্তা করিস দেখুন, এ সব কেবল মূর্খ বা অল্পবুদ্ধি লোকদ্িগের 
চিত্তরঞ্জনের অন্ত কথিত হুইয়াছে। বুন্ধিমান্ ব্যক্তি হরিভক্তি তিন্ন আর 
কিছুরই আকাজ্ষ। রাখেন না, এবং হরিভক্তি ভিন্ন আর প্রার্থপ্িতব্য 
বিষয়ও দেখেন ন11” 

বিশ্বস্তরের এই স্কল কথা অবোধ রা বুঝিবার ক্ষমত। নাই। 
' ভাই সে কিছু ক্রোধের ছানি হাসিয়া বলিতে লাগিল, “আরে ! এ ছেলেই! 
কি পাগল হয়েছে নাকি? অহো! কালের কি আশ্চর্ধ্য গতি ! নইলে কি 
দুধের ছেলে আজ আনাকে শিক্ষ। দ্রিতে সাহসী হইত? আমি অযোধ্যা, 
মথুর1, বদরিকাশ্রম, কাশী, গয়।, গুজরাট, সিংহল প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত 
তীর্থই পর্যটন করিয়াছি; আমি কিছু জানি না, আর এই চেঙড়! 
ছোক্‌রাট! এত জ্ঞানী হলে! £ 

নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যাসীক্ে বলিতে লাগিলেন, 'গৌলাই ! 
আপনি বালকের সহিত কেন বিচার করিতেছেন ? ক্ষান্ত হউন, এবং আমার 
জন্ত ইহাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে বিশেষরাপে জানি ; এ বালক, 
জানে না, তাই এরূপ বলিতেছে। 

সন্যানী এই ব্যঙ্গোক্তি, বুঝিতে ন1 পারিস্বা আত্মপ্রশংস1 বিবেচনায় 
অতি স্বষ্ট হইল এবং নিতাই গোৌরকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিল। 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “আমরা প্রয়োনান্রেরোধে যাইতেছি, স্বানাহার 
করিতে গেলে কার্ধ্য হানি হইবে $ তবে কিছু দিন, পথে ম্নান করিয়া জল 
থাইয়া যাইব। জন্ন্যাপী তখন তাহাদের ন্নান করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ 
অনুরোহ করায় দুই ভাই স্নান করিয়া জলযোগ করিতে বমিলেন। জ্যোষ্ট- 
মাস; সন্নানী অতিথিদ্বরকে পাকা আম্‌ ও ছগ্ধ জলপান জন্য দিয়] নিত্যা- 
নন্দকে সক্কেতে বলিলেন, শ্শ্রীপাদ ! আপনাদ্দিগের মত অতিথিলাভ বহু 
ভাগ্যের কথ। ; অনুমতি করেন তবে কিছু আনন্দ আন যাউক,।” নিত্যা- 
নন্দ বনুদ্দেশ পর্যটন করির। অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। “আনন্দের, 
কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী বামাচারী, মদ্যপান করিয়া থাকে ও 
তাহাদিগকে মদ্যপান করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে । বিশ্বস্তর নিত্যা- 
নন্দকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞান। করিয়। জানিলেন, ষে “আনন্দ” অর্থে মদ্য। অমনি 


তিনি ৭বিষুঃ, “বিষণ বলিয়। আচমন করিয়া উঠি পড়িলেন; নিত্যাননও 
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তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া। গ্রেলেন। সন্ধ্যাদী অপ্রতিভ হইয়। বনিয়! 
রহিলি। তখন ছুই বন্ধু পথে চলিতে চলিতে যুক্তি করিয়। গঙ্গায় ঝাপ 
দিয়। ভামিয়া চলিলেন। আর ভাঙ্গায় উঠিলেন ন1। সন্ভতরণ করিতে 
করিতে বিশ্বর মহায়োগে মগ্ন হইয়। বাহৃজ্ঞান শুন্ধ হইলেন, এবং ঈখরা 
বেশে গঙ্গাগর্ভ ভেদ করিয়া কত অলৌকিক কথ। বলিতে আরম্ভ করিলেন 1 
“আমি নিশ্চিন্তভাবে যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়াছিলাম, আরে নাড়া ! 
ছামাকে এখানে আনিয়া এখন ভক্তি লুকাইয়। জ্ঞানব্যাথ্যা করিতেছিস্‌ ; 
দেখ আক্ধ তোর কি শান্তি করি?” নিত্যানন্দ মৌনভাবে এই সকল 
কথ। শুনিতে শুনিতে চলিলেন । শান্তিপুরের ঘাটে উঠির1 উভয়ে একেবারে 
অদ্বৈতৈর ভবনে উপনীত হইলেন | অট্দত তখন ছাত্রবৃন্দ লইয়া বাশি- 
ষ্ের জ্ঞানব্যাখ্যার নিবুক্ত। বিশ্বস্তর ক্রোধে তর্জত গর্জন করিতে 
করিতে তাহার নিকটে যাইয়| জিজ্ঞানা৷ করিলেন “আরে নাড়া । বল. দেখি 
জ্ঞান ভক্তির মধ্ কে ঝড় ?* অদ্বৈত হাসিতে হাপিতে উত্তর করিলেন, 
“চিরকালই জ্ঞান বড়, ইহা কে না জানে?” আর কোথ। যাবি? এই শুনিয়] 
শচীনন্দন ক্রোধে অধীর হইয়। পিঁড়। হইতে বৃদ্ধ আচার্্যকে টানিয়া 
আনিয়া উঠানে ফেলাইয়া কিল চপেটাঘাত প্রভৃতি উত্তম মধ্যম দিতে 
লাগিলেন । আচার্ধ্যপত্বী “প্রভু! কর কি? বুড়ে। বামুন এখনি মরিয়া 
বাইবে॥ ক্ষান্ত হও, বলির়। কাতরস্বরে ব্গ্রত। প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
নিত্যানন্দ ও হরিদাস মুডকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন এবং ছাত্রবুন্দ 
অখাক্‌ হইয়। দেখিতে লাগ্িল। “আরে নাড়। ! যদ্দি তোর মনে এত ছিল, 
তবে তক্ভিশৃন্য লোক দেখিয়া তথন অত কঠোর তপস্ত। করিয়াছিলি কেন? 
আর আমাকে আনিয়াই বা এত ভক্তির ছড়াছড়ি করার কাজ কি ছিল? 
এই বলিয়া ভর্খপন। করিতে করিতে গোরচন্দ্র অদ্বৈতকে ছাড়িয়া ছক়্ারে 
যাইয়া বসিলেন, এবং এষ্বর্ধযভাবে পূর্ণ হইর1 ঈশ্বরের অভিন্নভাবে আত্ম- 
তত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ দিকে অদ্বৈতাচার্য; মার থাইয়! 
আনন্দদাগরে ভায়িতে লাগিলেন এবং হাতে তালি দিলা প্রাঙ্গণে নাচিতে 
নাচিতে বলিতে লাগিলেন) * যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি 
পাইলাম ; ভাল হলো যে এত অন্ন দিয়ে গেল” । এই বলিতে বলিতে তিনি 
ত্রকুটীভঙ্গিতে বিশ্বস্তরের দিকে চাহিয়! আবার বলিতে লাগিলেন “কেমন? 
আর আমাকে স্ততি করিবে? এখন তেমার সে. ঢাঙ্গাইতিপোনা। কোথায় 
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গেল ? আমার নাম অদ্বৈত, তোঁনার শুদ্ধ দাস? তোমার মারায় তুলিবার 
পাত্র নই । কেমন শাস্তি করাইলাম দেখলে? এখন এস পদধুলি' দাও.” 
অদ্বৈতাচার্ধা বিশ্বস্তরের পদ্ঘতলে পতিত হইলে বিশ্বস্তর সসন্ত্রমে তাহাকে 
কোলে লইয়! বসিলেন। এই ভাব দর্শনে নিত্যানন্ন, হরিদাস, অদ্বৈতনন্দন 
অচ্যুত, সীতাদেবী প্রভৃতি সকলেই প্রেমে কারিতে লাগিলেন এবং অটদ্বৈ 
তের প্রাঙ্গণ যেন কৃষ্চপ্রেমময় হইয়া টলিতে লাগিল ।.বিশ্বস্তর খুব উত্তেজিত 
'ভাবে বলিতে লাগিলেন, “শুন আচার্য্য ! বদি কেহ আমার স্থানে সহস্র 
অপরাধেও অপরাধী হইয়া! তোমার আশ্রয় লয়, তাহা? হইলে সেই দণ্ডেই 
তাহার লমন্ত পাপ ক্ষমা করিয়। উদ্ধার করিব ।,অদ্বৈত উত্তর করিলেন “শুন! 
আমারও এই প্রতিজ্ঞা, তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যে আমায় ভজিবে, তাহার 
কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে তোমাকে না মানে, সে আমার পুত্র, কি 
কিন্কর, আর যেই কেন হউক না, আমি কখনই তাহাকে নিজজন বলিয়। 
হ্বীকার করিতে পারি না,” এই কথার পোষকে আচার্য্য এক পৌরাণিক 
আখ্যায়িক। বলিলেন । বিশ্বস্তর তখনও দেবভাবে মগ্ন); অদবৈতের ধাক্যা- 
বসানে অহঙ্কার করিয়া বলিয়। .উঠিলেন, “সকলে শুন ! আমার ভক্তকে 
উপেক্ষা! করিয়া যে মুঢ় আমাকে পূজা করে, তাহার দেই পুজা অগ্রিমত্ব 
শেলের সম আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। অখিল ব্রন্মাণ্ডে আমার যত সেবক 
আছে) সকলই সন্মান ও ভক্তির পাত্র; যে কেহ তাহাদের নিন্ব' করিবে, 
তাহারাই নষ্ট হইবে । তবে ভাই ! হিংনা, নিন্দা, পরিত্যাগ করিয়। কৃষ্ণ 
নাম কর, অনায়াসে ত্রাণ পাইবে।” তখন নকলেই উচ্চৈঃস্বরে “অয়! জয় !” 
ধ্বনিতে গগন পুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ক্ষণকাল পরে বিশ্বস্তর বাহজ্ঞান 
লাভ করিয়। কিছু লঙ্জিতভাবে বলিতে লাগিলেন» "আমি কি কিছু চাঞ্চল্য 
করিয়াছি? যদ্দি করিয়। থাঁকি, তবে আপনারা তাহ ক্ষম! করিবেন ।” 
অন্বৈতপত্রীকে বিশ্বস্তর জননী সম্বোধন করিয়! বলিলেন “মা ! আপনি 
পাক উঠায় দি*ন, শীঘ্র ভোজন করিতে হইবে, আমরা স্নানে চলিলাম ৮ 
তখন নকলে দলবদ্ধ হইয়! গঙ্গান্নানে চলিলেন» এব শ্নানাস্তে কৃষ্ণের 
প্রণাম বন্দনার পর গৌরচন্ত্র অদ্বৈত চরণে ভূমিষ্ঠ হুইয়। প্রপিপাত করিলেন 
এবং একত্র ভোঞ্জনে বসিলেন। ঘরের মধ্যে তিন প্রভুর পাত হুইল, দ্বারের 
নিকট হরিদাস বসিলেন। সীতাদেবী পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 
ভোজনের কিছু অবশেষ আছে, এ্মত সময়ে নিত্যানন্দ বাল্যাবে খিভোর 
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হইয়। নিজ মূর্তি ধরিলেন এবং সকল ঘরে ভাত ছড়াইয়! ইহার পাতের 
এ্টে। তার পাতে, উহার পাতের এটে। ইহার পাতে দরিয়া একাকার করিয়। 
ফেলিলেন। বিশ্বস্তর “হায়! হায়! জাতিনাশ হইল বলিয়া! পরিহ্াস- 
ব্যগ্রক স্বরে খেদ করিয়। উঠিলেন, হরিদাদ হামিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত 
ক্রোধে অধীর হইয়। নিভাইকে গালি পাড়িতে লাগিলেন :--“কোথ! হইতে 
মাতালটা আসিম্। জুটিয়াছে? আরে মলে! পশ্চিমার ঘরে ঘরে ভাত 
থাইয়! আলিয়া আমার সর্বনাশ করিতে বসিল।” আচার্য ক্রোধে দিগ্বান” 
হইয়া! উঠিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন; নিতাই ছুইটী অন্নুণী 
দেখাইয়া হানি ভুড়িয়। দিলেন, এবং গৌরচন্ত্র হরিদাম হাদিতে হাসিতে 
অস্থির হইয় পড়িলেন। অদ্বৈতগৃহে শুদ্ধ হান্ত তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। তখন 
সকলে উচ্ছিষ্ট হাতে কোলাকুলী করিতে আরস্ত করিলেন। অদ্বৈত তবনে 
তিন দিন এই রূপে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈত, হরিদাস 
ও নিত্যানন্দকে লইয়। নবদ্ীগে প্রত্যাবর্ভন করিলেন। 

এইতো! গেল বৈষ্ঞবগ্রস্থের কথা। এবিষয়ে এক জনপ্রবাদদ আছে যে, 
অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের ভক্তদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! ও ভক্তিপথ পরিত্যাগ 
করিয়। কিছুদিন শাস্তিপুরে জ্ঞান প্রচার করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । এই 
সময়ে মীধব, শঙ্কর প্রভৃতি আঁচার্য্যের অনেক শিষ্যও জুটিয়াছিল। গৌর- 
চন্ত্র এই কথা শুনিতে পাইয়। নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া! নান! 
উপায়ে আচার্য্যের মত পরিবর্তন করিয়া পুনরায় ত্বমতে আনিয়াছিলেন। 
কিন্তু অদ্বৈতের শিষাবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও মত পরিবর্তন হইল ন]। 
যাহার] ফিরিল না, তাহাদের মধ্যে মাধব ও শঙ্কর প্রধান । ইহার! স্বীয় গুরুর 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আনাম প্রভৃতি দেশে যাইয়। শ্বতন্ত্রূপে 
ধর্ম প্রচার আরম্ত করিলেন । আপামের বর্তমান বৈষ্বসম্প্রদায় ইহাদেরই 
শিষ্য গ্রশিষ্য।. ইহার! চৈতন্কে স্বীকার ন। করিয়া অধৈতকেই কৃষ্ণের 
অবতার ঝলিয়। বিশ্বাদ করিতেন এবং জ্ঞান ভক্তিকে নংঘুক্ত করিয়া আপ- 
নাদের মত গঠিত করিয়াছিলেন । 
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শীগোরাঙ্গের সঙ্কীর্ভন দিন দ্রিন জমকাইয়া উঠিতে লাগিল । শ্রীবাঁস 
পণ্ডিতের বাটীতে বহির্ধার রুদ্ধ করিয়৷ সমস্ত নিশ। সম্ীর্ন হয়; তক্ত ভিন্ন 
সাধারণ লোকের সেখানে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্ত নগরের আবাল- 
বুদ্ধ বালিক1 কীর্ভন গুনিবার জন্ঠ এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, প্রতি রজ- 
নীতে বাটীর বাহিরে, পথে, গলিতে ও অস্তঃপুরে লোক ধরে না; সমুতস্থক 
চিত্তে নগরবামিগণ নব তক্তিবিধানের নবমন্কীর্ভন গুনিতে বাগ্র। এই 
সকল লোঁকদিগকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে। কতক লোক 
কেবল উপহাস বিদ্রুপ করিবার জন্য আমিত? কিন্ত অনেকে শ্রদ্ধাপুর্ববক 
শ্রবণ করিয়! উপকার লাভের প্রত্যাশায় সমস্ত রজনী হিমভোগ করিয়! 
জাগরণ করিত। কীর্ভনের মাধুর্য আস্বাদ করিয়া ও প্রেমের স্বর্গীয় 
ছবি দেখিয়। পক্ষপাতীগণ এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহার! পাষণ্ডী- 
' দিগকে যথোচিত তিরস্কার করিত। মহিলাগণ গৌরের রূপ মাধুধ্যে ও 
নৃত্যকীর্ভনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগের গুরুজনের অনেক 
গঞ্জনা লাঞ্থন৷ সন্ছ করিয়াও কীর্ভন গুনিতে আমিয়৷ আপনাদিগকে 
সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। তীছাদ্ের তৎকালের মনের ভাব কোন 
বিদগ্ধ মহিল! নিষ্ন লিখিত গানে প্রকাশ করিয়াছেন £- 
“পাড়ার লোকে গোল করে গো! 
আমায় সবে বলে গৌর-কলক্কিনী। 
সঙ্কীর্তনে গৌর নেচেছে, 
তাতে পাড়ার লোক দেখেছে, 
তখন আমি দাড়ায়ে নাছে, 
(বাড়ীর বাহির হই নাই গো!) 
কেবল দেখেছিলাম তাঁর চরণ ছুথানি। 
একদিন জাহবীর ঘাটে, 
গোরাটাদ দীড়ায়ে তটে, 
যেন হুরধ্যচক্র উভয় জোটে, গৌর অঙ্গেতে। 
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দেখে গৌর রূপের ছবি, 
ভুলে গেল শাক্ত শৈৰা, 
দৈবে গেল মোর কলসী ভেলে, 
এলোথেলো হলেম পাগলিনী । 
আর একদিন শ্রীবাসের বাড়ী, 
সন্কীর্ভনের হুড়াছুড়ি, 
ভক্তগণ যায় গড়াগড়ি, শ্রীবাস অঙ্গনে ; 
(ভাবে কে কার গায়ে ঢলে পড়ে গে।) 
তখন আমি লুকায়ে, 
ছিলাম এক ভিতে দীড়ায়ে, 
পড়িলাম অচেতন হয়ে, 
চেতন করে শ্রীবাসের ব্রান্মণী |” 
নগরের কতগুলি লোক শ্রীগৌরাক্গের প্রতি এতই আসক্ত হইয়! পড়িল 
যে, তাহারা দিবাভাগে তাহার উপদেশ শুনিবার জন্য তীসার বাটীতে 
যাতায়াত আরম্ভ করিল। গৌরচন্ত্র সকল লোকের শ্রদ্ধা ও ব্যাকু- 
লত। দেখিয়। হরিনাম উপদেশ করিলেন এবং সন্ধার সময় সকলকে এক- 
ত্রিত হুইয়। নামসন্থীর্ভন করিতে বলিয়! দিলেন । তদবধি নবদধীপনগরে 
প্রতি পল্লীতে হরিনাম সন্ধীর্ভনের রোল উঠিয়। গেল। সমস্ত দিবসের পরি- 
শ্রমান্তে নগরীর লোক সকল যখন একত্রিত হইয়। মুদ্হ্গ মন্দিরাশঙ্খবাদ্য 
ফোগে কীর্ভন করিতে লাগিল;--%হুরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, 
গ্রোপাল গোবিন্দ রাম গ্রীমধুস্দন 1” এই পদ সুমধুর স্বর সংযোগে যখন 
নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত, আর প্রগল্ভ নৃত্যের প্রেমতরজে চারি- 
দিক আন্দোলিত হইত, তখন নবদ্বীপ এক নৃত্তন শ্রী ধরিত। পাঁষণ্তীগণের 
বিদ্বেষানল ইহাতে পতগুণ প্রজ্জলিত হইয়! উঠিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া 
গোপনে গোপনে কাছীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, নিমাই- 
পণ্ডিতের কুপরামর্শে নগরের কতকগুল! অসচ্চরিত্র লোক নগরের স্থানে 
গানে জোটল। করিয়া ন্বীর্ভন করিয়। লোকের প্রতি উৎপাত করিতেছে । 
তাহাদিগকে দমন না করিলে শীপ্রই নগরমধ্যে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা । কারী 
দুতা সহকারে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন কাজী 
সাহেব আপনার দলবল সহ দন্ধ্যার পর নগর মধ্যে যাইয়া দেখিলেন যে, 
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হরিনাম নক্কীর্তনের রোলে নদীয়। টলমল করিতেছে। ছখন ক্রোধান্ধ 
হইয়! কাঁজীদাহেব এক দণের মধ্যে প্রবেশ করিয়। মৃদক্গ ভাঙ্গিয়। দিলেন 
লোকদিগকে অশেষ প্রক্লারে অপমান করিলেন এবং আর কীর্ভন করিলে 
তাহাদের জাতি মারিয়! মুসলমান করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্খন করিলেন। 
ছ্ই চারিদিন পল্লীতে পন্নীভে যাইয়। এইরূপ করাতে সন্ধীর্ভন বন্ধ হই! 
গেল, প্রেমভক্তিপ্রচারের শাণিতাত্ত্র আপাততঃ কোধমধ্যে লুকায়িত 
রাখিতে হুইল+ পাষণ্তীদের জয় হইল, এবং ভগবদ্ধিধান সয়তানের হস্তে 
পরাস্ত হইয় গেন। মংসারে এইবূপ ঘটন। প্রতিনিয়ত ঘটিডেছে। ইহ! 
'দেখিয়। যাহার! অসত্যের জন্ব মনে করেন, তাহার! একদেশদশশখ অবিশ্বাী । 
বিশ্বাসীগণ এরূপ বাধাবিদ্রের এক কড়ার মৃল্যও দেন না। ভীহার। 
নিশ্চয় জানেন পসত্যমেব জয়্তে* সত্যের জয় হইবেই হইবে। আই 
কীর্ভনকারী লোক সকল যখন দলে দলে যাইয়।৷ গৌরচন্দ্রের নিকট কাদতে 
কাদিতে নিরাশ অন্তরে কাজীর আচরণের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন গের- 
চন্ত্র ক্রোধে হৃুম্কার করিয়। নিত্যানন্দকে বলিলেন--“গুন নিতাই ! সাব- 
খানে বৈষ্বসমাজে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আজ অপরাহ্ছে সমস্ত নব- 
ঘ্বীপে নগরস্বীর্ভন হইবে; দেখা যাউক কোন্‌ কাজিঃ কি বাদসাহ কি 
করিতে পারে? আমি সত্যই বলিতেছি যে, আজ বিশাল প্রেমভক্তির 
বৃষ্টি হইবে, তাহার তরঙ্গে কাজী ও পাষণ্ভীগণ ভুবিয়! মরিবে 1৮ নগর- 
বাসীদ্িগ্রকে বলিলেন, “ভাই সব! যাও, ,আমার এই ইচ্ছা আজ নগরের 
ঘরে ঘরে প্রচার কর এবং তছুপযুস্ত আয়োঙজজন কর। আমি নিশ্চয় 
বপিতেছি, আজ লীলাবিহারী ভগবানের অতি রহস্তলীল। প্রকাশিত হুইবে। 
কিসের ভয় কাজীকে ? আর কিসের ভয় বাদপাহকে ? যিনি সকল ভয়ের 
ভয়ানক, যিনি ভীষণের ভীষণ, আমর সেই উদ্যত বজ শ্রীহরির শরণাপন্ন । 
আমরা কি সামান্ত মানুষের ভয়ে ভীত হইব? যাহার, চরণাশ্রয় লইলে 
সকল ভয় চলিয়। যায়, তিনি দেনাপতি থাকিতে তাহার সৈন্তগণ কি ভয় 
করিবে? এই প্রেমভক্তির সময়ে আজ কত পাপী নিধন হইবে, সে রহস্য 
ত্বচক্ষেই দ্েখিবে। এখন যাও, বিকালে সাজ লজ্জা করিরা আসিও।” 
গৌরচন্দ্রের সাহসপুর্ণ তেজন্বী বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়ী সকলে স্তম্ভিত ও 
উৎসাহিত হইল । নগরবাসীর বিদায় হুইয় গেল এবং নগরে মৃহাসস্কীর্ভনের 


আয়োজন হইতে লাগিল। 


২৭২ চেতন্যলীলাস্বৃত। 


- শ্রীগৌরান্গের ভক্তিবিধানে নগরসন্কীর্তন এক মহাব্যাপার। ভাগী- 
বীর জলক্োত যেমন প্রথমে হিমাচলের কয়েক খণ্ড প্রস্তরমধ্যে আবদ্ধ 
খাকির। গোষুথী হইতে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হইয়। ভারতের নান। 
ফেশের গ্রান্তরগুলিকে শস্তপূর্ণ করিয়। ও কোটি কোটি নরনারীকে সুশ্টতল 
জলষানে পরিতৃপ্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইয়! মিশিয়া গিয়াছে, সেইরূপ 
গৌরের সন্কীর্তন-নদী, যাহা এত দিন কয়েকটি হৃদয়ে আবদ্ধ ছিল এবং 
জীবামের চণ্ডীমণ্ডপের চতুফষোণমধ্যেই যাহার তরঙ্গ থেলিত, আজ তাহ 
প্রবলবেগে সমস্ত নবদ্ধীপে, পরে ভারতের নান! স্থানে প্রবাহিত হুইয়। 
অনন্ত প্রেমের সাগরে মিশিয়া একাকার হইতে চলিল। ইহা! মনে করিলে 
কাহার না হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয়? কলতঃ ধম্মনংগ্রামে নগরপংকীর্থন 
যে এক মঙ্থান্ত্র। ভাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অস্ত্রের আঘাতে কত 
পাপীর হার যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কত জগাই মাধাই যে উদ্ধার হই- 
ঝাছে, তাহ! বলিয়! শেষ কর! যায় না। 

অল্লপক্ষণ মধ্যেই সমস্ত নগরে প্রচার হইয়া! গেল যে আজ্গ নিমাই পুত 
প্রকান্ত ভাবে নগরে নগরে নৃত্যকীর্তন করিয়া! বেড়াইবেন। নাগরিক 
লোক সকল মছ্োৎসাহে উন্মত্ত হইয়। পূর্বানহ্িক আয়োজন করিতে লাগি- 
লেন। যুবকের! রাশি রাঁশি ফুল তুলিয়। মাল] এথিতে লাপিলঃ কদলী- 
তরু, আমশাখ। ও পুর্ণ কুম্ত দিয়! মনোহর তোরণ নির্মাণ করিতে লাগিল. 
বয়স্ের1! ছোট বড় নান প্রকারের অলংখ্য মশাল প্রস্তুত করিয়া! রাখিলেন, 
তৈলের ষোগাড় করিলেন ; এবং বুদ্ধের! মুদ্র্গ, করতাল, মন্দিরা, রামসিল। 

ও পতাকাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন ; মহিলার! মাল! চন্দন 
ও শঙ্খ লইয়! প্রস্তত হুইয়! থাঁকিলেন বে সংকীর্তনের দল ষখন বাটার 
নিকটে আসিবে, তাহার! তখন শঙ্খধ্বনি করিয়। মাল। চন্দন বৃষ্টি করিবেন । 
আজ আর লোক সকল কাজীর ভয়ে ভীত নয়, পাষওদের বিদ্রপ গ্রান্থ 
করে না এবং পিতা মাতা গুরুজনের নিষেধ মানে না। অনুরাগ ও উৎ- 
সাহের বিশালতরত্* উঠিয়া সমস্ত নবদ্বীপকে যেন নাচাইতে লাগিল-। 
রামের দেখে স্তাম, হামের দেখে হরি, হরির দেখে মধু; এইরূপে আবাল- 
বৃদ্ধবনিষ্ত। নবভক্তিবিধানের নূতন মহোৎ্সবে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তত 
হইতে লাগিল। বৃন্দাবনদাস মহাশয় এক মশাল রচনার কথাই কতরূপে 
বর্ণন। করিয়াছেন। 


চহাদ্দিংশ পরিচ্ছেদ । ২৭৩ 


“যথা নিদিষ্ট সময়ে নান! দাঁজে সঙ্জিত বৈষ্বমগুলী ও নাগরিক লোক- 
সকলে, গৌরের আঙ্গিন| পুর্ণ হইয়া গেল ॥ সকলের মুখেই উৎপাহ আনন্দ 
ুর্তিমান' বিরাজ করিজেছে। একি আশ্র্্য ব্যাপার !. এক সামান্য 
্রাহ্মণকুমারের ইঙ্গিতে রাজান্তা অবজ্ঞ! করিয়া এত লোক নগরে. নগরে 
ংকীর্ভন গাইতে যাইবে? একি ভগবানের গভির সিংহাদন প্রতিষিত 
করিবার উদ্দেশে দমরধাত্রার মিছিল নাকি? বৃন্দাবন দাস সত্য সত্যই 
* বলিয়াছেন যে ভগবচ্ছক্তি বিনা ইহা! কখনই হইতে পারে না.। তথাচ 
অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে না। ধন্য ভগবন্! ধন্ত তোমার বিধান চক্র ! 
ধন্ত বিধান প্রবর্ভকগণ! যে শক্তি আজ গৌরের এই বিশাল সংকীর্ভনদলে 
প্রতিষ্ঠিত; সেই লীলাময়ী ভগবচ্ছক্িকে আমি অবনত মস্তকে বারবার 
নমস্কার করি। তি ক রক 85-3 
সকল লোক একত্রিত হইলে গৌরচন্দ্র সংকীর্তনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্র- 
দায় বাধিয়। দিলেন । সর্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্ষেযর দল, তৎ্পরে হরিদাসের, 
তৃতীয় শ্রীবাস পণ্ডিতের, ও দর্বশেষে স্বয়ং গৌরচন্দ্রের দল রীর্তন করিতে 
লাগিল। গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিতাই কহিলেন 
“আমার স্বতন্ত্র দলে নাচিবার শক্তি নাই; আমি. তোমার পাশে পাশেই 
থাঁকিব।, হুতরাং পঞ্চমদল হইল না| সংকীর্ডন প্রবর্তক দিগের বেখ- 
ভূষারই বা কি সৌন্দর্য! সর্বা্গে চন্দন ও আরীরে চক্গিত্) ত্রিকচ্ছ ধৃতি- 
পরিধান ? মস্তকে, গলদেশে, বাছুমূলে সুগন্ধি পুষ্পমালা) হাতে মন্দিরা, 
করতাল, শঙ্খ আি। খুব মত্ততার' সহিত মংকীর্ভন হইতে লাগিল। 
গৌরের অশ্র, কম্প, শ্বেদ, বৈবর্ণ, প্রভৃতি ভাবোদয় হইতে লাগিল, হরি- 
ধ্বনিতে গগ্বন-বিদীর্ণ হইয়। গ্লেল এবং থাকিয়। থাকিয়া সেই বিস্তীর্ণ লোক 
সমুদ্রের মধ্যে নান! প্রকারের ভাবতরদ থেলিতে লাগিল । এইরূপে 
বেলাবসান হইলে তক্তমণ্ডলী কীর্তন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির 
₹ইলেন। তখন চারিদিক্ষে কোটি অর্ধ মশাল অলিয়। উঠিল, মহিলাগণ 
মঙ্গল হুচক শঙ্ঘধ্বনি যোগে খই, কড়ি, পুষ্প, বৃষ্টি করিতে লাগিলেন $.এবং 
পুরুষদদিগের হরিনামদিশ্রিত উচ্চ ক্ধ্বনির সহিত বামাগণের ছলুধ্বনির 
কোমলকণ্ঠ মিশিয়া সাদ্ধ্য সমীরণকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। 
চারি সম্প্রদায়ে চারিটা নূতন রচিত পদ গীন্ত হইতে লাগিল। আচীর্য্য- 
প্রমুখদল “হরি হরয়ে নম+, কৃষ্ণ যাঁদবাক্স নমো, গোপাল গোবিন্দ. রাম 


২৭৪ ৷ চৈতন্লীলাম্বৃত । 


শ্রীমনুহ্দন 1” হরিদালের দলে “হরি ও রাম! রাম, হরি ও রাম! রাম?; 
উবাস পঙ্ডিতের লে “মুগধা গোবিদ্দ বলবে, যাহা হৈতে নাহি হয় শমন* 
তন্ন য়ে” এবং গেবরের দলে "্তুয়ার চরণে মন লাগ্রহ' রে শারজধর ! তুয়ার 
চরপে'মন লাগন্' রে» পদ গ্রধত্ত ভাবে পুনঃ পুনঃ কীঞ্তিত হইতে লাগিল |. 
প্রথমে চারিটা সম্প্রদায় স্বপ্ন গম্ভীর ভাবে গাইতে গাইতে চলিলঃ কিন্ত 
নগরের পথে যতই আগ্রপর হইতে লাগিল, কীর্তন যতই জমাট বাধিতে 
লাগিল, 'লেঁক সকল বতই মাতামাতি করিতে লাগিল, ভাবোচ্ছীসের 
তরল ঘতই তরঙ্গাধিত হইতে লাগিল, সম্প্রদায় চতুষ্টয ততই ক্ষু্র ক্ষত 
অসংখা সম্প্রদায় বিতক্ত হইয়! সাগর সঙ্গমোন্মূথী নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়িল। নবঘীপে গঙ্গার ধারে ধারে এক প্রশস্ত পথ ছিল; এই 
বিশাল সংকীর্তন দল সেই পথে চলিল। প্রথমে গৌরের ন্নানঘাটে কতক- 
ক্ষণ কীর্তন হইয়। মাধাইর ঘাট ও বারকোণ! ঘাট দিয়! সংকীর্তন পিমুলিয়। 
নগরে প্রবেশ করিল। এই সিমুলিয়। নামক স্থানে কাজী ও রাজকীয় 
সমস্ত কর্মচারী রাম করিয়। থাকেন? সুতরাং ইহ! তখনকার, অতি সতৃদ্ধি- 
শালী ও সৌস্ঠবান্থিত স্থান। কি আশ্চর্য্য! কাঁীর নিষেধ সত্বেও লোক" 
সকল কীর্তন অভ্যর্থনার অন্ত নান। প্রকারে স্ব স্ব বাড়ী ও পথঘাট সাঁজা- 
ইন্না অপেক্ষা করিতেছে । কদলীর  কাদি সহিত রম্তাতরু, আম্রদার, নারি- 
কেল, গুরাক, পুষ্পমাল, অশোকমাল। প্রভৃতি নান। সজ্জায় নগরী আজ 
সুশোভিত. ভিজ খু । 
:- সিষুলিয়ার নিকটবর্তী হইলে অনংখ্য অসংখ্য নগরীয় লোক কীর্তন 
যোগ দান করিল। প্রবল জোতদ্বতী নদীজলে প্রথরবেগে নৃতন বস্তার 
জল পড়িলে ঘেন্ূপ উত্তাল তরঙ্গ ও ফেণোদগম হইর। ভীষণতর বেগ 
সমুখিত হয়, তখন সংকীর্ভনও সেইরপ ভীষণ রূপ ধারণ করিল) আবাল 
বৃদ্ধ রনিত1 সকলেই ষেন কুষ্ধোন্মাদ গ্রস্ত হইয়া পড়িল। কে কাছাকে কি 
বলে?কিকরে? কিছুরই ঠিক নাই। কেহ কেহ নান! রঙ্গভঙ্গীতে নাচিতে 
লাগিল, কেহ কেহু"হরি,ঝলিয়। বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ 
ধূলাতে, গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ মুখে নানার্ধপ বাদ্য করিতে 
লাগিল, কেহ কাহারও সন্ধে উঠিগ্ন) বসিল, কেহ মাতোয়ালের স্তায় 
কাহারও চরণ ধরিয়] কাদিতে লাগিল, কেহ কেহ পরম্পর কোলাকুলী 
করছে লাগিলঃ কেহ বলিতে লাগিলঃ আমি ভাই! নিমাই পণ্ডিত) জগৎ 
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উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, কেহ বলে জারে ভাই! কাজী বেটাকে: ধরিয়া 
আন, তাহাকে শিক্ষ! দিব; কেহ বলে আরে ! ধর ধর পাঁষণ্তী বেটাদের ধর; 
তাছার! যেন পলাইতে নন পায়; কোন কোন বীর অবতার লন্ফষ দিয়া 
গাছে উঠিয়া! ডাল পাল! ভাঙ্গিয়া! ফেলিতে লাগিল ; কেহ কেহ বম রাজাকে 
বাধিয় আনিতে আদেশ দেয়। এইরূপে গৌরচন্ত্রের কীর্ভনে নবদ্ধীগের 
লোকগুলা আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে । যাহাদের বছদিনের মনোমাপিন? 
* ও অসপ্তাব ছিল, তাহারা আজ প্রেমে গল! ধর! ধরি করিয়া গাইতেছে, 
নাচিতেছে ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে; যে চিরজীবন পাপপথে 
ভ্রমণ করিয়াছে, ছুক্রিয়ার মলিন পঙ্কে যাহার চরিত্রের বস্ত্র মলিন হইয়। 
গিয়াছে, সে অবিরল অশ্রু ফেলিয়া অন্গুতাণের কার্ল কাদিতেছে; ষে 
সৌভাগাবান্‌ আজন্ম ভগবৎসেবা করিয়! আপিয়াছেন, তিনি আত্ম প্লকে 
ছুই হাত ভুলিয়া নাচিতে নাচিতে ঘোষণ] করিতেছেন ”আংর 
ভাই! ভবপারে যাইবার আর ভয় নাই, পতিত পান শ্রীহরি  ্বয়ং 
কাগ্ডারী সাজিয়৷ নাম তরী কি সকলকে ডাকিতেছেন, তোরা সব 
চলিয়া আয় | ঃ 
পাষণ্ীদিগের দল এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কত কি নি করিতে 
লগিল। একজন বলিল “এই সময় কাজী সাহেব এখানে আসেন, ভো 
আচ্ছা মজ1 হয় ; কোথায় বেটাদের রঙ্গ ঢঙ্গ যায়? কোথাঁয়বা গান বাজনা 
থাকে? আর কোথায়ই ব1 আত্রশাখ| কলার, গাছ পড়ে থাকে 17” 
দ্বিতীয় বাক্তি উত্তর করিল “তা”হলে যত দেখছে! মহাতাপ” মশাল, 
খোল করতাল, ভাব কালী, গঙ্জাসই হয়ে যায়।” ০84 
তৃতীয় পাষণ্ী বলিয়। উঠিল “তা”হলে ভাই ! আমি গল্পার ধারে গিক 
ভাবুক বেটাদের ঢেকা মেরে জল সই করে দি। চলন! কেন সকলে যাইয়া 
কাজীকে ডাকিয়া আনি।” এ ২ 7: 
তাহাদের মধ্যে রুসিক রকমের একজন লোক ছিল ৫ সে বলিল «আরে ! 
ভাও কি. করতে আছে? তাতে যে আমাদের) কিপদ্‌ ঘটিতে পারে। 
এসে! এক কাজ কর! যাক; কীর্ভনের নিকটে ধাইয়া উচ্চৈঃ স্বরে ডাকিয় 
বলিগে যে প্র কাজী আম্ছে। তাহলে মজা! দেখো, সকল, বেটাই 
চম্পট দিবে ।” নি 
এদিকে সম্কীর্তনের দল আস্তে আস্তে নি মধস্থানে আলির! 


২৭৬ চৈতম্তলীলাম্বত । 


উত্ভীর্ঘ হইল । গৌরাঁঙ্গের তৎকালের ভাব যে দেখিল। যে আর স্থির থাকিতে 
পারিল ন।। নয়নযুগল দিয়া দর বিগত ধারে অশ্রু পড়িতেছে, হরিবোল+ 
হুরিবোল !” বলিয়া ছুইটী বাহু তুলিয়া! নাচিতেছেন; কখন ভাবাবেশে হৃষ্কার 
করিয়া উঠিতেছেন, কখন আছাড় খাইয় ধূল্যবলুষ্টিত হইতেছেন, এবং কখন, 
মহাভাবে গর গর হুইয়। থর থর কীপিয়! উঠিতেছেন। আএইরূপভাবে কীর্ভ- 
নের দল ক্রমশ:ই কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরাও 
অন্ন সময়ের জন্ত সক্কীর্তনদূল হইতে বিদায় লইয়। কাজী সাহেবের দরবারে 
যাইবার জন্ত পাঠককে অনুরোধ করিতেছি। 

_ সঙ্কীর্ভন বাহির হইবার পুর্বব হইতেই কাজী কীর্ভনকারীদিগের চরিত্রের 
আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত কয়েকজন পেয়াদাকে নিযুক্ত করিয়!- 
ছিলেন। তাই আজ কাজীসাহেব দরবারঘর়ে প্রত্যাগত দূতদিগের নিকট 
গৌরাঙ্গের আচরণ শুনিতেছেন। একদন দূত হস্তযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়। 
ঘলিল “হুজুর! কিআর বলিব? নগরের লোকগুল! এমন করিয্ন! নগর সাজা- 
ইয়াছে যে আমাদের বাদসা নামদার আদিলেও তেমন. ঘটা হয় না। কত 
লক্ষ লক্ষ লোক জুটিয়া যে দলবদ্ধ হইতেছে, তাহার ঠিকান! হয় না । মশালই 
ঘ। কত? বাজনার শব্ধে কাণ পাতা যাক ন1। অধিক কি বলবো, পর্দার 
জানান] গুলাকে পর্য্যন্ত ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। তাহার! -শাক বাজাচ্ছে। 
ভলু দিচ্ছে: ও খই কড়ি ছড়াচ্ছে । বেট! যেন ঠিকৃ বিয়ে কর্তে বেরিয়েছে। 
কি বলে ভূতের নাকি সন্গতানের কীর্তন হচ্ছে । আমর! সে দিন ষে সকল 
লোককে শান্তি দিয়! আসিয়াছিঃ তাহারাই আন মার মার বলিতে বলিতে 
আসিতেছে । উহাদের সর্দার এ নিমাই পণ্ডিত ; তাহাকে বন্ধ করিতে ন1 
পারিলে এ ভূতের বাসা ভাঙ্গিবে না। আল্লা! হো আকৃবর !. ই এখন 
যেমন মর্জী ।” ূ ১... 

আর একজন' দূত দগ্ডারমান হইয়! বলিল প্ধর্মাবতার! এক আশ্চর্য্য 
দেখিলাম ; বাম্না কীর্তন করে 'আার কাদে। 'তার ছুই চখের পানিতে বুক 
ভাসি যাঁর ; আবার থকির। থাকিয়া সে এমন চীৎকার করিয়! উঠে যে, 
ফেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন গিলিতে আসিতেছে । বাপরে ! তাহাকে 
দেখিলে আমার বড় ভয় হয়।* : | | 
তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়! উঠিল *ছজুরের আদেশ শিরে ধরিয়া আমি এক- 

দিন কীর্তন নিষেধ করিতে গিয়াছিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না 
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আমি যেই লোকদিগকে শাসন করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি কোথা 
হইতে এক প্রকাণ্ড অগ্নি ষলিন আসিয়া আমার 4 গোৌঁপ, রা 
দিল । এই দেখুন যুখে ভ্রণ রহিয়াছে ।” . 22764 
_ এই সময়ে সভামধ্যে একজন যবন 'হরিবোল, হরে ! কৃষ্ণ 1. বনি 
গান করিয়। উঠিল। কাজী আশ্চর্ধযান্বেত হইয়। তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন “কি হে] তোমাকেও ভূতে পাইয়াছে নাকি ? হিন্দুর! কীর্তন 
রুরে তাদের ধর্ম্মঃ তুমি বাপু মুসলমানের ছেলে হয়ে প্ী নামগুলা কেন 
উচ্চারণ করিতেছ? যাও ! কলম! না পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই।১* 
সে বলিল প্ধর্মীবতার! আমি কি করিব? কীর্তনের স্থানে ষে যাইছেছে, 
সেই হরিনাম না শিথিয়া ফিরিয়! আমিতেছে না ।' একটী দিনমাত্র সন্কীর্ভন 
নিষেধ করিতে যাইয়া আমার এই দশ! হয়েছে। "সামি কি জানি না 
যে মুসলমানের পক্ষে হরিনাম করা মহাপাপ। কিস্তকি করি? সেভাৰ 
যে একবার দেখেছে, সে নাম না লইয়া থাকিতে পারে না॥ কেজ্বানে 
নিমাই বাম্‌না কি জাছ জানে? হুজুর যদি সেখানে একবার যান, আছি 
নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনারও এই দশ! হবে 1” 
কাজী দূতগণের মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়' ক্রোধে অধীর হই 
তাহাদিগকে “ভীরু” *কাপুরুষ* বলিয়! অশেষ প্রকারে ভতসন। করিতে লাগি- 
লেন। তিনি বজ্জ গম্ভীরশ্বরে বলিলেন ধিক তোমাদের মুসলমানবংশে 
জন্ম! সামান্ত কাফেরকে এত ভয়? তোমর1 কি ভুলিয়া গিয়্াছ যে এই 
মহানগরীতে ভ্রয়োদশ জন মাত্র মুসলমান বীর হাজার হাঁজার কাফেরদিগরকে 
পরাভূত করিয়া ইস্লামের বিজয়নিশান তুলিয়া গিয়াছেন? তোমরা 
তীহাদের বংশীয় হইয়া! এত কাপুরুষ হইয়াছ যে একজন সামান্য ৰাম্‌- 
নাঁকে ভয় করছে! ? দেখি আজ কার মাথায় দ্বশট। মাথ। আছে যে ব্সামাঁর 
আল্ঞ। লঙ্ঘন করিয়! এত হিন্দুয়ানি করে ?” এই সমন্জে ষতানফো এক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ। গেল। রাঁজপ্রতিনিধির শেষ কথাগুলি কণ্ঠ হইতে 
নিঃশেষ হইতে না হইতে হঠাৎ তিনি বাতাহতু কদলীতরুর ভ্তায় মুচ্ছিত 
হইয়! তূপৃষ্ঠে পড়িয়া! গেলেন । চারিদিকে হৈ চৈ উঠিয়! গেল।.. সকলেই 
কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া] শশব্যস্ত হইয়া! পড়ি্র। এবং অনুচরবর্গ, ধরাধরি 
করিয়। মুদ্ছিত কাজীকে বাটার অভান্তরে লইগ্ন। গেল। কেহই ইহার তথ্য 


অনুসন্ধান করিতে দমর্থ হইল না 


লি _. চৈতগ্যলীলামবৃত | 


:..4ই কালে নগর সংকীর্ভনের দল কাজীর অঙ্গনে আলিয়! উপস্থিত হইল? 

সুললমান কর্খাচারিগণ ইচ্ছ। সত্বেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। 
কাণ্রীর মুচ্ছ, তাহার বাটার তাৎকালিকের বিশৃজ্ঘ্গ অবস্থ!, সংকীর্তনের 
গাস্তীর্ধয ও "্বর্গীয়' ছবি, আর নগরের আবাল বৃদ্ধ যুবকের প্রেমোম্ত্ততাঁ 
তাহাদিগকে কিংকর্তব্য বিমুট় করিয়া! ফেলিল। কতক লোক গোলমাল 
ফ্েেখিয়া পলাইয়া গেল, আর কতক লোক নিশ্চেষ্ট ভাবে দেখিতে লাগিল। 
এদিকে নগরবামী লোকদকল ভাবে বিভোর ও উৎসাহে উত্তেছিত হইয়ঃ 
কাজীর পুষ্পবন বাগিচা গ্রভূতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ খুব 
মততার সহিত কীর্ভন হইলে পর গৌরচন্ত্রের ইঙ্গিতে কিছু ক্ষণের জন্ 
ুগিত থাকিল। তখন তিনি কাজীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং 
জনৈক ভব্য লোক দ্বার! তাহার আগমন বার্ত1 বলিয়! পাঠাইলেন। ইহার 
পূর্বেই কাজীর মৃচ্ছপনোদন হুইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়! বাহিরে 
আসিলেন এবং লম্যক্‌ সন্দানের সহিত গৌরকে আপনার গৃছে লইয়া 
বসাইলেন। গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “আচ্ছ। ! আজ আমি আপনার 
অভ্যাগত; কোথায় আপনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবেন ? না আমাকে 
দেখির। অন্দরে পলাইযফা! গেলেন । এক্ধপ আচরণের-কাঁরণ কি?” 

_ কাজী উত্তর করিলেন «তোমার মাতামহ নীলার চক্রবর্তী গ্রাম সম্বন্ধে 
আমার চাঁচ! হইতেন ; সে সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল, তুমি আমার ভাঁগি- 
মেয়। দেহসঙ্বদ্ষ হইতে গ্রামসম্বদ্ধ আমার কাছে গৌরবের জিনিষ; 
্ৃতর]ং তুমি আমার যে, সে, নও । 'রলিতে কিবাপুহে! তুমি ক্রোধ 
করিয়! আমিতেছিলে দেখিয়। আমি লুকাইয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম 
তোঁমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে ; অমনি আনিয়1 সাক্ষাৎ করিলাম । ভাগিন। 
বলিয়] যেমন আমি তোমার ক্রোধ সহিলাম, তেমনি তুমি কি হি 
অপরাধ মার্জনা করিবে ন। ?” 

গৌর। অবস্তা করিব; মাম! ভাগিনাতে কি বিবাদ রাখিতে আছে? 
মহাশয় ! আমি ছুই একট প্রশ্ন দিজ্ঞাসার জন্ত আপনর 9 হারিছ? ? 
অতয় দিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।, | 

'কাজী। স্বচ্ছনো জিজ্ঞাসা কর॥ ১ ৮ 

গৌর। আচ্ছা আপনারা গোঁবধ করেন কেন? যাহার হযতুর ছৃপ্ধ- 
গানে শরীর পু ছয়, যাহার পরিশ্রমে জীবনোপান্ন শত্ত দকল উৎপন্ন হয়, 
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আপনারা কোন্‌ যক্ি অবলম্বন করিয়। লেই হা ও টা প্রাণবধ তির 
ভোজন করেন? ১. রা 

কাজী । তোমাদের বেদাদি শান্ত্রের হয় আমাদের কোরাশশাজে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুইটা পথ আছে। নিবৃত্তি মার্গে জীবহিংসামাত্র 
নিষেধ, কিন্ত প্রবৃত্তিপথে গোবধের বিধি আছে। শান্ত্রাজায়. আমর! 
গোবধ করি, তাহাতে দোষ কি? কেন তোমাদের বেদেও তে! গোবধের 
* রিধি দেখা যায়। : 

গৌরচন্ত্র কাজীর কথায় বাঁধা দিয় বলিলেন 'বধ করিয়া পুনজীবিত 
করিতে না পারিলে বধ নিষেধ ।. পুরাকালে খষগণ বৃদ্ধ বৃষকে মারিয়। 
খাইয়া পুনরায় তাহাকে যৌবনাবন্থায় পুনর্জীবিত করিতেন) সুতরাং 
তাহাদের মারা হইত না। কলিযুগে ব্রাহ্মণদের সেরূপ ক্ষমত! নাই ; সেই 
জন্ত এ যুগে গোবধ নিষি্ধ হইয়াছে । এই বলিয়! শ্রীগৌরাঙ গোহত্যার 
বিরুদ্ধে অশেষ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়! কাজীকে গোবধের অপকারিত? 
বুঝাইয়। দিজেন। কাজী তাহার অথগুনীয় যুক্তিবলে পরাজিত হইয়া 
গেলেন । গৌরচন্্র পুনরপি জিজ্ঞাস! করিলেন “মামা ! আর একটা কথা 
'াপনাকে জিজ্ঞাস! করিতেছি ঃ অনুগ্রহ পুর্ব্বক ঠিক উত্তর দিবেন” 

কাছী উত্তর করিলেন, দ্যাহ! ইচ্ছ। হয়, জিজ্ঞাস] কর |” 

গৌর। আচ্ছা! আপনি তো পূর্বে মৃদগ্গ করতাল তাঙ্গিয়। দিয়া সংকী- 
তন নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার পরে,এখন পধ্যন্ত গ্রৰলতর রূপে 
কীর্তন হইতেছে, তথাচ আর বাধা দেন" না কেন? আপনার! মুনলমাপ, 
হিন্দুর আচার আচরণে বাধ! দেওয়। ধর্ম মনে করিয়া থাকেন? তবে কেন 
এখন এত নন্বাবহার করিতেছেন ?”- ৃ 

কাঞ্ধী উত্তর করিলেন “একটু নিভৃতে চল, এ কথার জবাব দিষ।" | 

শীনন্দন চারিদিকে তাকাইয়। দেখিয়া বলিলেন; £ এ সকল লোক 
আমার অন্তরঙ্গ, যাহ। বলিবার থাকে, নিঃশক্কে বলিতে পারেন ।” 

তখন অন্থতপ্ত কাজী ধীর গভীরভাবে বলিতে লাগিলেনঃ--“তোদার 
সংকীর্তন আরস্তের পর- পাষস্তীরা তোমার বিরুদ্ধে আমাকে কত কথা 
জানাইয়াছে। তাহারা বলে, “নিমাই পণ্ডিত শাঞ্োক্ত হিন্দুধর্শা' নাশ 
করিয়। কোথ! হইতে এক অদ্ভূত কীর্তন আনিয়াছে, অষ্টপ্রহর তাহা গাইয়। 
এবং লোকদিগকে শিখাইয়] নগরের শান্তিভঙ্গ'. করিতেছে। : তাহারা 


২৮০  চৈতন্যলীলামৃত। 


মাভালের মত হাসে, কাদে, নাচে, গাম ও ধুলা গড়াগড়ি যায় ও কত 
অসন্বন্ধ বকে। পূর্বে মঙ্গলচণ্তী বিষহরির পুঁজান্ কেবল রাত্রি জাগরণ 
হইত, এখন প্রত্যহাই রজনী. জাগরণ তাছাদের*দৌরাত্মো রাত্রিতে কেহ 
ঘুমাইতে পারে ন। আপনি বিভারক! আপনিই ইহার বিচার করুন।» 
আমি তাহাদের অভিযোগের তদস্ত জন্ত একদিন ছুই এক স্থানে যাইয়। 
মুদঙ্গ মন্দির ভার্গিয়। কীর্তন নিষেধ করিয়। দিয় আসিয়াছিলাম ? কিন্ত সেই 
রজনীতে স্বপ্ন দেখিলাম যে এক নরদেহ লিংহমুখ বিকটাকার পুরুষ আসিয়া! 
কর্ন করিয়া আমার বুকে বলিয়। বিশাল নখ ও দশন দিয়া আমার বুক 
বিদীর্ঘ-করিতে লাগিল এবং দত্ত কড়মড় করিয়া বলিতে লাগিল £_“আরে ! 
ছুট ! আমার কীর্ভনে তুই উৎপাত করিস? এত বড় স্পর্ধ। 1. মৃদন্সের বদলে 
ভোর বুক ফাড়িয়। দ্িব। আর বদ্দি কিছু বলিস্‌্, তবে সবংশে ববনরু 
ধ্বংস করিব। আজ আর কিছু বলিলাম ন1।” 
গৌর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তার পর ?” 

. ক্কাজী। “আমি স্বপ্ন অমূলকক্ঞানে ভীত না হইয়া বর্ধন চাগিয়া 
দিবার জন্ত পেয়াদা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্ত কোথ! হইতে অগ্নি উক্! 
লাগিয়। তাহাদের দাড়ি পেঁঁপ পুড়িয় যাওয়ায়, তাহার] ভয় পাইয়। ফিরিয়া 
আসিয়াছে । কেহ কেহ কীর্তন শুনিয়! ভাবাবেশে মত্ত হইয়! হরে ! কৃষ্ণ! 
বলিয়। ক্বীর্থন করিতেছে ও কেহ কেহ ব। পাগল হইয়। গিয়াছে । আমি 
ইহাও আকম্মিক ঘটনাক্ঞানে গ্রাহু নাকরিয়। আজ তাহাদের কত ছিরস্কার 
কুরিতেছিলাম। কিন্তু সেই দৃণ্ত | সেই ভীষণ নিংহ আবার আসিয়। যেন 
আমার বক্ষ বিদীর্ করিতে উদ্যত! এবার স্বপ্ন নয়, সত্যই দুর্জয়নিংছ ! 
তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়! মুচ্ছিত হইলাম, অন্ুচরবর্থ ইহার রহস্ত 
কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই দেখ আমার বুকে তাহার নখ চিহ্ন 
বর্তমান রহিগাছে।+ এই বলিয্প। ক্ষাজী বস্ত্র উন্মোচন করিস বুক দেখাইলে 
সকলে সেখানে নথ দস্তের চিহ্ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কাজী আবার 
বলিতে লাগিলেন,পগৌবুহরি! আমি এখন নিশ্চয় বুরিয়াছি যে ভগবানের 
শক্তি পূর্ণকূপে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্তভনযজ্ঞ আরম্ত 
করিয়াছে $ আমি আর ইহাতে বাধা দিতে পারি না, দিলে দেবদ্রোহী 
হইব. বলিতে বলিতে কাজীর নয়ন যুগল দিয়! অশ্রধার। ৰহিতে লাগিল । 
১ তখন শচীননান কানদীর অনম্পর্শ রুরিয়। প্ররমাত্ীয়জানে রলিতে লাগি- 
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লেন "মাম! ! ভূমি বড় ভাগাবান, তাই “হরে কৃঞ্ণ, নারায়ণ» নাম গ্রহণ 
করিলে । যে নাম লইলে মহাপাপী উদ্ধার হইয়। যায়, তুমি তাহাই উচ্চারণ 
করিলে ; তোমার শরীরে আর পান্প নাই 15 

কাজী কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, "নিমাই ! তোমার প্রসাদে 
আমার সব কুমতি দূর হইয়াছে; এখন আশীব্বাদ কর যেন 215 আমার 
ভক্তি ও বিশ্বাস অচল থাকে |” | 

গৌর বলিলেন, “পতিতপাবন শ্রীহরি আপনার মলগল করিবেন; কিন্ত 
মাম। ! আমাকে একটী ভিক্ষা দাও, যেন নবদ্ধীপে আর হরিসংকীর্তনের 
বাধা ন৷ হয়।” 

কাজী উত্তর করিলেন, "যাবৎ আমার বংশ থাকিবে, আমি তালাক 
দিতেছি, কেহই সংকীর্তনে বাধা দিতে পারিবে না 1 

কাজীর অধস্তন বংশীয়ের! বরাবর এই নিয়ম প্রতিপালন করিস! 
আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাই এখনও এ বংশ বিদ্যমান আছে; এখনও 
নাকি প্র বংশীয় মুসলমানেরা বৈষ্ণব অতিথি উপস্থিত হুইলে পরম সমা- 
দরে সেবা করিয়] থাকেন। 

গৌরচন্দ্র কাঁজীকে সঙ্গে লইন্ন! পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ডন 
আরম্ভ করিয়া দ্িলেন। অসংখ্য মৃদঙ্গ করতাঁলের শব্দের সহিত অসংখ্য 
মানবকণ্ঠ সম্মিলিত হইক়স1 পূপিমার নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল ; 
নবদ্বীপপুরী যেন স্থখতরক্ষে ভাসিতে লাগিল; আনন্দ-বিহারী সংকীর্ভন- 
দলে জীবস্তর্ূপে উপস্থিত থাকিয়। আনন্দ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন ) 
ভক্তবৃন্দের চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; প্রেমবন্তার খরতর শোতে 
কত কত পাষত্তীদিগের চিত্তরূপ শুদ্ধ কাষ্ঠ হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভানিয়। 
চলিল; সকল উৎপাত শাস্তি হইয়া! ভগবানের মহিমা মহীয়ান্‌ হইল) 
এবং. গৌরের ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণ হইল। গৌর আজ প্রেমানন্দে ভরপুর, 
কাজীর ক ধরিয়া হরিবোল'বলিতে বলিতে রাজপথ দিয়া নাচিয়! চলি- 
লেন। অনেক দুর পর্যন্ত আসিয়া কাজী গৌরের মিকট বিদায় হইয়! 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

কাজীর উপাখ্যান সন্বন্ধে চৈতন্তভাগবতের বর্ণনার সহিত চৈতন্ত- 
চরিতামুতের বর্ণনার বিশেষ অটনক্য দুষ্ট হয়। ভাগবতের মতে কিছু 
অনামঞ্রস্ত পরিলক্ষিত হওয়ায় চরিতাম্বৃতের মতাচুসারেই বর্তমান প্রস্তাব 

৩৬ 


২৮২ চৈতগ্ঠলীলামৃত। 


লিখিত হইল। বৃনাবন দাস লিখিরাছেন যে, গৌরচন্জ্র কাঁজীর গৃহে উপ- 


স্থিত হইয়া! লোকর্দিগঞ্ষে কাজীসাহেবের ঘর, বাড়ী, বাগান, ভার্গিতে আর 
তাহাকে ধরিয়া আনিয়! তাহার মন্তকচ্ছেদ করিতে" আদেশ করিয়াছিলেন। 
কানী পলায়ন করিলে গৌরের উন্মস্ত দল কালীর ঘর ছুরার, বাগাঁন, বাড়ী, 
ভার্গিয় চুণ বিচূর্ণ করিয়। ফেলিল। তখন শচীননান ক্রোধে অধীর হই] 
কাজীর বাড়ীতে আগুণ লাগাইয়। পোড়াইয়। ফেলিতে বলিলে ভক্তগণ নাকি 
স্ব স্তৃতি করির়। তীহাকে সাস্বনা করিয়াছিলেন । তাই কারী রক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন । অবশেষে শৌরচন্দ্র কাজীকে দও দিয়! প্রত্যাবর্তন করিকাছিলেন। 

কাঙ্গীর সহিত নাক্ষাৎ হইল কিনা ওকি করিম্বাই বা ভাহাকে দণ্ড 
দেওয়া হইল, ভাগবতের বর্ণনায় তাহার কোন কথা লেখা নাই । দও দেও- 
যার অর্থ যদি কাজীর ঘর বাড়ী বাগান ভাঙগিয়। দেওয়া হয়? বে প্রস্তাবটা 


বড়ই অসম্ভব হুইয়! পড়ে ও সংকীর্ভন প্রচারের মুল উদ্দেস্টে কুঠারাঘাত 


করা হয়। আর যদি ঘরদ্বার ভাগ্গিয়। € দগ্ধ করিয়! ফেলা রূপকভাবে 
ব্যবদ্ধত হইয়া! থাকে) কামীর আসক্তির ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিন 
পাপবনে আগুণ লাগাইয়। পোড়াইয়। দেওয়া হয়ঃ তাহ! হইলে প্রস্তাবিত 
কথাধ সামঞ্জস্য হইলেও উপাখ্যানটা অসম্পূর্ণ থাকিয়। যায়ঃ কারণ কেমন 
করিয়। কাজীর পাপাসক্তি নষ্ট করিয়া ভাঁহাকে উদ্ধার কর। হইল ; তাহার 
কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু যে ভাবের বর্ণনা দেখা যায়, ভাহা হইত্তে 
আধ্যাত্মিক ভাব উদ্ধার করা বন্ডই কঠিন। আমরা জানি যে বৃন্দাবন দাস 
মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর ত্র; গৌরচরিতে কঠোর অগ্রেমের দোষারোপ 
কর! তাহার যনে থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহার বর্ণন। দেখিয়া তাহা বুঝ! 
বায় না। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে এ কথা এখানে বলিতে হইল। 
ইহাতে য্দি দোষ হুইয়। থাকে, ভক্তপাঠক অবশ্যই মার্জন। করিবেন । 

সে যাহাহউক কাজা বিদ্বায় হইয়া গেলে শস্কীর্তনের দল শঙ্খবধিক.পাড়া, 
তন্তবারপাড়। প্রভৃতি গ্রকাশ্ঠ স্থান সকল প্রদক্ষিণ করিয়া গাদিগাছাঃ 
আনুদির। গুভৃতি ক্ষুত্র ক্ষুপ্র গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকল 
নগদ্ই শোভনীয়রূপে মণ্ডিত, পথের ছই ধারে দীপমাল1, আত্রশাখ! 
ও কদলীতরুরাজি, নানাবিধ পুষ্পমালাঞ্গ শোভা পাইতেছে, পুরাজ- 
মারা উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ করিতেছেন, আর থই, কড়ি, কুম্ুম ভ্তবক, 
বর্ষণ করিতেছেন ; নগ্বরবসিগণ নিজ। পরিত্যাগ করিয়। আজ মহাামহোৎ- 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ৯৮৩ 


সবে মাতিয়াছে। তক্তদরল মন্তমাঁতক্ষের ন্যায় নাচিতে নাচিতে অবশেষে 
নগরের শেষ প্রাপ্তে ভ্রীধরের ভগ্ন কুটারে আতিয়া! উপস্থিত হইলেন। | অমনি 
তাঙ্গ। ঘরে চাদের আলে] উদয় হইল; ভগ্ন কুটার রাজপ্রাসাদে পরিণত 
হইল । তাই তরকারীবিক্রেত! প্রেমানন্দে ঢলিয়! ঢলিয়! নাচিতে লাগি" 
লেন। ঘরের দুয়ারে একটা নানা স্থানে তালি দেওয়া জলপূর্ণ লৌহপাত্র 
ছিল। বাহিরের কাজে লাগাইবার ভগ্ত গৃহস্বামী ধ পাত্রটী বাহির দুয়ারে 
রাখিতেন। গৌরচন্দ্র সংকীর্ভনের শ্রমে পিপাসিত হইয় প্র পাত্রের জল 
পান করিয়! ফেলিলেন। শ্রীধর দূর হইতে ভাহ! দেখিতে পাইয়া “মারিলে রে! 
মারিলে রে! আমাকে সংহার করিতে তুমি এখানে আপিয়াছ !” বলিতে 
বলিতে দৌড়িয়া আলিয়া মুচ্ছিত হইয়। গিট ৷ ভক্তগণ বল্লিলেন গ্প্রভু ! 
উহ! অপবিত্র জল, পাঁন করিবেন না।” শচীনন্দন উত্তর করিলেন *কি? 
তক্কের জল অপবিত্র? তবে পবিত্র কি? আজ আমি এই অমৃত জল পান 
করিয়। পরম পরিত্র হইলাম ।” গৌরের নয়ন দিয়া আনন ধার! পড়িতে 
লাগিল। ৃ 

তখন শ্রীধরঅঙ্গনে একট। মহা প্রেমের তর উঠিয়া পড়িল। প্রভুর 


ক 


ক্রন্দনে ভক্তদল সকলেই কীদ্িতে লাগিলেন। হাজার হাজার লোকের 


রোদন ধ্বনিতে আকাশ তোলপাড় হইয়া গেল। এখন আর কীর্তন নাই £ 
কেবল ক্রন্দন আর নুঠন। এই বর্গের দৃষ্ঠ থিনি দেখিলেন, ভিনিই ক্কতার্থ 
হইয়। গেলেন। রজনী প্রভাতে সংকীর্তন দল গৌরের আঙ্গিনার ফিরিয়। 
আসিলে, ভক্গণ যে যাহার আঁবাসে চলি! গেলেন। | 





একচত্বীরিৎশ পরিচ্ছেদ | 
বিবিধ__বিশ্বরূপ দর্শন।॥। 


শ্রাবাসের আঙ্গিনায় প্রাতঃকালে ভক্তদলের মধ্যে আদ্ৈভা চার্ধ্য গোগী- 
ভাবে নৃত্য করিতেছেন। বিশ্বস্তর কার্ধাস্তরে মিজগৃহে অনুপস্থিত। নিতা- 
নন্দ নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। আজ আদ্বৈতের প্রেম-সিন্কু উৎলিয়! 


. উত্রিয়াছে। দত্তে তৃণ করিয়া! অতি দ্রীনভাবে তিনি ভূমিতে গড়াগড়ি 


দিতেছেন। কখন কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন; | 
এবং কথন মহাভাবে মগ হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন ॥ বেলা ছুই প্রহর 


২৮৪ চৈতন্যলীলামত | 


হইয়া গেল, তথাচ তাহার ভাবের জমাট ছুটিল ন!। তখন সকল ভক্ত 
তাহাকে নান] প্রকারে সাত্বন! করিতে লাগিলেন। কিছু স্থির হইয়া 
আচার্ধ্য বিষুমণ্ডপের দুয়ারে মৌনভাবে বসিলেন দেখিয় শ্রীবাসপণ্তিত 
প্রভৃতি তক্তগণ গঙ্গান্নানে চলিয়া গেলেন ।' তীহার1 চলিয়া গেলে অদ্বৈ- 
তের ভাবসিন্ধু আবাঁর উদ্বেলিত হইল । তিনি একাকী ভাবাবেশে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । এমন সময় হঠাৎ বিশ্বস্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং অদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া উভয়ে বিষুঃমন্দিরে প্রবেশ করিয় 
দ্বাররুদ্ধ করিয়। দিলেন। বিশ্বস্তর বলিলেন “আচার্য গৌঁনাই! আজ কি 
দেখিতে চাও ? ্‌ 

অদ্বৈত উত্তর করিলেন, *্যাহ! দেখিবার সাধ ছিল, সে সবই তে! 
দেখিয়াছি; নূতন আর কি দেখাবে ?” 

বিশ্বস্তর ঈষৎ হাপিয়। বলিলেন,_নৃতন সাধ কি কিছুই নাই ?” 

অদ্বৈত। আছে--একট! সাধ 3 কিন্ত যদ্দি মনে কর যে আমি তোমাকে 
পরীক্ষা কর্ছি, তবে না বলাই ভাল। 
_. বিশ্বস্তর। তা” হলে এ টুকুও তো না বলাই ভাল ছিল। ৃ 

অদ্বৈত। তবে শুন। রথোপরি শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাট, রূপ দেখিয়! 
অজ্জ্জন মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ দেখিতে বড় সাধ হর। এই 
কথার প্রতিধ্বনি আকাশে বিলীন হইতে না হইতে আচার্য সেই ক্ষুদ্র গৃহে 
কুরুপাণ্ডবের সমরভূমি দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
সৈন্তের মধ্যস্থলে অর্জনের রথ, সংস্থাপিত ঃ তাহার উপরে ভগবান্‌ বিরাট্‌- 
রূপ ধারণ করিয়] সমাসীন; কুত্তীনন্দন ভয়ে ত্রস্ত হইয়। জোড় হাতে ভগ- 
বানের স্তব করিতেছেন। ভগবানের দেহমধ্যে অনস্ত ব্রনহ্মাণ্ড, চরাচর দ্থাবর- 
জঙ্গম সমাশ্রিত; কোটি কোটি সৌরজগতের অগণ্য সিন্ধু, গিরি, নদ, নদী, 
চন্দ্র, সুর্য, বন, উপবন, পণ্ড, পক্ষী, নর, নারী, শোভ। পাইতেছে ; সহশ্্র 
সহত্্ হস্ত, পদ, ষুখ, নানিকা, গ্রীবা, উর্দে তর্দুদ্ধে বিলীন হইয়াছে? মস্তক 
সমূহের কিরীট অনস্তে বিলীন হইয়। গিয়াছে; সহত্র সহস্র হস্ত, পদ, সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; আকাশ, কাল, মাস, খতু, সন্বৎসর, শোভা, 
সৌন্দর্য্য, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা," কাম, ক্রোধাদি, শম, দম, তিতিক্ষাদি, 
অনন্ত শক্কিরাঁজি ক্রীড়া করিতেছেঃ লোকভঙ্গনিবারণার্ধে ভগবান্‌ সেতু- 
স্বরূপ হইয়! সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আচার্য গৌসাই এইক্সপ 
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দেখিয়! বিহ্বল হুইয়! গেলেন ও দস্তে তৃণ করিয়। বিশ্বস্তরের চরএবুগুলে 
পড়িয়! কাদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাহির দিক হইতে কপাটে 
আঁঘাত পড়িতে লাগিল * বিশ্বস্তর বুঝিলেন, নিতাই নগরভ্রমণ করিয়। 
ফিরিয়! আনিয়াছেন। তখন তিনি শীঘ্বগতি দ্বার উদ্মুক্ত করিয়৷ দিলে 
নিত্যানন্? গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিতাইও বিরাট্রূপের, অপূর্ব দৃণ্ঠ দেখিয়া 
স্তস্ভিত হইয়া গেলেন এবং নিনিমেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে ভাবসাগরে 
ডুবিয়া গেলেন। বিশবস্তরের প্রশ্বর্ধ্যভাব উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতে 
লাগিল। তিনি প্রশান্ত বাক্যে উভয়কে সম্বোধন করির| “দেখ! দেখ!” 
বলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দেখিতে দেখিতে নিমীলিত নেত্রে ভূমিতে 
পড়িয়া গেলে, বিশ্বস্তর কোলে তুলিয়া! নান। রূপে তাহাকে সাত্বন। করিরা 
নুষ্থ করিলেন । অনন্তর কিছুকাল পরে ভাবের নেশ! ছুটিয়। গেলে নিত্যা- 
নন্দ ও অদ্বৈতে প্রেনকলহ বাধিয়। গেল। অটদ্বধত বলিলেন, "কোথা হইতে 
মাতালট! আনিয়! সব গোলমাল করিয়। দিলে? ও কি দেখিতে কি দেখে? 
কি বলিতে ক্কি বলে? তাহার কিছুরই ঠিক নাই। ওর জাত নাই, কুল নাই, 
যার তার ভাত খায়, আবার বলে আমি পরমহংস। পরমহংসগণ আত্মা- 
রাম যোগী। ওট! কেবল বকে বকে রে ও যা+তা৷ অসম্ভব কথা! বলে?” 

নিতাই জবাব দিলেন প্বটে বুড়ে। বামন্! তোর ভীমরথি হয়েছেঃ 
নইলে দেবতার ঘরে কুৰক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখিস্‌ ও আবার সাহস করে বলিন্‌ 
যে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিল?” «এ না 

অদ্বৈত সুর করিয়া! "আমি তো দেখেছি! দেখেছি | দেখেছি ।” বলিতে 
বলিতে নাচিতে লাগিলেন । 

নিতাই। “তবে আমিও তো দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি”, বলিয়া 
তেমনি করিয়! নাচিতে লাগিলেন । 


হিলের 


বিজয়দাম আখরিয়া । 
একদিন শ্রীগৌরাষ শুকলন্বর ব্রহ্মচারীকে ডাকি! বলিলেন-ব্রহ্মচারিন্‌! 
আজ তোমার গৃহে আমাদের মধ্যাহ্ন নিমন্ত্রণ। তুমি স্বহত্তে পাক করিও, 
যেন আর কাহাকেও রাধিতে ডাকিও ন।” শুক্লান্বর ভিক্ষুক সন্ন্যাসী? বিশ্ব 
ভরের এই কথা শুনিয়া মহাচিস্তিত হইলেন । কেমন করিয়। ভাহার ল্পৃট 
পাক নিমাইপণ্ডিতের হায় ব্রাঙ্মণপুত্ধ খাইবেন, ইহাই তাহার ভাবনা 


২৮৬  চৈতন্যলীলামুত 1. 


হইল; অথচ তিনি প্রভুর আদেশ অন্যথা করিতে পারেন না । তক্তগণ 
তাহার চিত্ত! দেখিয়। পরামর্শ দিলেন যে, 'গঙ্গাজলে আলগোছে পাক চড়াইয় 
দিবে, প্রতু ধাই়! স্বহন্তে তাহা নামাইফ্ক। লইবেন ।+ ভিক্ষুক তাহাই করিতে 
চলিল। গঞ্গাতীরে ঘাটের উপরে তাহার কুটার। সেই কুটারের পিঁড়াতে 
উন্ুন পরিফার করি] গর্ভথোড় ভাতে দিয়া সে পাক চড়াইয়া দিল। গর্ভ" 
থোড় ব্যতীত সে দিন তাহার আর কোন তরকারী সংগ্রহ হইল ন1। 
ষথাকাঁলে নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্ষে লইয়। বিশ্বস্তর শ্ানাস্তে আতর বসনে 
্রক্ষচারীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাস! করিলেন নওক্লাম্বর 
ভোজনের কিআয়োজন করেছে?” ব্রহ্মচারী কাদিতে কাদতে বলিতে 
লাগিলেন-__*্প্রভু ! আমি দরিপ্ত্র ভিক্ষুক, তোমার ভোজনের যোগ্য সামগ্রা 
কোথায় পাইব ? গর্ভথোড় মাত্র সম্বল ছিল, তাহাই ভাতে দিয়| তাত 
. চড়াইয়াছি ; তুমি নামাইয়া লও” এই বলিয়া! উন্ননের দিকে অঙ্গুলি 
সঙ্কেত করিলেন। বিশ্বপ্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি নামাইয়। দাও 
না কেন ?” র 

শুরাম্বর। দ্বাপ্‌ রে। তা পার্বে। না) অনেক করেছি, এই পাপ হস্তে 
তোমাকে অন্ন দিতে পারিব না। তোমার চরণে ধরি প্রভু! আম! হইতে 
এ কাজ হইবে ন1। ভূমি নামাইয়া খাও।” 

বিশ্বস্তুর ভিক্ষুকের গতিক দেখিয়া নিজেই ভাতগুলি ঢালিয়। লইয়! 
উপস্থিত কয়েক জনের জন্ত পরিবেশন করিয়া ভোজনে বসিলেন। ছুই 
গকগ্রাস থাইয। বিশ্বন্তর বলিলেন “অহে শুরলাম্বর। আমি সত্য বলিতেছি, 
এমন সুস্বাহু গর্ভথোড় তো কখন থাই নাই॥ আচ্ছা বল দেখি আল- 
গোছে এমন স্ুস্বাছু পাক কেমন করিয়া! করিলে? আন্নাসী ভয়ে ও 
সক্কোচে জড় সড় হইল; মনে করিল, বুঝি গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিতেছেন । 
কিন্ত সে খন দেখিল যে, তাহার র্ধনের সুখ্যাতি করিতে করিতে গৌরের 
গণ দিয় আনন্দাশ্র পড়িতে লাঁখিল, তখন তাহার আর কোন সন্দেহ 
খাকিল ন।। অপুর্ধ তক্রবাৎ্সল্য দেখিয়া সে কাদিতে লাগিল। এদিকে 
বিশ্বস্তরের' প্রেম-ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করিয়। বন্ধুগণের সহিত 
ভিক্ষুকের কুটারে বসিয়। তান্বল চর্বণ করিতে লাগিলেন এবং নান! প্রকার 
 অত্প্রদঙ্গ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ সঙ্গে বিশ্বস্ভর সেইথানেই 
শয়ন করিলেন। বিজয়দাস নামে জনৈক ভক্ত বিশ্বস্তরের পার্থখে শুইলেন। 
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বিজম়গাঁসেন্ন ছত্তীঞ্ষর অতি শ্ম্দর ও পরিষ্কার 3 এবং তিনি অতি জল্প সময়ে 
অনেক লিখিতে পারিতেন। তাহার ব্যবসায় পুথি লেখা। “কালে মুদ্রাকর 
না থাকায় এক আ্রীর €লাককে গ্রন্থ লিখন কারে লিপ্ত থাকিতে হইত। 
ইহার্দিগকে সচরাচয় “আখরিয়।” বলিত। বিজয়দাস এই শ্রেণীর লোক । সনে 
ইতিপুর্ব্বে বিশ্বস্তরকে অনেক গ্রন্থ লিখিঘ্া ্রিয়াছে। পুস্তক লিখনবিষয়ে 
তাহার ক্ষিপ্রহস্তডা ও লিপিচাতুর্ষা দেখিয়।৷ গৌরাঙ্গ তাার নাম রত্ববাছ? 
* রাখিয়াছিলেন। সে প্রভুর বড় প্রিক্পপাত্র ; তাই আন্গ তাহার পার্থ 
'গুইতে জায়গা পাইয়াছে। কিছুকাণ পরে সকলেই লিদ্রিত হইলেন । 
গৌরচন্ত্র নির্রাবেশে তাহার দক্ষিণ হস্ত বিজয়ের অঙ্গে চাপাইক়। দিলে 
বিজয় অতি আশ্চর্ধা দৃশ্ত দেখিতে পাইল। সে দেখিল, স্তম্ভের নায় অতি 
দীর্ঘ ও স্মবলিত একথানি হস্ত আনিয়া তাহার উপর পড়িল; উহ্হাতে 
নানা রত্ব অলঙ্কার বিভূষিত ও সুর্যযকান্তমণি ও চন্ত্রকান্তমণি জ্বলিতেছে ॥ 
'সআর তাহার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ জ্যোতিঃপূর্ণ হইত্বা গিয়াছে। 
বিজয় আনন্দ ও ভয়ে বিহ্বঙ্গ হইয়া! আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইবার 
চেষ্টা করিডেছে, এমন সময়ে বিশ্বস্তর তাহার মুখে হস্ত দিয়া নিবারণ 
করিয়া বলিলেন) ণ্যত দ্িন আমি নবন্থীপে থাকি, তত দিন এ কথ! কাহ- 
কেও বলিও ন11” তথাচ বিজয় সুস্কির থাকিতে গারিল না; বে লম্ 
দিয় শধ্য। হইতে উঠিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিল! তাহার হুঙ্কার শব্দে 
ভক্তগণ আস্তে ব্যন্তে উঠিয়। ণকি হইল ? কি হইল?+ জিজ্ঞাসা করিতে লাগি- 
লেন। বিজন্ন কোন উত্তর ন। দিয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্ট। করিতে লাগিল । 
তঞ্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইতে গেলে অমনি সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। 
ভক্তগণ বুৰিলেন, হয়ভ লে প্রভুর কোন বৈভব দর্শন করির। থাকিবে । 
গৌরচন্ত্র এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন; গোলযোগ শুনিয়া উঠিয়া বিজয়ফে তদ- 
বস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে “বিজয়ের গঙ্গার উপর বড় হন্ধুরাগ, 
হয়ত গঙ্গার মহিযা-পুর্ণ কোন তঙবর্ধ্য দেখিয়৷ থাকিবে  নচেও শু্রান্বরের 
এই গৃহে দেবাধিষ্ঠান আছে। নইলে এমন হইরে কেন্ত? কৃষ্ণই ইহার গৃঢ় 
রহশ্ জানেন 1” ভক্তগগ গ্রতূর এই কথা শুনির! মনে মনে হাসিতে লাণি- 
শেন। তখন বিশ্বস্তর রিজয়ের অন্ধে হাত দিয়। নানা প্রকারে তাহার 
সচেতন সম্পাদন কল্পিলেন। চেতনা লাত করিয়াও বিজ্ধয় প্র্ৃতিস্থ হইল 
না; কতক দিন পর্য্যন্ত দে হার নি প্রভৃতি বেহধর্্ পরিত্যাগ জরিয়। 
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জড়ের নায় নির্বাক অবস্থায় নবদ্বীপের পথে পথে বেড়াইতে লাগিল। 
আনেক যত্বের পর বছদিন পরে সেস্থাস্থ্য লাভ করিল; কিন্তু বিশ্বস্তরের 
আজ্ঞানুলারে প্রকৃত রহন্ত কাহাকেও ভাঙগিয়। বলিল ন।। 


শ্রীবাসের পুত্রশোক ৷ 

সন্ধার সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়। শ্রীবাপের বাহির বাটীতে প্রমত্ত ভাবে 
নংকীর্ভন হুইতেছে। গৌরচন্দ্র প্রেমে বিভোর হইয়া! খুব নৃত্য করিতে- 
ছেন। ভক্তগণ নিমগ্ন ভাবে প্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন, আর সংকীর্তন 
করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে শ্রীবাসের একটী বালক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! 
শধ্যাগত ছিল; আজ হঠাৎ তাহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় বাটার মধ্যে 
ক্রন্নের রোল উঠিল। শ্রীবাস প€্ডিত প্রভুর সঙ্গে নৃত্য কীর্ভন করিতে- 
ছিলেন ; রোদনের শব্ধ শুনিয়1 কারণ বুঝিতে পারিয়৷ কাহাকেও কিছু না 
বলিয়। আস্তে আস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়। উঠিরা আসিলেন। গৌরচন্দ্ 
কৃষ্কানন্দে উন্মন্ত হইয়! নাচিতে ছিলেন, সুতরাং কিছু বুঝিতে পারিলেন 
না। পগ্ডিতজী মহাক্ঞানী, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত; বাটার 
মধ্যে আসিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে ভ্ত্রীদিগকে নানা প্রকারে সাম্বনা করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন “দেখ আয়ুঃক্ষর হইলে কেহ তাহাকে রাখিতে 
পারে না| এই শিশুর যত দিন কর্ম নির্বন্ধ ছিল, দে ততদিন আমাদের 
পুত্র হইর়। আনন্দ বন্ধন করিতেছিল; এক্ষণে তাহার কনম্মবন্ধ শেষ হইল, 
এ দেহ পরিত্যাগ করিয়! অন্তর চ্লিল। ভাবিয়! দেখ, কে কাহার পুত্র ? 
আর কেই ব। কাহার পিত। মাত। ? অন্তকালে যে কৃষ্ণের নাম শুনিলে মোক্ষ 
লাভ হয়, সেই প্রভু শ্বয়ং আনাদের গৃহে নৃত্যকীর্ভন করিতেছেন। ইহাতে 
কি আর শোক করিতে আছে? এই শিশুর পরম ভাগ্য যে এমন সময় 
পরলোকগামী হইল” মহিলাগণ ইহাতেও ক্রন্দন সঘরণ করিল ন1 দেখিয়! 
শ্ীবাস কিছু দুঃখিত হুইয়। বলিতে লাগিলেন, “যদি তোমর! মায়াভিভূত 
হুইয়৷ একান্তই রোদন সম্বরণ ন। করিতে পার, তবে আমার এই অনুরোধ 
বে কিছুক্ষণ পরে কাদিও। তোমাদের ক্রন্দন ধ্বনিতে যদ্দি প্রভুর বৃত্যন্খ 
ভঙ্গ হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ছেলে তো গেলই; আমিও নেই সঙ্গে 
গঙ্গার ঝাঁপ দিয়। মরিব।” এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকের অগত্যা চুপ 
করিল। মৃত শরীরের নিকট তাহাদের বসিয়া থাকিতে বলিয়। বিশ্বাসী 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ২৮৯ 


ভ্ীবান বাহির বাটাতে যাইয়! দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ভনে যোগ 
দিতে লাগিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। ধন্য পণ্ডিত! তুমিই ধগ্য ! ধন্ 
তোমার সহিষণণত। ও প্রভৃভক্তি | ূ 

গৌরাঙ্গ ব্যতীত একে একে ভক্তগণ সকলেই পণ্ডিতের পুত্রবিয়ো- 
গের কথ। শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । কিন্তু পাছে. প্রভুর নৃত্যন্থথ ভঙ্গ 
হয়, এই তরে কেহই কিছু বলিতে সাহসী হইলেন ন1। রজনী প্রান্স শেষ 

হইলে মহাপ্রভুর বাহা জ্ঞান হইল। তিনি সকলের মুখপানে তাকাইর 

ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোমাদের!স কলেরই মুখ মলিন দেখিতেছি কেন? 
পণ্ডিতের গৃহে তে। কোন অমঙ্গল হয় নাই?" শ্রীবাদ উত্তর করিলেন, 
“যাহার ঘরে তোমার প্রসন্ন মুখ; তাহার ছুঃখ কিসের ?” কিন্তু আর 
মকলে পণ্ডিতের পুত্র বিয়োগের সংবাদ বলিয়। দ্িলেন। গৌরচন্দ্র কাতর- 
শ্বরে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কতক্ষণ ?” তাহার বলিলেন, “চারি দণ্ড রাত্রির 
সমর ; কিন্ত তোমার আনন্দ স্থখ ভঙ্গ হইবে ভয়ে পণ্ডিতজী একথা প্রকাশ 
করিতে দেন মাই। আড়াই প্রহর হইল শিশু মরিয়াছে, এক্ষণেও তাহার 
আত্ত্যে্ি ক্রিয়া! হয় নাই; ইহাতে যেমন অভি প্রান হয় ।” 

ভ্রীবাসের এই অদ্ভুত চরিত্রের কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র “গোবিন্দ! 
গোবিন্দ!” বলিয়! কাদিয়। উঠিলেন। এবং কাদিতে কাদিতে মনের গুঢ় কথা, 
যাহ। এতদিন কাহাকেও জানিতে দেল নাই, প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। 
তিনি বলিলেন, “হায়! যাহারা আমার প্রোমে মুগ্ধ হুইয়! পুত্রশোক পর্য্যন্ত. 
ভুলিয়। যায় $ আমি কোন্‌ প্রাণে তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ?” 

শ্রীগৌরাঞ্গের মুখে “ত্যাগ? কথ শুনিয়া তক্তগণ বিষম চিন্তিত হইলেন, 
ও ভাবিতে লাগিলেন, «কাহাকে ত্যাগ করিবেন ?* কিন্ত বিশেষ বথ। 
কিছু বুঝিতে না পারিয়। কেহ এবিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন ন1। 
এ দ্দিকে গৌরচন্ত্র ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া সবান্ধবে মৃত পুত্রের ওর্ধ- 
দ্েহিক কার্ধ৮ট করিতে উঠিলেন এবং বাটার মধ্যে যাইয়া মৃতকে 
ভিজ্ঞাসা করিলেন £_দভ্রীবাসের গৃহ ছার্ডি্বা কেন যাইতেছ ?» 
মৃত উত্তর করিল “যাহ! নির্বন্ধ ছিল, হইয়া গেল) এক্ষণে অন্য নির্ব- 
স্ষিত স্থানে চলিলাম। নিয়তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে ন।। 
আপনি কি জানেন না, কেহই কাহারও পিতা মাতা নহে? জীব স্বন্ 
কর্মফল ভোগ করিয়! থাকে? যত দিন বাসের গৃহে নির্বন্ধ.ছিল, ততদিন 


৩৭ 
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এখানে ছিলাম । এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমাকে সপার্ধদে প্রণায ; 
আমার অপরাধ লইও না; বিদায় ।” এই বলিয়। মৃত শরীর নীরব হইল । 

দ্রুবর্গ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে স্তস্ভিত হই! গেল 7 শ্রীবাসের পরি- 
জনবর্গ এতক্ষণ শোক করিয়া কাদিতেছিল ; এই অলৌকিক ঘটনায় তাহা- 
দের শোক দুর হুইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া মহাপ্রতুর জর 
ঘোষণা করিতে করিতে প্রেমাশ্র ফেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত 
চারি ভাই মহা প্রভুর চরণে পড়িয়া! কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন । পণ্ডিত 
বলিলেন-_-“প্রভে ! তুমিই আমার পিতা মাত ও পুত্র; এ সংসারে আমার 
আর কেহ নাই? বিপদে সম্পদে ধোগে শোকে, যে অবস্থায় থাকি না কেন, 
তুমি আশীর্বাদ কর যেন তোমাতে অচল! তক্তি থাকে ।” | 

গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন শ্শ্রীবাস! তুমি তত্বস্ঞানী পরম বিবেকী, এ 
সংসারের অনিত্যতা তোঁমাঁর কিছুই অবিদিত নাই। এ সংসারের ধন 
জন যৌবন স্থখ সম্পদ, সকলই বিছ্যুতালোকের সভায় চকিত দেখা দিয়া 
কোথায় অন্তহিত্ত হইয়। যায়? আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব ? এ সংসা- 
রের দুঃখ তোমার ন্যায় জ্ঞানীকে ত অভিভূত করিতেই পারে না?য়ে 
তোমার সংসর্গ করে, সেও ইহাতে মুগ্ধ হয় না।” মালিনীর দিকে তাকা- 
ইয়! গৌর আবার বলিতে লাগিলেন, “মা! পিত। ! আজ হইতে তোমরা 
আমার পিত। মাত হইলে ; আমি ও নিত্যানন্দ তোমাদের যুগল নন্দন। 
এক পুত্র গেল, ছই পুত্র পাইলে-ঃ ইহাতে আর শোক কি?” 

গৌরের এই কারুণ্যময় কথ] শুনির। শ্রীবাস মালিনীর শোক-সন্তপ্ত 
প্রাণ গলিয়। গেল; ভক্তবৃন্দ চারিদ্রিকে-ঈয়ধ্বনি করিয়া! উঠিল এবং প্রীবাস 
অঙ্গনে প্রেমতরঙ্গ খেলিতে লাঁগিল। যাহ! হউক, শ্ীগৌরাঙ্গ তক্তগণ 
দমভিব্যাহাঁরে বালকের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়! গিয়া! ওর্ধদেহিক ক্রিয়! 
সম্পন্ন করিলেন। 


_গোগভাব। 

এখন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্্ভাব নিত্য নুতন প্রী ধারণ কা 
লাঁগিল। দিবা নিশি, গৃহে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, চত্বরে, প্রাঙ্গণে নয়ন, 
বহিয়! অবিরল ধারে অশ্রধারা পড়িতে লাগিল। ইহার উপরে তিনি 
ঘদদি কাহাকেও কোন গতিকে হরি বলিতে গুনিতে পাইতেন, অমনি 
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ভাবের ঘরের কপাট খুলিয়া গিয়া, কম্প, পুলক, ও মহাঁভাব ভীহাকে 
আত্মহারা করিয়া ভুলিত । এক হরিনামের মধ্যে তিনি এত সৌনার্্য পূর্ণ 
মাধুর্ধ্য দেখিতেন যে, নাষ শ্রবণে একেবারে পাগল হইর। যাইতেন; কি 
বলিতেন, কি করিতেন, কোথায় যাইতেন, কিছুরই ঠিক থাকিত না। কখন 
তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেন, কথন ভাবে নিমগ্ন হইয়] ভুষ্তী- 
স্তাব অবলম্বন করিতেন, কখন মহাক্রোধাবেশে পাণ্ডী-সংহার করিতে 
 চাহিতেন এবং কখন স্বান্ুভবানন্দে বিভোর হইয়া "আমি সেই, আমি 
সেই)” বলিয়। চীৎকার করিতেন। বন্ধুগণ এই অবস্থার তাহার শরীর 
রক্ষার্থ সর্বদা! সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। পান ভোজন আদি দৈহিক ক্রিয়ার 
কিছুই হ্বিকানা থাকিত না। কেবল জননীকে দেখিলে ব৷ তাহার নাম 
শুনিলে গৌরচন্দ্র কিছু প্রক্কৃতিস্থ হইতেন। এই জন্য যে, পাছে তাহার 
অবস্থ। দেখিয়! মায়ের প্রাণে ব্যথ। লাগে। এক দিন ভাঁবাবেশে গৌর 
শ্রীবাস পপ্ডিতকে বলিলেন পশ্রীবাস ! আমার বাশী কৈ?” পঙ্ডিত বলি- 
লেন, 'তোমাঁর বংশী গোগীগণ হরণ করে লয়েছেন।, এই কথায় শচীনন্দন 
উৎসাহে পূর্ণ হইয়া আবেশে “বোল ! বোল 1” বলিতে লাগিলেন । শ্রবাদ- 
পণ্ডিত তাহার মনোগতি বুঝির1 ভাগবতের রাপাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন। প্রথমে বৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে 
আকৃষ্ট হইয়া যেরূপে গোপাঙ্গনারা নিকুগুবনে গিয়াছিলেন, তাহাদের 
সঙ্গে যেমন করিয়৷ কৃষ্ণ কথোপকথন করিয়াছিলেন, যেরূপে তাহাদের সঙ্গে 
লীল। কৌতুক হইয়াছিল ; কৃষ্থাস্তদ্ধান হইলে, গোগীগণ যেমন করিয়া প্রতি 
তরু, লতা, পশু, পক্ষী, পর্বত, নদীর নিকট ব্যাকুলান্তঃকরণে কীদিয়! বেড়া- 
ইয়াছিলেন ; যেমন ভাবে মহারাসে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতি গোপীর স্কন্ধে 
হস্ত দিয়! শ্্রীকুষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া গোপীনক্গে পুলিন- 
ভোজন ও জলকেলই হইয়াছিল, স্ুবক্তা গ্রীবাস পণ্ডিত একে একে স্থমধুর 
ভাষায় সকলি বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর স্ৃথসিন্ধু উথ- 
লিয়] উঠিল, তিনি গোপীভাবে মাতোয়ার। হইয়া! ঝেধল * গোপী! গোপী! 
বৃন্দাবন, নিধুবন, মথুরা, গোকুল” প্রসৃতি নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়। 
আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে আবার ভাবান্তর উপস্থিত 
হইলে তিনি ভূপৃষ্ঠে ভ্রিতঙ্গ মুরারি শ্তাম সুত্তি লিখিয়৷ নীরবে অগ্র মোচন 
করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে আবার "আমি জন্মে জন্মে বৃষ্কদাস” 
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বলিয়া! আনন নৃতা করিতে করিতে ন্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। ত'গণ এই 
অবস্থায় তাঁহাকে তীহার গৃহ মধ্যে রাখিয়া আমিলে গৌরচন্ত্র ঘরের দাও- 
যাতে বসিয়। “গোগী" নাম উচ্চ করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। রাস- 
লীলার ছবি তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছিল; তাই গোপী ভাবের নেশ। 
তখনও ছুটে নাই । 

এই সময়ে একজন টোলের পড়া কার্য্যাস্তরে আসিয়া তাহাকে গোগী। 
নাম জপ করিতে শুনিতে পাইয়া! বলিল “পণ্ডিত মহাশয়! (ছাত্রের! 
এখনও গৌরকে পণ্ডিত শবে সম্বোধন করিয়া! থাকে ।) “গোপী" নাম জপ 
করির1 কি হইবে ? রুষ্ণ নাম বলুন যে পুণ্যোদয় হবে ; গোপী নান জপ 
করিবার উপদেশ তে। কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না1।” অজ্ঞ পড়,য়। প্রেম 
ভক্তির কিজানিবে? তাই সে এইরূপে সন্বোধন করিল। গৌরচন্ত্র তখন 
ভাব মহলের অস্তঃপুরে ; স্থৃতরাং পড়,য়াকে যে উত্তর দ্বিলেন, তাহাও ভাব, 
ময়। তিনি বলিলেন, “কৃ তো চোর, লম্পট, ধূর্ত ও মহ্াদন্থ্য ; তাহার 
ভজন! করিলে কি হইবে ? সে মহা কৃত্ব। তা"ন। হলে সে বিনা দোষে 
বালী রাজাকে কেন প্রাণে মারিবে? ছলন। করিয়া বলী রাজাকে কেন 
পাতালে পাঠাবে ? স্ত্রীজিত হুইয়াওড কেন রমণীর নাক কাণ কাঁটিবে? 
আর বাশীর গানে কুলবধূর কুল মজাইয়৷ কেন কলঙ্ষিনী কর্বে ? তা”কে 
ভজলে কি ফল?” এই বলিতে বলিতে বিশ্বস্তর ক্রোধে অধীর 
হইয়! সম্মুথস্থিত বৃহৎ ষষ্টি হাতে লইয়া পড়,য়াকে যেন মারিবার জন 
ধাবিত হইলেন। পড়ত তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়। ভর্দশ্বাসে 
ছুটি! পলাইয়। নিজ টোল মধ্যে আসিয়া! উপস্থিত হইল এবং অগ্ত অন্ত 
পড়,য়াদিগকে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া কত প্রকারে গৌরকে তিরস্কার করিতে 
লাগিল। পড়,য়াগণ তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়! নিমাই পণ্ডিতকে 
মারিবার মন্্রণাঁ করিতে লাগিল । একজন বলিল “আরে ভাই! যে ভগ- 
বান্‌ শ্ীকৃষ্ণের নিন্দা করে, সে আবার কিসের বৈষব ?” 

দ্বিতীষ উত্তর দিল, “ত্রাহ্মণ সন্তানকে থে মারিতে যাক্স, সে ব্রদ্গহত্যা- 
কারী; তাহার ধশ্ধ কোথায় ?* তৃতীয় ছাত্র বলিল ঘ্ধর্ম কর নব মিথ্য 
কথা ; বেট! সেয়ানা পাগল, দশটাকে উচ্ছন্ন দিবে, তাহারই চেষ্টায় 
“আছে।* চতুর্থ ব্যক্তি সাহস্কারে কহিল “সে যারিবে; আমরা কি জার 
মারিতে জানি না; মার অমনি পড়িয়া আছে আর কি?” 
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পঞ্চম ব্যক্তি কহিতে লাগিল “আরে ! কাল তার দঙ্গে আমরা একত্র 
পড়িলাম, আজ সে মহা মহান্ত গৌনাই হইয়া গেল! রাতারাতি স্বর্গে 
যাওয়া আর কি? সে,ন। হয় জগন্নাথ মিশ্রের বেট।) আমরাও কম 
ঘরের ছেলে নই ।” | 
এই প্রকারে ুর্দাস্ত পড়,য়ার দল নগরের যেখানে সেখানে যাহার 
তাহাত্র নিকট গৌরের কুৎসা প্রচার করিয়। বেড়াইতে লাগিল) এবং তাহাকে 
দ্রেখিলেই মারিবে, মন্ত্রণ। করিতে লাগিল । 
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আশ্চর্ধ্য স্বপ্ন । 

রজনী ঘোর|। বিশ্বস্তর গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাহার শয্যাপার্থে 
কেহ দাড়।ইলে দেখিতে পাইত নে নিদ্রা কি স্থখের নিদ্রা । অনিন্দ্য 
মুখ্রীতে স্থখ যেন ফুটিয়। বাহির হইতেছে; ললাটে অন্ন অল্প ঘর্মবিন্দু 
. অধর ওষ্ঠ প্রকাঁশোন্ুখ কুস্থুমের গ্ভার ঈষৎ বিশ্ফারিত, তাহাতে একটু 
হালি মাখান, যেন জীবাত্মা কোন এক অদৃপ্ত স্থুখ্রগতের ্থুখ-ভাগার লুঠ 
করিতেছে। বিশ্বস্তর স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে হাসিয়া ফোললেন। এতদিন 
ধরিয়া যে চিন্তা তাহার মনে উদ্দিত হইয়াছে, মতা সত্যই কি তাহ] দেব।- 
দেশ? সতা সত্যই কি তিনি নামপ্রেয় প্রচারের জন্ত প্রেরিত? সত্য 
সত্যই কি তাহার গার্হস্থ্য জীবন আর দেবোন্ুমোদিত নহে? আজ সুখময় 
্প্নের মধ্য দিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা! হইল বলিরা গৌরের আনন-সিদ্ধু 
উথলিয়| উঠিল। পাঠক মহাশয় ! সাবধানে গৌরের স্বপ্ন কথ। শুনুন । 

সেই গভীর নিদ্রার মধ্যে গৌরচন্ত্র ম্বপ্ন দেখিলেন যেন, তিনি এক 
সুরম্য দেশে নীত হইয়াছেন, চারিদিকে কুসুম উদ্যান, তাহাতে নান! 
প্রকার সুগন্ধি ফুল ফুটয়াছে, পাদমূলে কল্পোলিনী জোতম্বতী কল কল 
শবে বহিয়। যাইতেছে; সেই ফুলবাগানের মছুরখান্নে একখানি পর্ণকুটারে 
একজন মহাপুরুষ আদীন। গৌরচন্্রকে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, 
পবিশ্বস্তর | ধন্ম জীবনের পথ কুনুমন্তরে বাধান নমঃ এ পথ কণ্টকাবৃদ্ধ ও 
বিপদসমাকুল। জানন। কি শাস্ত্রে ইহাকে শাণিত ক্ষুরধারের সঙ্গে তুজন! 
কর! হইয়াছে? এ-পথের যাত্রীদ্বের কত লাঞ্ছনা গঞ্জন! মইতে হয়) কল- 


২৯৪ চৈতন্যলীলাম্বৃত |. 


স্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইতে হয়) প্রাণকে তুচ্ছ করিতে হয়; তবে 
প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করা যাইতে পারে ।” 

বিশ্বভর সেই মহাপুরুষের কথ' শুনিয়। স্তম্িত, হদয়ে অবনত মস্তকে 
বলিলেন, "আজ্ঞা! এ সব তত্ব তে। জানি ।”, 

মহাপুরুষ | জান যদি তবে প্রতিপালন কর্ছে! কই ? পরিবার বান্ধব 
লই স্ুথ শ্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করিলে কি প্রভূর আদেশ প্রতিপালিত হইবে?” 

বি। আমার প্রতি প্রভুর কি আদেশ? | 

মহাপুরুষ। ভূলেছে! কি? কিজন্ তুমি প্রেরিত হয়েছে, ত1 কি 
জান না? 

বি। কি জন্য £ 

মহাপুকুষ। কি জন্ত ? আবার জিজ্ঞাস1! কর্ছে!? দেহ-পিঞ্তরে আবদ্ধ 
হয়ে কামাদির সেবা করিয়া কি আত্মহারা হয়েছে? 

হঠাৎ পূর্ব্ব কথা স্মৃতি-পথে উদ্দিত হইলে যেমন হয়ঃ বিশ্বস্তর তেমনি 
সচকিত ভাবে বলিয়। উঠিলেন «নাম প্রেম প্রচার কর্‌তে ? বৈরাগ্য ও সেব! 
শিক্ষা দিতে? আদর্শ ভক্তের জীবন দেখাইতে ? তা ভুলি নাই, 
কিন্তু*_-বলিয়াই গৌর কাদিয়া ফেলিলেন ? "আমার মা--ছুঃখিনী পুত্র- 
বঙখ্সল1 মা” ৰ 

মহাপুরুষ । মোহ! মোহ! ছি! মোহ পরিত্যাগ কর। কে কার মা, 
কে কার পুত্র? এসকল সম্বন্ধের কর্তা ঈশ্বর।. তাহার ইচ্ছা সকলের 
উপর । সেই প্রভূ যাহাকে যাহা করিতে বলেন, অবিচলিত চিতভে তাহাই 
অনুসরণ করা কর্তব্য । ্‌ 

বিশ্বন্তর কিছু দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন ণ“গুরুদেব ! আপনি মনে করি- 
বেন নাযে, আমি মোহের বশীভূত হইর। কাদিয়াছি। সেই প্রতুই যেমন 
জীবনের নিয়ামক, €তমনি তাহারই ইচ্ছাতে, পিতা, মাত1) ভার্ষা প্রভৃতির 
সন্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে । এ নকল সন্বন্ধজনিত কর্তব্য ও ।অবশ্তা প্রতি- 
পালনীর। আমি এত দিন ধরিয়া! আমার জীবনের উভয় প্রকার কর্তব্যের 
সন্ধিস্থলে ঈাড়াইয়া চিন্তা করিতেছিলাম যে কিরূপে উভয়কে প্রতিপালন 
করা যাইতে পারে ।% | 

মহাপুরুষ হাসিয়। উত্তর করিলেন, “তোমায় প্রেরণের সময় ভগবানের 
নামাস্থিত যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই এ বিষয়ের মীমাংস। করিয়া 


দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ই 


দেওয়1 হইয়াছে । সাবধানে তাহ! পাঠ করিবে । তোঁমাঁর আত্মন্থুখের 
জন্য কিছুই নাই। আর তোমার সন্যাসগ্রহণ অপরের ন্তায় কেবল ত্যাগের 
জন্যও নহে। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও গাহন্থা, এ তিনের সামঞ্জস্যই তোমার 
জীবনের প্রেরণ 1” | 

 বিশ্বস্তর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাস করিলেন সে নিয়োগ পত্র কোথায় ?” 

মহাপুরুষ এবার কথ! ন। কহিয়। অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাহার হৃদয়ের 
দিকে দ্বেখাইলেন। বিশ্বস্তর বুঝিলেন তাহার জীবনই দেই নিয়োগ-পত্র | 
ভগবান্‌ স্বহস্তে প্রেম, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও গাহস্থা, একত্র মিশাইয়। তাহাতে 
বিবিধ সদগুণের রং ফলাইয়! স্বর্ণ অক্ষরে যে ত্বদীয় জীবনরূপ গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছেন, তাহ! পাঠ করিলেই সকল তত্র মীমাংসা হইবে । ভাবিতে চিস্তিতে 
গৌরের দিব্য জ্ঞানোদয় হইল ) ও সেই জ্ঞানের আলোকে আপনার কর্ত- 
বোর পথ দেখিয়া] লইলেন। তথন রাগে অভিমানে আপনার গলদেশের 
উপবীত খুলিয়া লইয়। ছিন্ন করির়! বলিলেন “গুরুদেব ! এই দেখুন, এই 
দণ্ডেই আঙি জাত্যভিমানের মুল উৎপাটিত করিয়া! ফেলিলাম। এক্ষণে 
আমাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করুন | 

মহাপুরুষ আগ্রহ পহকারে গৌরকে আলিঙ্গন করিয়। তাহার কাণে কি 
মন্ত্র বলিলেন। শচীনন্দন অমনি স্ুখসাগরে ভালিতে লাগিলেন। পবিশ্ব- 
স্তর! এদিকে দেখ” বলিয় মহাপুরুষ উদ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। 
গৌরচন্দ্র সঙ্কে তানুসারে দৃষ্টিনিক্ষেপ*করিয়৮যাহ1 দেখিলেন, তাহাতে অবাকৃ 
হুইয়। গেলেন । তিনি দেখিলেন নব জল্ধর শ্যামন্ন্দর মদনমোহনরূপে 
বাশী বাঁজাইয়! গান করিতেছেন ॥ সে গানের অর্থ “আয় ! আয় ! ধন? জন, 
কুল, মান, মাতা, ভাঁধর্যা, বন্ধু, বান্ধব, সকলই বিসর্জন দিয়া আমার দেবার 
আয় ! আমার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন তোর আর কাজ নাই) যত দিন ন। 
আস্বি, ততদ্দিন'এমনি করে বাশীর গানে জালাতন ক্ধো 1১ 

মহাপুরুষ অন্তধ্ধান হইলেন, বাশীর গান নীরব হইল, শ্ামন্ম্ননর মৃদ্ধি 
লুকাইয়। গেল, গৌরের স্ুখন্বপ্ন ভার্গিয়া গেল* তিনি জাগিয়। উঠিয়া 
শধ্যায় বসিয়! কাদিতে লাগিলেন ;--"আর ঘরে থাকিতে পারিলাম ন13 
যেখানে আমার প্রাণ নাথ আছেন, সেইথানে যাইব। তিনি আমার সত্য 
সত্যই ডেকেছেন। যোগীর বেশে দেশে দেশে বেড়াইয়া নাথের ০সব। 


করিব; জীবন ধন্য হইবে ।” টা 


২৯৬... চৈতন্তলীলাঙ্ত। 


: পরদিন প্রাতঃকালে গৌরচন্্র নিত্যাননদ ডি গর নিকটে 
এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন। : 

_ ভক্তগণ শুনিয়! চিন্তিত ও ভীত হইলেন। মুরারি গুগ্ড বলিলেন, *সে 
মন্ত্র দানের অর্থ এই যে, তুমি শ্বগোঠি লইয়। এই নগয়েই হরিনাম মহাষজ্ঞ 
আরম্ভ কর |” | 

গৌর উত্তর করিলেন “তোমরা ভাল বাসিয়! যাই বল; আমার মন 
কিন্ত প্রবোধ মানিতেছে না। আমি কেমন করিয়। প্রাণনাথের আদেশ 
উপেক্ষা করিব? আমাকে তোমর! আর কিছু বলিও ন।। এই ব্লিয়। 
কাদিতে কাদিতে গৌরচন্দ্র উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

কেশব ভারতী । 

দিনের পর দিন চলিয়। যায়। গৌরের প্রাণের মধ্যে সন্ন্যাসের গভীর 
প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে । দন্ন্যানগ্রহণের বর্তব্যতা সম্বন্ধে তাহার 
€কোন সন্মেহ ছিল ন1। উহ! গ্রহণ করিতেই হইবে ; ঘর, ছুয়ার, আত্মীয়, 
বনু, মাতা, ভার্ধ্যার সহবাসের স্থথ ছাড়িয়া বৈরাগীর বেশে'দেশে দেশে 
বেড়াইতেই হইবে; নইলে গ্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হুইবে না। এ 
বিষয়ে তাহার ফোন দ্বিধাই ছিলনা । তিনি ভাবিতেছিলেন সঙ্গ্যাসী 
হইয়াও কি জননী ও আত্মীরদিগের প্রতি কর্তব্য করা যাইতে পারে ন1? 
তাহার অগ্রজ বিশ্বর্ূপ সন্ন্যাস লইয়া নিরুদ্দেশ হইলে পিতা সেই শোকে 
গ্রাপভ্াাগ করিয়াছেন! তিনি নিরুদেশ হইলে তাহার জননীর যে সেই 
দশ! হইবে না, তাহা কে বলিল? তাই।তিনি সন্ত্যাসের নূতন পন্থা ভাবিতে- 
ছিলেন। যাহাতে সন্ন্যাস ধর্ম বজায় থাকে, অথচ গার্স্থ্যের সন্বন্ধজনিত 
কর্তব্যের ক্রুটী ন। হয় ; এরূপ কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পার।য্ান্স 
কি ন।? এই চিন্তাই এখন বিশ্বস্তরের অন্তরে অহরহ প্রধূমিত হুইতেছে,। 
বন্ধুগণ ও জননী তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।. যেমন সংকীর্তন, 
নৃত্য, ভাব, মহাভাধ হয়, সব তেমনই চলিতে লাগিল। ভাহাতে ভক্তগণ 
মনে করিলেন প্রভূর' মন সন্নাসের যে ভাব উঠিয়াছিল, তাহা বুঝি নিবিযা 
গিরাছে। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন নবন্ধীপনগরে কেশব ভারতী আলির! 
উপস্থিত হইলেন । ইনি ভারতী" সম্প্রদায়ের একজন উদ্দাপীন সন্ন্যাসী, অতি 
শুদ্ধমতি ও মহাতেজন্বী ভক্ত । তআশ্রম_ইন্জানী দেশের কণ্টক নগরীনে। 
. ভাগীরখীতীরন্থ বর্তমান কাটোর। নগৃরীকেই তখন কন্টক নগরী বলিত। 


দ্বাচত্বারিংশ-পরিচ্ছেদর। পা ২৯ 


ভারতী মহাশয় কিছুদিন পূর্বের তীর্থ পর্যটনে গিয়াছিলেন $ এক্ষণে 
নবন্ধীপ হুইয়। স্বীয় আশ্রমে প্রত্যামন করিতেছেন । ইনি একজন কুষ্চ- 
তক্ত বৈষ্ণব যোগী এবং স্ুসাধক বলিয়। বিখ্যাত |. 'গৌরচজ্জ নগরভ্রমণে 
বাহির হুইয়। পথে ভারতী গ্ৌসাইকে দেখিতে পাইলেন | দেখিয়াই চম- 
কিয়া উঠিলেন। পাছে সঙ্গীগণ তাহার চাঞ্চল্য বুঝিতে পারেন, এই আশ- 
্কায় অনেক যে উচ্ছ,দিত মনোবেগ দমন করিয়া গৌর মনে মনে ভাবিতে 
"লাগিলেন, ছিনিই কি তিনি? সে দিন ্বপ্ধে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছি, 
তাহার প্রশান্ত মুক্তি এখনও হৃদয়পটে অস্কিত রহিয়াছে ঃ এ মুপ্তি যে দে 
ৃত্তির প্রতিকৃতি দেখিতেছি। হার! এখনও আমি কেন সন্দেহ করি? 
আমার সন্্যানগ্রহণ অপরিহার্ধয। নইলে এই সব ঘটনা ঘটিল কেন 
এই চিন্ত। করিয়া গৌরচন্ত্র সোদ্বেগ অস্তরে সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়। তাহার 
চরণবন্দনা করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাস! করিয়া নিজ ভবনে আতিথ্য 
্বীকাঁর করিবার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভারতী গোত্বামী বিশ্ব- 
স্তরের পরিচয়, পাইয়। প্রীতমনে তাহার গৃহাতি মুখে গমন করিলেন। 
বিশ্বস্তর অতিথিসেবা করিয়া রজনীযোগে নিভূতে তাহার শয়নকক্ষে যাইয়। 
উপনীত । গোম্বামী মহাশয় তখনও নিদ্র। যান নাই, হরি নাম করিতে- 
ছিলেন। বিশ্বস্তরকে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “এত রাত্রে যেশ। 
বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন “প্রয়োজন আছে *। | 
ভারতী । “আমার নিকট আবার কিসের প্রয়োজন ?? 
বি “গুনিলে বুঝিতে পারিবেন” 1" এই কথার পর বিশ্ব্ভর নিজ 
মনের ভাব, আশ্চরধ্য স্বপ্ন দর্শনের কথা এবং স্বপ্নে তাহারই মৃত্তি দর্শন 
করিয়। যে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সকলই বিবৃত করিয়া প্রেমাবেগে 
কাদিতে কাদতে ভারতীর চরণ স্পর্শ করিয়। বলিলেন “গুরুদেব ! আপনিই 
ভগবৎ প্রেরিত আমার সন্ন্যামের আচার্ধ্য | যাহাতে আমর সংসার বন্ধন 
ঘুচিদা। ক্ষ্চপদে মতি হয়, তাহ! আপনি করিয়া দিউন।' ভারতী তাহার 
প্রেমের আবেগ ও ব্যাকুপতা দেখিয়। বিশ্মিত হইয়া! গেলেন এবং বিশ্বস্তর যে 
একজন অসাধারণ সাধু মহাত্মা তাহার গ্রভীতি হইল। ভারতী বলিলেন “তুমি 
ষেসে ব্যক্তি নও; শুক ব প্রহলাদের অবতার” । বিশ্বস্তর নীরবে অঝোর 
' নয়নে কাদিতেছেন দেখিয়। ভারতী আবার. বলিজেন গউছ 1 ভককীব্তার 
ব্ূলিকেন? এঘে সাক্ষাৎ নারাকণের অবতার 1 
ঠা 


& 


- বিশ্বস্তর তখন ব্যাকুলভামহকারে গুনঃ পুনঃ সন্গাদ ধীক্ষার অদ্য অনু- 


রোধ করিলে ভারতী উত্তর করিলেন “তুমি শ্বতঙ্্র ঈশ্বর; আমি তোমার 
কথার অরাধ্য নই। যা বলিবে ভাই .করিব।* * 


বিশ্বন্ভর আনলিত মনে বলিখেন “তবে গুতন্য শীষ্বং )কবে ? 
ভারভী। “ঘষে দ্বিন তোমার ইচ্ছা ।। 
বিশ্বন্তর ক্ণকাল চিন্তা করিক্প। বলিলেন “তবে এই উত্তরায়ণের সংক্রা- 


স্তির পর দিনে ।* 


ভারতী । তথান্ত। 
অতঃপর বিশ্বস্তর শয়ন করিতে গমন করিলেন। উদাসীন হা 
উঠিয়। কণ্টক নগরী অভিষুখে যাত্রা করিলেন। 





্রয়শ্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
মন্ত্রণা। 
| নি নিত্যানন্দের সঙ্গে এক নিভৃতে বলিয়া গৌরচন্দ্র হাসিতে 
হাদিতে বলিলেনঃ-_. 
“করিল পির্লি খণ্ড কফ নিষারিতে। 
উলটিয়! আরও কফ বাড়িল দেহেতে।” 
নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন “তোধার এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারি- 
লাম ন; স্পষ্ট করিয়া বল।” 
বিশ্বস্তর কহিলেন প্বলিব আর কি? দেখিতেছো| না) চারিদিকে কি 
হচ্চে? লোক সব সংসারের ঘাস; কর্মকা গলায় জড়াইয়। হত্তর ভবার্থবে 
ভূবিয়া! মরিতেছে। এই রোগ নিষারণের জন্ত দেখ কত চেষ্টা! করিলাম, 
সংকীর্ঘন করিয়া লোকের স্বারে বারে হরিনাম বিলাইলাম কিন্তু তাহার 
ফলকিহুইল? লোকেকি কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্ত্রীকঞ্ক ভঙ্গিল ? না আরও 
উদ্ধত হইয়া আমাগের মারিতে চায়) বৈষ্বদিগকে উৎগীড়ন করিতে 


চায়? এবং চারিদিকে বৈষ্ণবদলের উপর রাগ হিংসা বাড়াইয়। দিয়! বিদ্বেযা- 


মল জালিয়! দিতে চায় । 
_ নিত্যানন্ব গৌরের মন পরীক্ষা করিবার অন্ত টি টানে “তাহা 


নিধারণের উপায় কি ভাবিয়াছ ?” . :.... ; 


যশ্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ! ২৯ 


গৌর বলিলেন “যার জন্ত বিদ্বেষ, তাই ভা্িয! চুরিয়া ফেলার বক্ষ 
করিয়াছি ; বৈষঃবদিগের দলের শ্রীবৃদ্ধি ও সংকীর্ডনের প্রাহ্র্ভাৰ দেবিয়া 
পাষণ্তীগণের পাপবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্প্ন করিয়াছি, এই দঙ্গ তাক্গিয়। 
ফেলিব। ত্বা”হ”লে আর বিদ্বেষের কারণ থাকৃবে ন| | * | 

নি। তবে জগৎ উদ্ধার কর্‌বে কি দিয়ে? ইনি ভিন্ন তে! জীবের 
নিস্তার নাই। 

গৌর। হরিনাম ছাড়বে! বল্লেম কি? দল ভাঙিব? কিন্তু হরিনাম 
বিলাইতে ছাড়িব ন]। 

নি। তোমার কথা ভাল বুঝিলাম না। 

গৌরচন্দ্র কিছু উত্তেজিতভাবে কহিলেন “বুঝিলে না? তবে স্পষ্ট 
করিয়| বলি শুন। ইহার আগেও তে। কয়েকবার আভান দিরাছি। আমি 
গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়! 'সন্ব্যাসগ্রহণ করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয় 
বেড়াইব। এভাবে নাম কেহ লইল ন1। মাথার এই কেশরাশি সুড়াইব, 
জাত্যভিমানের চিহ্ন ও প্রেমের প্রধান অন্তরায় এই হযজ্তনুত্র ছি'ড়িব, 
কৌপীন বহির্বাস পরিয়] দীন হীন কারঙ্গালের বেশে যাহার। এখন মারিতে 
চাহিতেছে, নিন্দা! করিতেছে, তাহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া চরণে ধরির! 
কাদিক়। হরিনাম লইতে বলিব | তবুও কি তাহার! নাম লইবে না, পাপ 
ছাড়িবে না? আরকি তাহার্দের মারিবার বুদ্ধি থাকিবে? তখন কে 
কাহাকে মারে দেখ! যাইবে? নিতাই 1 তুমি,কি জান ন1 এদেশের লোকের 
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী উদ্দাসীনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা । হইবেই ব1 না. কেন? 
ঘরে বসিয়া ষোল আন! স্বার্থ বজায় রাখিগ লোককে উপদেশ দিতে 
গেলে, লোকে গুনিবে কেন? তুমি আঠার আনা কামাদি বিষরলেব। 
করিবে, আর সংকীর্ভনে ছুফৌট। চখের জল ফেলিয়া লোকদিগকে ভাব- 
কালি-দ্েখাইবে ; বল দেখি ভাতে তাদ্দের মন ভিজিবে ক্ষন? তারা যে 
আমাদের মারতে চায়, সে কি তাদের দোষ, না আমাদের. চরিত্রহীনতার 
দৌঁষ ? তাদের তো বিষয় বিকার জন্মিরাছে। ৰ্বিকার়ের রোগী কি ন! 
বলে? কিনা করে? কিন্তুআমরা সে রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কি 
করিয়াছি? তেমন করে কি তাদের প্রাণের নিভৃত স্থান ছুঁইতে পেরেছি? 
সৰ ছেড়ে প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্‌্তে পেরেছি ? তা করতে না পারলে হরি- 
নাম প্রচার হবে না, পাপী উদ্ধার হবে নাঁ, প্রভুর আদেশ প্রতিপাপিত হবে 


৩৩  ঠচতগ্তলীলাস্ৃত 1 


ম1 এবং কৃষ্জ প্রেম লাভ হবে ন1। তাই সহল্স করেছি: গার্স্থ্য ছাড়িব 
সনন্যাপী সাজিব, দেশে দেশে বেড়াব, লোকের "দ্বারে কাদিব) দেখি কৃষ্ণ 
পাই'কি ন1। তুমি কি ইহাতে নিষেধ করিবে? ত1 পার ন।| যদি জগতের 
উদ্ধার কামন! থাকে, তবে কখনই তুমি আমাকে বাধা দিতে পার না। তুমি 
তে! সকলই জান |” 

নিত্যানন্দ পূর্ব হইতেই গৌরের মনোভাব জানিতে পারিয়াছিলেন 
এক্ষণে এই দৃঢ় নঙ্বরপ শুনিয়| বুঝিতে পারিলেন যে নবন্বীপের লীল। কৌতুক 
ভাঙ্গিবে বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতের সৌভাগ্যোদয়। নামপ্রেমের তরঙ্গে 
দেখ প্লাবিত হইয়| যাইবে নিতাই প্রকা্তে বলিলেন “তুমি শ্বাধীন পুরুষ, 
কে তোমার ইচ্ছাঁয় বাধ! দিতে পারে ? মায়ামুগ্ধ ইন্দ্রিয়পরবশ লোকই 
পাছে ইঞ্জিয় সুখের হানি হয়, এই ভয়ে কর্তব্যের পথে যাইতে ভীত। 
তুমি তো! আর সে প্রকৃতির লোক নও; যে তোমাকে কেহ বাধ!  দ্রিলে 
মানিবে ? তোযষার চেয়ে কয় জন লোক মাকে, ভার্ষ্যাকে ভালবাপিতে 
জানে ? আমরা তোমার অনুগত, তোমার ভালবাসাতেই ষ্জীবিত। কিন্ত 
মে সব ভালবাসা কি তোমাকে কর্তব্য হইতে টলাইতে পারে? সাধুদিগের 
আন্তঃকরণ কুস্থমাপেক্ষাও কোমল ও বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, এই যে মহাজন- 
বাক্য, তা. ভোমাতে পূর্ণ হইবে না! তো কোথায় হইবে? আমার সাধ্য কি 
যে তোমাকে বিধি দ্রিই বা নিষেধ করি | যেমন করিয়। জগৎ উদ্ধার হবে, 
তাহ। তুমিই ভাল জান। আমি আর কি কহিব ?” বিশ্বস্তর নিত্যাননের 
কথার পরম সন্ষ্ট হইয়। বার বার তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই 
বাম্পাবরুদ্ধ কে জিজ্ঞাসা করিলেন ভাই গৌর! তবে সত্য সত্যই 
কি আমাদের ছেড়ে অগ্রজ বিশ্বরূপের ন্তার' দেশাস্তরী হবে? তাহলে 
পুত্রবংসল। তোমার জননীর কি দশ! হবে? বৃদ্ধবরসে পুত্র শোকে পাগল 
হয়ে তিনি যখন নবদ্বীপের পথে পথে কেঁদে বেড়াবেন, কে. তাকে 
সাত্বন! দিবে ? কেই বা তাহার ভরণপোষণের ভার লইবে ? আর সোনার 
শ্রতিম। বিষুঃপ্রিয়! ? *্জলস্ত অগ্নির স্যার যৌবন। অনাধিনীর উপায় 
ক হবে? শ্রানিবাস, হরিদাল, মুকুন্দ, গদাঁধর প্রভৃতি শ্রাণের বন্ধু; 
তাদের মায়! কি একেবারে ছেড়ে দিবে? প্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন 
*মোহ ! মোহ! ছি! ছি! ভোমার গ্ভান্ন লোকও কি মোহে -অধীর 
হবে? নিতাই! প্রাণের নিতাই! মোহ পরিত্যাগ কর; আমার মনের 
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কথ! শুন। তোমরা! সব জামার প্রাণের বান্ধব? প্রাগ ছাঁড়িতে পার! 
মায়, তবু তোমাদের ছাড় যায় না। মা আমার. স্সেহযস্্রী) আমিই 
তার প্রাণ। আমার *ভার্ধ্যাও পতি প্রাণ সতী, আমার হায়ের ভাল- 
বাসার পাত্র। কিন্ত কিকরি? আমি স্বাধীন নই; সম্পূর্ণরূপে প্রাণ- 
নাথের ইচ্ছার অধীন। তীর ইচ্ছা! আমাকে যেমন চালাইবে, আমি তেষনি 
চলিতে বাধ্য । আমার নিজের স্বখ ছুঃখের অতীত সে ইচ্ছা । তোমাদের 
ছাড়িলে যদ্দি বিষাদব্যাপ্র আমাকে গ্রাস করে ফেলে, তাকি করবো? 
কিন্তু হুখের বিষয় গ্রভূর ইচ্ছা! নয় যে, আমি সন্ন্যাস করে তোমাদের ছাড়ি, 
বিশ্বরূপের স্বায় দেশাস্তরী হই।” 

নিতাই প্রফুল মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আবার কি ?, 

গৌর বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই শচীদেবী আমার মাতা, বিষ্ুপ্রিরা 
আমার পত্রী; তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই 
আমার সন্তযাস। এই ছুই ইচ্ছা কখন পরম্পর বিরোধী নছে। তাহার 
ইচ্ছ| তাহার ইচ্ছার বিম্বাদী হইতে পারে না। ইহার সমাধান এই যে, 
. এই নকল সন্বন্ধ জন্য কর্তব্য যতদূর মন্তব, প্রতিপালন করিতে হইবে, 
অথচ সন্ন্যাস ধর্মও যান! করিতে হইবে । বিষয়ের মধ্যে থাকিব, অথচ 
তাহা ভোগ করিব না । -জন্নাসীর তো বিষয় ভোগ নিষিদ্ধ। আমি 
তোমাদের ছাড়িয়া! নিরুদ্দেশ হইব না; যথাসম্ভব পরস্পর মিলিব। মাকে 
ছাড়িয়া! তাহার প্রাণে শেল মারিব না) কিস্ত যত দূর পারি তাহার ও পত্বীর 
ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিব। ম| তন্ন সন্্রাদীর পক্ষে অন্ স্ত্রীর মুখ 
দর্শন নিষিদ্ধ? ন্ৃতরাৎ বিফুপ্রিয়াকে আর দেখিব না। এই সকল কারণে 
আমি সন্ন্যাস লইর1 এমন স্থানে থাকিব যে তোমরা অনায়াসে যাইতে 
আসিতে পারিবে এবং মধ্যে মধো আসিয়া আমিও মাকে দেখি! যাইতে 
পারিব 1৮ না ক ক রি 

নিতাই বলিলেন “এ যে নূতন রকমের সঙ্স্যাস। সে স্থান কোথায় ?” 
. গৌর। হার এখনও কিছু স্থিরত! নাই ;০্পরে' জানিতে পারিবে । 

নিতাই বরিলেন “আমি তোমার একাস্ত অহুগন্ভ ; ঘয়া করে সকলই 
তো! বলিলে। এখন জিজ্ঞাসা করি, কোথায়, কাহার নিকট, কবে, সন্ন্যাস 
্বীক্ষ! লইবে? তাহা প্রকাশ করিতে কি কিছু আপতি আছে?” . 
... বিশ্বভর হাসিয়। উদ্ধর করিলেন,--'তোমার নিকট কিছুই গোপন 
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করিবার নাই। কিন্তু একটা অনুরোধ, আমার ফাইবার স্থান ও দিন পাঁচ 
জন ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমার জননী, 
টন্ত্রশেখর, গদাধর, ব্রহ্জানন্দ ও মুকুন্দ ভিন্ন এ কধ!' যেন কেহ শুনে ন1। 
ইহাদিগকেও ব্দামার যাইবার শেষ মুহূর্তে বলিবে ; আগে ব্যক্ত হইলে 
কার্য ব্যাঘাত জন্সিতে পারে । আমি আগামী উত্তরারণ দিনে কণ্টক 
নগরীতে যাইয়া ভক্তিভাজন শ্রীল কেশব তারতীর নিকট সন্গ্যাস ৪ 
গ্রহণ করিব ।” 

নিত্যানন্দ বলিলেন “এ কি ঠিক ? 

গৌর উত্তর করিলেন “সুনিশ্চিত » আগামী কণ্য বদ্ধুদিগের নিকট 
বিদায় লইব) কিন্তু স্থান ও দিনের কথ! কাহাকেও বলিব না।+” 

বিদায় সভ!। 

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে । শ্রীবাস পণ্ডিতের বাহির বাটীর দেব মণ্ডপে একে 
একে বৈষ্ঞগণ আসিয়া! উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিশ্বস্তর স্বায়ংকৃতা 
সমাধানাস্তে বন্ধুদ্দিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন! সতপ্রসঙ্গ চলিতে 
লাগিল। হঠাৎ মুকুন্দ দত্ত বলিয়! উঠিলেন ? “আমার বিশ্বাস হইছেছে যে, 
এই প্রভূ আমাদের পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া! যাইবেন; কে যেন আমার 
কাণে কাপে বলিয়! দিতেছে যেন ইনি আর গৃহস্থ আশ্রমে থাকিবেন না। 
যত ক্ষণ আছেন, এসো আমরা ইহার রূপ নয়ন রিয়া দেখি, কথা শ্রবণ 
ভরিয়। শুনি । , 

এই কথা গুনিয়! সকলেই ভীত ও শোকার্ত হইলেন কিন্ত রর সাহস 
করিয়া বিশ্বস্তরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না। জিজ্ঞাসা ন। 
করিলেও আর বুঝিতে ধাকী খাকিল না। বিশ্বস্তরের অবনত মন্তক ও 
স্থির গম্ভীরভাব সকলই বলিয়া দ্বিল। অবশেষে গৌরচন্ত্র নিত্তবন্ধত। ভেদ 
করিয়! বলিয়। উঠ্ভিলেনঃ--প্প্রাণের বন্ধুগণ !, তোমরা কি জন্ত এত উদ্বিগ্ন 
হইতেছে? তোমর1 ভাঁবিতেছ আমি মন্যাসী হইয়। তোমাদের ছাড়িয়া 
দেশাপ্তরী হইয়। চলিয়া যাইব? ইহা ষেন তোমাদের যনে স্থান গায় না। 
প্রাণ ছাড়িতে পারা যার, তথাচ তোমাদের মধুময় সঙ্গ ছাড়া যায় না। এ 
জঙ্পে কেন? জন্ম জগ্মান্তরে৪ তোমাদের ছাড়িতে পারিব না। আরও ছুই 
বার আমরা একত্র মিলিত হইয়! হরি-সংকীর্তন করিব । আমাদের এ 
যোগ কখন বিচ্ছিন্ন হইবার নছে। কেবল জনসমাজের ধর্খ্ব রক্ষা করিবার 





রিংশ পরিচ্ছেদ। 9৩ 


জন খানি, ন্যাদ কারিতেছি। ইছাতে তোমাদের দঙ্গ কেম | ছাদে | 
হইবে? | | 
শ্রীবাষ পঙ্জিত মহা, উদার ও সরল  বিশবানী।. টি গানের কথা 
গুনিয়| কাতর স্বরে বলিলেন “এ কি সত্য না স্বপ্ন? বিশ্বস্তর! আমাদের 
কি ত্য সত্যই ছাড়ির| যাঁবে 1” এই বলিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত কাদিতে লাগি- 
লেন। বিশবস্তর শ্রীনিবাসের নিকটে আমিয়! গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া 
বিনীতভাবে বলিলেন “পিতা! কাদিতেছেন কেন? সাধু মহাজনের পুর 
গণ যেমন নৌক। সাজাইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যায় এবং দেশ 
বিদেশ হইতে বহু ক্লেশে উপার্জিত ধন আনিয়। শ্বজন কুটুম্বদিগের প্রতি” 
পালন করে; আমিও তেমনি প্রেমষধন উপার্জনে বিদেশে যাইয়া! কষ্চগ্রেম 
আনিয়া আপনাদিগকে উপঢোৌকন দিব ।” 

শ্রীবাস উত্তর করিলেন “ততদিন বাচিলে তো ভোমার গ্রেমধন খাব? 
তুমি দেশাস্তরে গেলেই যে আমর! মরিয়। যাইব । তখন তোমার উপাজ্জিত 
প্রেমধন দিম আমাদের প্রেতাত্মার শ্রাদ্ধ তপ্পণ করিবে কি?” 

মুরারি গপ্ত কাদিতে কীদ্দিতে গৌরের চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগি- 
লেন £--ম্বামিন্‌! প্রভো ! আমি তোমার চির দাস। দাসের গ্রগলভ। 
আজ মার্জনা কর। এত যদ্দি মনে ছিল, তবে এই সাধের করত রোপণ 
করিতে গিয়াছিলে কেন? কত পরিশ্রম করে ইছাকে সেচন করেছে, কত 
'যত্বে ইহার রক্ষা করেছে, আর কত যত্ধে এই তরুর মূলদেশ বাঁধাইয। 
দিয়াছ; তা কিজান না? এখন যেই ফলফুল প্রসবের সমম্ধ হইল, আর 
খ্বহন্তে কেটে ফেলিতে চাও? এই কিবিচার? প্রভো।! পোষাকে আর 
কি বলিব? আমি কি বলিবার যোগ্য পাত্র? তবে প্রাণের যাতনা, ন 
বলিয়া পারিনে, তাই বলিতেছি। এখন কি তোমার দেশাত্তরে যাই- 
বার সময়? যে স্থথের হাট বদাইয়াছঃ তার ত এখনও' কিছুই হয় নাই। 
আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি চলিয়! গেলে আমরা ন্বতন্ত্র হয়ে 
বথেচ্ছাচার করিব? সংসার*বাপ্র আমাদের গ্রাঙ্জ কন্টে ফেলিবে ; এত দিন 
ধরে যত করিলে, সর পওশ্রম হবে। গ্মভএব মিনতি রাখ /;নিষ্ঠ,র হইও 
ন1) সুখের হাট ভেজে দিও ন।) আমাদের অকুল পাথারে তাসাইও না; 
আমরা তোমা! বই আর কিছু জানি না।” 

এই বলি! ভত সুরা কাদিয়। ব্যাকুল হইলেন। মুকুষ কিরে নানি 
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লেন-.“গপ্রাঁণ যে ফাটিক্ক! যায়! তুমি দেশাত্তরে যাবে? ধার মুখ এক দণ্ড 
ন। দেখিলে, নদদীয়। অশাধার লাগে? এ জীবনাপ্ধকারে যে শুদ্ধ কৌসুদী ; যাকে 
গান গুনাইতে পারিলে গান করা সার্থক হয় )আর ৫সই তুমি ছেড়ে যাবে? 
এ কি সহ যায়?” চারিদিকে সকল তক্তগণ ভখন কীদিয়া, ব্যাকুল হইল 1. 
হরিনামের আনন্দধ্বনির পরিবর্তে আজ বিষাদের ক্রন্মনধ্বনি উঠিয়। সান্ধা- 
সধীরণ আন্দোণিভ করিল । গৌরচন্দ্রও ক্ষণকালের জন্য মোহে অভিভূত 
হইয়! নীরবে অশ্রধারা ফেলিলেন; কিন্তু মুহূর্ত যধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়! গন্ভীর- 
স্বরে বলিতে লাগিলেন প্বন্ধুগণ ! প্রাণের সুহ্দ্গণ ! আশ্বস্ত হও. ক্রন্দন 
সম্বরণ কর । মোহ পরিত্যাগ কর। আমার প্রাণের যন্ত্রণার কথা বলি, শ্রবণ 
কর। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার অন্তরে যে জালা জ্বলিতেছে, তাহ! ভাষায় বলা 
যায় না। দেছেন্্রিয়ে যেন বিষম জর হইয়াছে, জননীর সুধামখা আহ্বান, ও 
তোমাদের মধুর লম্ভাবণও বিষমিশ্রিত বলিয়! বোঁধ হয়। শ্রীকুষ্ণ বিনে জীবন 
যৌবন প্রাণ মন সকলই বৃথ।। পশ্ুপক্ষীরও তো প্রাণ আছে; মুত 
দেছেরও তো অবন্নব আছে? লতা পুম্পেরও তো! পৌন্দর্ধ্য আছে; কিন্ত 
বল দেখি তাহা তাদের কোন কাজে লাগে? তাই প্রতিজ্ঞা করেছি কৃষ্ণ” 
ধন লাভ কর্বোই কর্রে! ৷ দেশে দেশে ফিরিব। দেখি কোন্‌ দেশে গেলে 
প্রাথনাথের উদ্দেশ পাই? যদি বল, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কি তাহাকে 
লাভ করা যায় না; এখানে কিতিনি নাই? এই তো তাহাকে পাইবার 
জন্য আমরা নিত্য সংকীর্তভন করিতেছি'? তাহার উত্তর এই যে, এখানে 
তিনি আছেন সত্য? কিন্তু তাহারই বিধানে আমার জীবনের গতি অন্ত 
প্রকার নির্বন্ধিত হইয়াছে। সংসার আমাকে সুখ দিতে পারিবে নাঃ 
বিষয় আমার নিকট বিষমনতর। ইন্ট্রিয়গণ নিয়তই বিষয় সেব। করিতেছে, 
তথাচ শাস্ত হয় নাঃ নিত্য নৃতন বিষয় ভোগ করিতে চান্ন। কামাদি সদাই 
চিত্ত চুরি করিয় শ্ব স্ব দিকে টানিতেছে ) সংসারের সকলই যেন ক্ক্ধনকে 
ঢাকিয়! রাখিতে চায় । মনে ছূর্বাসনার অনল ধক্‌ ধক্‌ করিয়! জলিতেছে ৪ 
এ অবস্থার বল আমি কি্করির ?. এ সংসার ছাড়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর 
নাই । তোমর! আমার পরম বাদ্ধবব; আমাকে মোহের গর্তে ফেলিও 
ন1। দয় করে আশীর্বাদ কর যেন কৃষ্ণ লাভ হয় ; এ ছুঃখ বাক্স» জগতের 
মঙ্গল হয়) আমার মনোরথ সিদ্ধ হয় 1, 

গৌরেব 'করুণানুতাপ-পূর্ণ এই দৃছ় প্রতিজ্ঞ শ্রবণ করিয়া হি 
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মলে করিলেন যে, তাঁহার মনোগতি ফিরালের চেষ্টা, প্রবল তরজিবীয়. 
তরঙ্গ-মাল! ফিরানের চেষ্টার ন্তায় বৃথা | তখন সকলে নিরাশ অন্তরে বলি- 
লেন * ভুমি স্বাধীন প্রভূ"; লোক উদ্ধারের জন্য যেরপ ধর্ম প্রচার ও লীল! 
প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার আমর! কিজানি? চিট ইচ্ছা! রঃ 
হউক 1” 1+ 

_বিশ্বস্তর তখন সহান্ত মুখে বন্ধুদিগকে আলঙ্গন করি বলিলেন * কে 
' বলিল সন্্যামী হইয়া তোমাদের পরিত্যাগ করিব ? তোমরা আমার হৃদয়ের 
বন্ধু; তোমাদের কি ছাড়া যায়? আমি যখন যেথানে থাকিব, চিরকাল 
তোমাদেরই 1১, | | 

এ কথার অর্থযিনি ষেমন পারিজেন, বুঝিয়। কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে গৃহে 
গ্রমন করিলেন। 


৮ 
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কথ। উঠিলে ঢাক। থাকে না। চকিতের ন্যায় সমুদায় নবদ্বীপে রাষ্ট্র 
হুইয়। গেল, বিশ্বস্তর গৃহধন্ম পরিত্যাগ করিয়। সন্গ্যাসগ্রহণ করিবেন। 
শ্রচীদেবীর মাথায় বজ্র ভাঙ্গির। পড়িল; বিষুপ্রক্! মন্মাহতা হইলেন। 
শটীদেবী সাহস করিয়। পুভ্রকে দ্িভ্তাসা করিতে পারিলেন না; পাছে 
কথাটা খটি সত্যে পরিণত হয়। কৃষ্ণমেঘে যেমন বিছ্যুত্তের আলে! 
চাকিয়া 'রাথে, তেমনি সন্দেহ মনে সত্যের জ্যোতিঃ এখনও ঢাক রহি- 
রাছে; প্রাণে আশার আলে। মিট, মিট, করিয়া জলিতেছে। গেৌরকে 
জিজ্ঞাসা করিলে যর্দি তিনি বলিয়া! ফেলেন “হ1- জনশ্রুতি বত্য” তবেই 
তো সর্দনাশ। তাহলে তো সকল আলো! নিবে যাবে? ভীষণ সত্যের 
_ উলগ্ধ ছৰি বিকট যুখব্যাদানে তাহার আশার পুভতলীকে গিলিয়! থাইবে। 
অতএব শটীমাতা বলি বলি করিকাও জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন ন1) 
_ কিন্ত আর অধিক দিন মন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেও পারিলেন ন।। 

[ণের মধ্যে বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল । অবশেষে এক দিন গৌর" 
চন্ত্র মধ্যান্ধে ভোঙ্ন সমাপনাস্তে বলিয়া তাত্বল চর্বণ করিতেছেন, মাত! 
নিকটে বসিয়। হরিনামের মাল! খুবাইতেছেন, কিন্ত মনে মনে কেবল 
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পুত্রের সন্ন্যাস চিন্তা করিতেছেন, বিদপরিয়। গৃহকর্থে বাত আছেন, শচী 
সাহনে ভর করিয়া ছিজ্ঞান। করিলেন, "ছ। রে নিদাই] তুইংনাকি আমা 
দের ছেড়ে পন্ন্যাস-_” পর্যযস্ত.বলিয়৷ আর বলিতে পারিলেন ন!। উচ্ছপিতত 
পোকাধেগে তাহার ক রোধ হইয়! গেল ) নয়ন দিয় অবিল ধারায় অশ্রু- 
জল পড়িতে লাগিল এবং চৈতন্ত লুপ্ত প্রায় হইয়। আমিল। গৌরচন্্র 
জননীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ছুই বাছ দির বেষ্টন করিয়! তাহার 
মন্তক স্বীয় স্বদ্ধে রক্ষা করিলেন এবং নানাবিধ মিষ্টবাঁকো তাহাকে সাম্বনা 
করিতে লাগিলেন । শচীদেবী কিছু প্রকৃতিষ্ছ হইলে বিশ্বস্ত বলিলেন 

«কে বলিল আমি সন্যান করিব ?” 

_ শচী কাদিতে কার্দিতে উত্তর করিলেন) «কেন নগরের লোক কেনা 
বলিতেছে? কেবল আমিই জানি না। নিমাই বাপ! আমার সঙ্গে তো 
কখন চাভুরী করিস্‌ নাই ; কেন এখন কর্ছিন্? আমি ষে আর এ সন্দেহ- 
দোলায় ছলিতে পারি না। সত্য ফত্যই কিতৃই আমাদের অকুল সাগরে 
ফেলিয়া চলিয়া! যাইবি? আজ যে আমার বিশ্বরূপের শোক দ্বিগুণ হইয়। 
উঠিল। তোর পিতার কথা যে মনে পড়ে গেল। ছিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 
যে,তুই বিশ্বরূপের ন্তার সন্নাসী হবি। সেম্বপ্রযে ফল হইতে চলিল। 
তুই কথ। বলছিস্‌ না যে? আর বলিবি কি? হাবুঝিয়াছি আমার ভাঙক্গ। 
কপাল ভাগিয়াছে।” 

 বিশ্বস্তর জননীর বিলাপ শুনয়! নীরবে মস্তক অবনত করিয়। রহিলেন; 
ক্ষণকালের জন্ত মোহ তাহাকে অভিভৃত করিল; অবিরল ধারায় অশ্রু 
পড়িতে লাগিল। শচীর বুঝিতে আর বাকী থাকিল না। তিনি উচ্ছুসিত 
শোকাবেগে উন্মত্ত হইয়া'বিলাপ করিতে লাগিলেন "সোণার গৌরাঙ্গ 
আমার! হারে! তোর স্থায় পুত্র ছাড়িয়াও কি গ্রাণ ধরা যায়? তোর জন্ত 
যে আমি পতিগুত্রের শোক ভূলিয় গিক্াছিলাম; তোর গৌরবে যে নব- 
শ্বীপের মধ্যে গর্পবিী ছিলাম, তুই যে 'আমার অন্ধের যষ্টি, গলার ছার, 
_নগ্ধনের তারা, আমারখ্ননীর পুততলী। হু] বাপ! কেমন করে তুই ধনে 
বনে ভ্রমণ করবি? ক্ষুধা তৃষ্কার সময় কে তোকে অন্ন জল দিবে? তুই 
যে আমার ভাল খেতে, ভাল পরতে ভালবাদিস্। কেমন করির! নন্গ্যামী 
হয়ে ভিক্ষা করে থাবি? পথে চঞ্তে ষে পায়ে লাগবে! উঃ! ফেমন 
করে মায়ের প্রাণে, এসব দহ হবে? একি তোঁর নগ্ন্যাসের বস? 
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পধনগ যে তোর সংসার ধন্ম সারা হুয় দাই; সম্তানলস্ততি কিছু জন্মে 
নাই।: বিষুঃপ্রিয়ার ঘশ। কি হবে? তাহার রূপ যৌবন যে জলন্ত আগুগ। 
তো?র.বিহনে সোণার প্রতিমা আমার গুকাইয়া মরিয়। যাইবে। .কে 
তাহাকে রক্ষা, করিবে?” শচীদেবী শোকে, ক্রোধান্ধ হইয়। এখন নিমাইকে 
ভতসন। করিতে লাগিলেন “নিমাই ! লোকে বলে ভোর নাকি সর্বানীবে 
দয়! আছে? এই কিতোর দয়ার ব্যবহার? বুঝিলাম, বুঝলাম, আর 
"সকলই তোর দয়ার পাত্র; কেবল মা ও ভার্যযা ছাড়া । তুই সন্্লাসে 
যাবি কে তোর ভারধ্যাকে রক্ষা কর্বে? আমি পার্ব না। তাকে সঙ্গে 
করে নিয়ে বা সেও সন্গ্যাসিনী হোক) তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গঙ্গার 
ঝাপ দিয়ে মক্রিভে পারবো । শাস্ত্রে বলে, বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্রের 
প্রতিপালন কর। কর্তব্য ; যুবতী স্ত্রীকে স্বামীর রক্ষা করা .কর্তব্য। তুই 
সন্্যাস করে ধর্ম উপাজ্জন কর্‌তে যাবি আমাকে বলতে পারিস্‌, এ ধর্ছব 
. তোর কোথায় থাকৃবে ?+ এই ভাঁৰ পরিবর্তনে শচীদেবী বলিলেন--“আমি 
রাগ করেছি ! ন1, না তোর উপর আর রাগ করুব না, আর মন্দ বল্ব না, 
বাবা! আমার ! লক্ষীছেলে, যাছুমণি! ঘরে থাক, আর মন্দ বলব ন1। 
ঘরে বসে যা! ইচ্ছ! তাই কর বাপ! আমি কিছু বল্ব ন1॥ নিমাই! 
কত সময়ে মন্দ বলেছি, তাই মনে করে চলে যাচ্ছিস? যাস্নে, যাস্‌্নে ও 
আর যন্দ বলব ন।। হা বাপ! সত্যই কি আমাকে ছেড়ে ষেতে তোর 
কষ্ট হবে ন।? বউকে যেকত ভালবাসিসঃ তার জন্ত কি মন উদ্বিগ্ন হবে'ন।? 
গদাধর, অট্দ্বত, হরিদাস, মুকুন্ব, সুরাপি+ যে তোর প্রাণের বন্ধু, তাদের মনে 
করেও কি তুই ঘরে থাকৃবিনে ?%” বলিতে বলিতে শচীদেবী মৃস্ছিতা হইয়! 
ভূমিশারিনী হইলেন । গৌরচন্দ্র অনেক যক্ধে মাতার চৈতন্ত ধরাইর। প্রক- 
তিস্থ করিলেন এবং ধীর ও গম্ভীর স্বরে নিজ সংকল্প বলিতে লাগিলেন । 
"মা! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর; মায়্ামোহে আচ্ছন্ন হু”য়ে বুথ বিলাপে 
কেন নিজের কল্যাণ নষ্ট করছে? তোমার স্তার ধম্মশীলা জননীর পক্ষে 
এরূপ মোহ সাজে না। তুমি তো! জান, এ সংগারের সকলহ অনিতা, 
সকলই অসার । এখানকার ধন, জন, সম্পদ, সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, সকলই 
জল বুদ্ধ,দের ন্তান্স ক্ষণস্থায়ী, চপলা। উন্মেষের মত ক্ষণিক। যাহাকে মানব" 
বন ব'লে আমরা অহঙ্কার করিও ভেবে দেখে], কালে! মেঘে বিদ্যুৎ 
প্রকাশের : স্তার, তাহার আদি, ও অন্ত অন্ধকার পুর্ণ। জন্মের পূর্বের 
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অবস্থাও আমাদের নিকট চিরাবৃত, পরের অবস্থাও তেমনি। কেবল 
গথের পরিচয়ের নায় ছুই চারি দিনের জন্ত জীব, "আমার পুত্র। আমার 
ভার্ধয1) আমার পিতা মাতা”, বলিয়া অহঙ্কার ও মোছে জড়িত হইয়। 
গড়ে। এই 'আমিত্ব' জ্ঞান যখন একদিন ভাঙ্গিবেই ভাঙবে, এই 
নব সঙ্গন্ধ খন একদিন বিচ্ছিন্ন হইয়! যাইবে, তখন তাহার জগ্ক মোহে 
মুগ্ধ হইয় কর্তব্যের পথ পরিভ্যাগ কর] কি বুদ্ধিমানের উচিত? চিন্তা করে 
দেখ, আমার জন্মের পূর্বে আমি তো তোমার পুত্র ছিলাম না) এ দেহ |] 
পরিত্যাগ করিয়! গেলে তো আর পুত্র থাকিব ন। ; তবে এই অকিঞ্চিতকর, 
সঙ্বপ্ষের জন্ত কাঁতর হইয়! সকল সন্বন্ধের জনয়িত] ধিনি, মেই গোবিন্ব- 
চরণ ভুলিয়। সংসারে অভিভূত কেন হইবে? ছুই দিন পরে যাহ! ভাঙ্গিত, 
ন] হয় ছুই দিন আগেই তাহ। ভাঙ্গিবে; অনস্তজীবনের নিকট ছুই চারি 
দিন কত টুকু সময়? ইহার জন্ত চঞ্চলতা কেন? শচী কাদিতে 
কাঁদিতে উত্তর করিলেন, “মৃত্যু প্রিয়পুত্রকে লইয়া! গেলে সে শোক সহ। 
যায়; কিন্ত জীবিত থাকিতে আমার পুত্র আমার থাকিবে না, এ যে 
অসহন্দীর শোক ।* 0. র 

গৌর বলিলেন, “তাহাও তে1 সহিয়াছ। বিশ্বরূপ চলিয়া গিয়াছে; 
তাহার শোক কি সও নাই? কইত্বাহার কি করিতে পারিয়াছ? যাক 
সে রথ! বলিতেছি ন। এই যে “আমার আমার জ্ঞান,” এই জ্ঞানই সর্ব্ব- 
নাশের মূল। ইহাই কর্মনবন্ধনে জড়াইকা জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার যাতনায় 
নিক্ষেপ করে। এ পৃথিবীতে জীব স্থষ্ট হয় কেন? অগ্রণ্য জীব কোলাঁহল- 
পরিপূর্ণ এই সুন্দর বিশ্বচ্ছবি কি উদ্দেস্তে স্ট হইয়াছে? লীলাময্কের স্বাধীন 
ইচ্ছা! সম্পুর্ণ হইবে বলিয়া। তোমার আমার শ্বতন্তর চ্ছা। পরিপূর্ণ করার 
জন্ত এ জগত স্বজিত ছয় নাই। ইহার মধ্যে দেখ মন্লুষ্যেতর জীবপ্রবাহ 
 শ্রক্ধ অধণ্ড অপগিবর্তনীয় নিয়তির বশবর্তী হইব! সেই প্রভুর আদেশ প্রতি 
পালন করিতেছে।- তাহাদের সাধ্য নাই যে, লীলাময়ের লীলাশক্তির 
বাছিরে বার % দীলা.নগ্ডকী তাহাদের যেমন নাচাইতেছে, তাহার! তেমনি 
নাচিভেছছে । কিন্তু মনুয্যের অধিকার অন্তরূপ। মানুষ জানিয়া শুনিয়া, 
বুবিষ্কা স্থবিদ্ধা প্রভুর: ধান্তা প্রতিপালন করিবে, এই ভাহার ব্রত.। 
এখানেও লীলানর্ভক্কী আমাদের নাচাইভেছে বটে, কিন্তু এ নৃত্যের তাল 
ভিন্ন, ইহাতে একটু অনির্বচপীক় বৈচিত্র গ্মাছে। যদি আমর এই 
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বৃতা জুম্দর করিয়া! লাচিতে না পারিব, যতদিন এখানকার নৃততা-বিদযায় 
পারদশিতা লাঁত করিয়া উন্নততর শিক্ষার উপযুক্ত না হইব, ততদিন পুনঃ 
পুনঃ এই নৃত্যই নাচিতে হইবে; এখানকার কাম ক্রোধের বশবর্তী হইয়াই ; 
এখানকার কাই করিতে হইবে। পশু জীবনের স্তার় ভোগ বাঁসনা তত 
দিন নাকে দড়ি দিয় টানিয়! এই খানেই আনিয়। ফেলিবে) তাই বলছি 
আমার পুত্র আমার সুখ, আমার ছুঃখ, আমার ঘর, আমার বাড়ী, এই 
মিথ্যা] অহংজ্ঞান ছাড়। কে কার পুত্র? কেকারমা? যাহার ইচ্ছায় তুমি 
আমার মা, আমি তোমার পুত্র; পেই গোবিনের ইচ্ছা কি মকলের বড় 
নয়? তাহার ইচ্ছার অনুগত হও, ভোগ বাসন! পরিতাগ কর; তাহ! 
হইলে কর্ম্মবন্ধন ছাড়িবে, টবকুঠঠবাসে প্রতাগমন করিতে পারিবে; আর 
সংসারে থাকিয়া কামাদির সেবা করিতে হইবে ন।। তেবে দেখো, আমাকে 
পুত্রজ্ঞানে যে স্নেহ কর, সে টুকু শ্রীরুষ্ণে অর্পণ করিলে কত সখ হয়?” 

শচীদেবী স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা ছিলেন । পুত্রের তাঁবি সন্ন্যাস 
চিস্ত! করিয়া! শোকে ও ছুঃথে বিহ্বল হইয়া এতক্ষণ উন্মাদিনীর স্তায় বিলাপ 
কেরিতেছিলেন ; এক্ষণে গৌরের গভীর উপদেশপূর্ণ তত্বকথা গুনিয়! অনেক 
পরিমাণে তাহার মোহের অবসান হইলঃ বুদ্ধির চঞ্চলত। চলিয়। গেল; 
এবং তত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এ 
জগৎ কি মিথা।? এখানকার স্বামী, পুত্র, কন্তা, কি কেহই আমার নয়? 
আমিই বা কে? এ সব কথার মীমাংস| কি*?” 

গৌরচন্ত্র জননীর জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন £--“নাঃ এ জগৎ 
মিথযা নয়, এখানকার তৃমি, আমি প্রভৃতি জীবও মিথ্যা নর়ঃ এখানকার 
পরস্পর সন্বন্ধজনিত কর্তব্য সকলও অবশ্ত পালনীয়। কিন্তু এ সকল মিখা 
ও কাল্পনিক না হইলেও কেহই নিতা ও স্বাধীন নয়। এক সঘস্ভর 
প্রকাশে ইহার প্রকাশিত হইয়াছে । ভ্রীগোবিদাই সর্ধমূলাধার ও সকলের 
নিয়ন্তা। তীহারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের ইরা আভা] মাত্র । তিনি হাসিয়া 
ছেন ; আন এইপরিদৃষ্ঠমান বিচিত্র ব্রন্গাও তাহার কাসিরূপে প্রকাশিত হই- 
রাঁছে। স্থির প্রশান্ত সাগরজলে বায়ু প্রবাহিত হইলে যেমন অগণ্য 
উত্তর হরি হইতে থাকছে, তেমনি লীলাময় ভগবানের সন্ভাসাগরে 
লীল! করিবার ইচ্ছা-পবন সমুখিত হইয়া স্থাবর অক্গমাত্মক চরাচর বিশ্বোর্ছি 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাগরের প্রত্যেক উর্শি যেমন পৃথক্‌ পৃথক্‌ তারাপশ্ন 
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হুইয়াও সাগর জলের সহিত অবিচ্ছি্ যোগে যুক্ত, তেনি এই জড় ও জীব- 
প্রবাহ? বিচিত্র ভাঁবাপন্ন হইয়াও ভগবানের সত্বাসাগরে ওতপ্রোত-ভাবে 
নিমজ্জমান। তোমার আমার নিঙ্গের কিছুই স্বাত্্য নাই। আমর! তাহার 
ইচ্ছা" সাগরের বিশেষ বিশেষ ভাব স্ূপ সম্পন্ন, এক বিন্দু বারিকণ] মাত্র 1৮ 
শী উত্তর করিলেন, প্যদি তাছাই হইল, তবে এখানকার সম্বন্ধনিত 
কর্তব্যপাঁলন কেমন করিয়! সম্ভব হয় ? সকলই তে! তাহারই প্রকাশ, তিনিই 
সকল ইচ্ছার মূলে, তবে তোমার সন্ন্যাস আমার ষাতন1 হয় কেন? তুমিই 
ক! আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়। আকার সেবায় তৎপর থাক কেন ?* 

বিশ্বস্তর বলিলেন “এই টুকুইতো রহস্ত। তাইতে তো বলিতেছিলাম 
ষে, মন্ুয্যেতর জীবকে তিনি এই কর্তব্য 'জ্ঞানটুকু দেন নাই; কেবল 
মানুষকেই ইহার অধিকারী করিয়াছেন। মানুষ স্বীয় জীবনে তাহার ইচ্ছ! 
বুঝি চলিবে, এই তাহার নিয়তি । বদি তাহার ইচ্ছা। বুঝিয়া চলিতে 
পাঁর, তবেই সকল কর্ণ্ম তোমার কষ্চার্পিত হইল তোমার নিজের বাসন। 
চরিতার্থ করিবার জন্থ কিছুই "কৃত হইল ন1।. সুতরাং তূমি কর্ধনুত্র কাটা- 
ইয়! এ পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের দায়ে অব্যাহতি পাইলে |” 

. শচী। তবেকি মনুষ্য জন্ম কষ্ট-ভোগের জন্ত? জীবকে কষ্ট দিবার 
জন্য কি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের হৃষ্টি করিয়াছেন ? তাহ] যদি হয়, তবে তাহার 
দয়া কোথায় ? তাহাকে করুণাময় বলি কেন? 

গৌর। তাহাও কি মনে কর্তৈ আছে? আমি সে সব কিছু 
বলিতেছি না। আমি এই মাত্র বলিতেছি যে, আমরা কেবল এ পৃথিবীর 
জন্য হট হই নাই। আমর! বৈকুষ্ঠের অধিকারী । জনস্ত জীবনে তাহার 
সেবা করিব ও €প্রমে পূর্ণ হইব, এই আমাদের জীবনের নিয়তি। কিন্তু 
এ পৃথিবীতে যভদিন আমর। তার ইচ্ছার অনুগত হইতে ন1 পারিব, তত 
দিন বৈকুঠ-বাসের উপযুদ্ত হইব না। অর্থাৎ এ পৃথিবীর কার্ধ্য যতদিন 
সমাপ্ত করিতে ন! পারিব, ততদিন এক ছন্মেই হউক আর বহু জম্মেই 
হউক, এ পৃথিবীতে ম্বাতাক্াত করিতেই হইবে) কারণ তাহার ইচ্ছা 
অলকঘনীয় । আমাদের ভ্রীবনে এ পৃথিবীতে তাহার সংকল্প পরিপূর্ণ 
করাইবেনই করাইবেন। লীত্ব শীগ্ত সম্পন্ন করিতে পারিলে আমাদেরই 
মঙ্গল। বিলম্ব কর! কেবল উল্নতির্ পথে কণ্টক দেওয়। মাত্র। 

' 'শচী। তোমার জীবনে শীষের ইচ্ছা কি? তা' কেষন করে বুঝলে ? 
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 বিশ্বস্তর। ভনা বুঝলে আর সন্ন্যাসের কথ। উঠিরাছে কেন? যদি 
তোমাদের নিবে ঘরকল্প। কর! তাহার অভিপ্রান্ বুঝিতাম, তবে কি. আর 
তোমার মত মায়ের কোমল প্রাণে আঘাত দিই? তোমাকে ছাড়িতে কি 
'আমার মর্ভেদী যাতনা হন ন1£ কিন্ত আমি কি করিব? প্রভু যে 
আমাকে ডেকেছেন $ আমি কেমন করে তার আহ্বান উপেক্ষা কর্তে 
পারি ?.না, না, ভ1 হবে না। ঘরে থেকে কামাদির সেবা করে তার কথ! 
_বল। হবে না; বল্লে কেহ শুন্বে না। কঠোর বৈরাগ্য অবলঘন কর্তে 
হবে ; প্রেমে জগৎ ভাসাতে হবেঃ আপনার পর ভুলে যেতে হবে; তবে 
নাম প্রচার হবে, তবে ত্তার ইচ্ছা! এ জীবনে পূর্ণ হবে। আমি বৈকুণের 
প্রত্যাশা করি না; আমি মুক্তি মোক্ষ চাই নাও প্রভুর আভন্াই আমার 
অবলম্বন ; ইহাতে বাধ! দিও ন1| ওই দেখ, শ্রামনুন্দর বংশীবদন আমাকে 
ডাকৃছেন ! আর কি ঘরে থাকা যায়? বলিতে বলিতে গৌর উন্মত্বের ভান 
কাদিতে লাগিলেন । একটু সাব্যন্ত হইয়া" গৌরচস্্র আবার বলিতে লাগি- 
লেন ণ্জননি ! ক্ষমা! কর; আমি-তোমার খণ এ জনমে পরিশোধ করিতে 
পারিব না। যেখানেই থাকি, তোমার ম্নেহে আমি চিরাক্ৃষ্ট 1” 

শচী বাম্পাকুললোচনে বলিলেন “তবে কি বাপ ! তুমি বিশ্বব্পের ন্যায় 
নিরুদ্দেশ হইয়। যাবে ?” | | 

বিশ্বস্তর । না মা! তাযাবেো! না। আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ 
করিব না। জামার নন্গ্যাস পরিত্যাগের অন্য নয়? কিন্তু কষ্টে! পুর্ণ 
করার জন্ত। যেখানেই থাকি, তাহ! জানিতে পারিবে ॥ মধ্য মধ্যে আসিয়া 
দেখ! দিয়া যাইব। কেবল গাহৃস্থা জীর্বন যাপন করিব না, এই মাত্র। 
আর তুমি যখন মনে করিবে ) তোমার হৃদয় মধো আমাকে দেখিতে পাইবে। 

শচী বলিলেন "কবে সন্ন্যাস কর্বি ?” বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন, “তাহার 
এখনও বিলম্ব আছে।” 
এই সব কথা শুনিন্লা। শচীদেবী কথঞ্চিত আত মনে আপনার তর 
উপর নির্ভর করিয়া! থাকিলেন। 
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পত্বী-সঙ্গে |. 
রজনীতে বিশ্বর নি শরনকক্ষে শয়ান।: গতি, জরগণ আছেন, 


৩১২ রর চৈতন্তলীলাম্বত 1. 


সেজন্ত গভীর নিদ্রা! হয় নাই, অল্প অল্প তন্দ্র। আসিয়াঁছে। দিবাভাগে 
মা পুত্রে যে কাণ্ড হইয়া! গিয়াছে, তাহ গুনিতে বিষুপ্রিয়ার বাকী ছিল 
না): তাহার পূর্বেই তিনি লোকমুধে এ সব কথার কতক কন্তক-আভান 
পাইকধছিলেন। এখন বিশ্বস্তরের মুখে গুনিয়াছেন, শচীর রোদন ও বিলাপ 
দেখিয়াছেন এবং মাতা পুত্বের কথোপক্ষঘনও জানিয়াছেন। ঘরের বউ, 
ফুকাৰ্িয়া কাদ্দিবার যে। নাই, মর্ম বাতন। বলিরার লোকও নাই, হৃদয়ের 
গভীর ব্যথা বুঝিবার ব্যথ/র ব্যথীও নাই । তাই বাল। সমজ্ত্ দিন গুমরিয় 
গুমগরিক্] রুদিথাছে, হৃদ বেদনায় অস্থির হইয়াছে এবং ভগ্র-হ্বদয়ে শয়গের 
কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে। এখন শয়নকঘ্দে প্রবেশ করিয়। দ্বার রুদ্ধ 
কারস্ব। বিষ্ুত্প্রিয়। দেখিলেন যে, প্রিপ্নপতি নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার 
নিদ্রাতঙ্গ কারয়া অস্থুথী কর! অকর্ভব্য মনে করিরা পতিগ্রাণ। কিংকর্ডব্য 
বিমুড়াগ সভায় আস্তে আন্তে পতির চরণতলে বসির) প1 ছুখান হৃদ তুলিয়! 
লইলেন এবং অতি সাবধানে ঈষৎ চুঘন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে 
লাগিলেন। নীরব অশ্রধারায় তাহার বক্ষঃবন্ত্র ভিজিয়া গোরের পদযুগল 
অভিষিক্ত হইল; উত্তপ্ত নিশ্বাস বাসু লাগর। তাহার নিব্রাভঙ্গ হহল। 
সন্দুথে বিষাদের ছবি (প্রপ্তম] ভার্যযাকে দেখিয়া গৌরচন্দ্রের হৃদয়ে সকল 
কথ যুগপৎ আবিভূতি হইল। তথাচ তিনি অতি ব্ত্তে ভাষাকে আলি- 
গন কারর। [লিজ্ঞাস। করিলেন, প্প্রয়ে! একি? কি হয়েছে বল; এত 
কাদিতেছ কেন? নিমাই! এত'চাতুরী খেলিতেছ কার সঙ্গে? 
কিছু কি আননা, বিধুঃপ্রয়ার, কি হয়েছে? [বধুতপ্রিরা শ্বামীর কথার 
কোন উত্তর না দিনা বস্্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন কারয়। নারবে কীদিতে 
লাগিলেন। তাহার শরীরে যেন চৈতগ্ত নাই? অঞ্চলের অধোদেশ দির! 
যে বড় বড় জলের ফোটা গলিয়। পড়িতেছিল, তাহাতেই তাহার দয় 
বেদনার, গভীরতা, বুঝা যাইতেছিল। গোৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
. করিলেও তিনি কোন বাক্যালাপ করিলেন না, করিবার ক্ষমতাও ছিল 
না। যাহার নিকট” মন্রের কথা বলিয়া বালিকা মনে করিয়াছিল সুখী 
হইবে, সংসার-জরণ্যে ষে তরুকে আশ্রন্ন করিয়া! বাচিবে, সেই আজ 
তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিত্বেছে ;তবে আন কার কাছে কথা কহিবে? কেই 
বা হদয় বে্ষন। বুঝিবে? বালিকা। সরল"মতি, সংসারের কুটিল বুদ্ধি জানে 
না।. _গৌরের সাম জ্ঞানধর্সে উন্নত নয় যে, ভগবানের ইচ্ছা নির্ভর 
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করিয়! থাঁকিতে পারিবে । তাহার ক্ষুত্র হদয়ের যত টুকু ভালবাসা, সব 
গতির জন্গ উত্মগ্ণকৃত হইয়াছে । তাই আজ পতির সন্ন্যাস কথ! শ্রবণে 
বালিকা কেবলই কীদিতেছে। গৌর তাহার সুখের আচ্ছাদনবস্ত্র সরাইক়্। 
দিয়া চিবুক ধরিয়া মধুর বচনে ভিজ্ঞাসা করিলেনঃ--প্রিয়ে! কি হয়েছে 
ৰ্ল ? তোমার ভ্রন্দনে আমার হৃদয়ে বড় ব্যথ! লাগিতেছে। 

-. বিষুতপ্রিক্ন। এবারে ক্রনান মিশ্রিত শ্বরে বলিলেন, “তাহ। যদি লাগিত, 
তবে কি আর এমন করে ছেড়ে পলাইয়! যাইতে চাহিতে ?** গৌর উত্তর 
করিলেন «কে বলিল আমি তোমাকে ছেড়ে সন্ন্যাস আশ্রযষে চলিয়া 
যাইব * বলিতে বলিতে তাহার কণ্শ্বর রুদ্ধ হইয়! আসিল; চক্ষু দিয়া 
বড় বড় জলের ফোঁট! পড়িতে লাগিল। সেই কালের জন্য তিনি শ্নেহ্‌- 
মুগ্ধ হইয়া! ব্যাকুল হইয়] উঠিলেন। সরলা বিষ্ণপ্রিয়। মনে করিল, বুঝি 
তবে বিধাতা স্্প্রলন » পতি তাহাকে ছাড়িবেন না; তাই আস্তেব্যন্তে ছুই 
হস্তে স্বামীর দক্ষিণহত্ত ধরিয়1 ত্বীয় মাথায় রক্ষ। করিয়। বলিলেন “নাথ! 
তবে আমার মাথার. হাত দিয়া বল, এ কথাকি সত্ানয়? লোকে ষে 
কত কথ বলাবলি কর্ছে ।” হায়! আঁশা-মুগ্ধ লোকে এ সংসারে কি না 
কবরে! গভীর জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ক্ষুদ্র ভৃণলতা! ধরিয়া বীচিব মনে করে 
ভেমনি বিপদ্মগ্র লোকে ক্ষুদ্র আশালতা ধরিয়] বাচিতে চায়। বিষ্ুপ্রির!] 
স্বামীর অন্পষ্ট কথ শুনিয়া সেই মিথ্যা আশায় প্রতারিতা হুইলেন। 
গৌরচন্দ্র এবারে বড় মুক্কিলে পড়িপেন, এবং আঁকাশপাতাল তাবিয়। কিছু 
ঠিক করিতে ন। পারিয়! কথান্তর পা্ডিয়াবিুপ্রিয়ার মন ভুলাইতে চেষ্ট] 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে যুবতীর মন প্রবোধ মানিল না; তিনি 
পুনঃ পুনঃ নির্বন্ধ সহকারে দিভ্তাসা করিতে লাগিলেন । গোৌরচন্্র তখন 
আসল কথ আর চাপিয়। রাখিতে না পারিয়া বলিলেন “এ কথা সত্য 
হইলে তুমি কি করিবে ?* পতিপ্রাণা ইহ! শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে 
পারিল ন|। স্বামীর ক্রোড়ে মৃচ্ছিতা হইয়া! পড়িলেন। গৌর অনেক যস্ধে 
মুচ্ছবীপনোদন করিয়া বলিলেন “প্রিয়ে স্থির হওপ এখন যাহ! বলি তাহা! 
শ্রবণ কর।” স্বামীর ক্রোড়শাগ্সিনী বিষুংপ্রিযা। উত্তেজিত ভাবে উপ্তর 
ক্িলেন “আমাকে স্থির হইতে বলা, আর ব্ঙ্গ করা সমান কথা । তোমার 
মত কি আমার হৃদয়ে বল আছে যে, আমি এই নিদারুণ সংবাদে ধৈধ্যা- 
খলঙ্বন করিতে গারিব? হাক্ন !-আমার মনে কত বে- সাধ ছিল! ভোমা- 
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হেন. গুণের সাগর স্বামী পেয়ে আমি যে নবনবীপমধ্যে সৌভাগযবতী 
ছিলাম । বিধাত। ঘাঁমার মকল সাধে বাদ সাধিল। ত1, আমার জন্ত এখন 
আর আমি ভাবিতেছি না। তোমার ভ্রদ্ত যে বড়, ভয় হয় প্রভু! কেমন 
করে তুমি এ নবীন বয়সে মন্্যাসের কঠোর ছুঃখ সহিবে? আমাকে যদি 
ভোমার সন্নাসপথে অজ্তরায় মনে কর; তবে আমি এখনি এ জীবন 
হামিতে হাবিতে পরিত্যাগ করিব) তুমি ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নামপ্রেম 
প্রচার র। অনাধিনী মাকে প্রাণে বধ করে! না। তোমার প্রি নঙ্কু : 
গণকে রিষাদসাগরে ডুবাইও না। জগজ্জনে তোমাকে যে প্রেমের অব- 
তার বলে; আমাদের ছাড়িক! গেলে তোমার অকলঙ্ক-চরিতে কলঙ্ক দিয়! 
লোকে যে কত অপষশ করিবে? কেমন করে সে সব নিন্দার কখ। শুনিৰ? 
হা বিধাতঃ ! তো"র মনে এত ছিল ?” : 
শৌরচন্ত্র তখন ধীর ও গভীর ভাবে ভার্য্যাকে বলিতে দিনে 

প্রিক্বে ! চিত্ত স্থির কর; একবার জ্ঞান চক্ষু মিলিয়। উপস্থিত বিষয়ের কর্তব্যা- 
কর্তব্য স্থির কর। যত কিছু স্থুল হুল্াদি বস্ত দেখিতেছে,. এ সকলের 
গ্বাধীন সত্ব। কিছু নাই; ইহারা একের প্রকাশে প্রকাশিত। সত্য বস্ত 
একমাত্র তগবান্‌। তিনিই পরমাত্মাবূপে সকলের আত্ম! হই] প্রকাশিত। 
তিনিই চিদ্‌ বস্ত, আর সব চিদাভাস ; তিনিই একমাত্র পুরুষ, তুমি, আমি 
আর আর যত কিছু, তাহারই প্রকৃতি। সংসারে কে কাহার পতি? কে 
কাহার পরী? ভিনিই সকলের পতি । অতএব আমাকে সামান্ত পতি জ্ঞান 
ছাড়, সেই বংশীবধন শ্ামন্নারই তোমার সতা পতি। এই যোগ অভ্যান 
কর? তাকে পভিরূপে বরণ করিতে পারিলে কখন বিচ্ছেদ হবে না। সে 
€প্রমের সমান আর প্রেম নাই । তোমার নাম বিজ্কুপ্রিরা! দে নামের 
স্ার্থকত। সম্পাদন কর । চিরকাল সুখে যাবে; বিষয়গরল পান করে, সংসার 
'আঙণে জার পুড়ে মতে বে ন11, 

 বিসুপ্রিয়া কিছু সহিষ্ুভাবে জিজ্ঞান| করিলেন “আমার এমন ফি 
তগন্ত। আছে যে, 'কৃষ্* লহুবাস লাভ কর্তে পারবো? সংসার ছাদ়্িতে 
আজ শায়লে তো তাকে পভিরূণপে বরণ কর! যায় না। আমি কেমনে তাতে 
মি স্থির করতে পারি, তার, উপদেশ বল। তাহলে তোমাক বিরহ- 
(রগ আর আমাকে স্বতিভৃত.কর্তে পানুবে ন।।” | 

.. গৌঁননাশ্রহে উত্তর করিলেন *4 ত বেশ- কথা? আ্মািও তে নিতে 
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সেই কথা বলিতেছি। প্রিয়ে! একটু চিন্তা করে দেখ, তীছাক্ষে গাই. 
ৰা জন্ত গৃহাদি ছাড়িয়া যে বনে যাইতে হইবে, এবপ নয়। গৃহে থাকি” 
যাও তাহাকে লাভ করা যায়। যাহাকে আমরা সংসার বলি, পে বন্ত 
আমাদের মনে। যেখানে থাকি না কেন, তাহাকে হদকমাকে রাখি! 
তাহার সহবাসে থাকিতে পারিলেই বৈকু্ঠ বাস হয়। আর তাহাকে তূলিয়! 
থাকার যে অবস্থা তাহাই সংলার। টাকা কড়ি, ধন দৌলত, গৃহ অষ্ট।- 
লিকা, বন্ধু বাদ্ধবঃ ধন মান, দাস দাসী, সখ শরশ্বর্যা, পরিৰৃত খাকিযাও 
মানুষ যদি সেই প্রাণপতিকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়! থাকিতে পারে, ম্পর্শ 
মণিতে সকল সুখৈশ্বর্যা ছৌয়াইয়া রাখিতে পারে, তবে তাহার সংসার 
কোথায়? যেমন একটু মাত্র লবণ সংঘোগে স্বাদবিহ্ীন উত্ভিদাদ্ি 
মধুর আস্বাদযুক্ত হয়; তেমনি সেই রসম্বরূপের কিঞ্িল্সাত্র রসের 
প্রক্ষেপ এ সকলে দিতে পারিলে, ইহারাও আশ্বাদনীয় হইয়া! উঠে। 
কিন্ত যে জন গৃহত্যাগী বৈয়াগী হ্ইয়া বনে গিয়াও তাহাকে চার 
না) তাহার স্মরণ মনন ধ্যান করে না) নিজের অসার অহক্কায়ে, 
বাসনায়, কামনায় ডুবিয়। থাকে $ দেই ত বথার্থ সংসারী। প্রিয়ে! 
মন এমন বস্ত নয় যে স্থির ধাকিবে। তাহাকে যদি হরিপাদপঞ্সে না 
লাগাইতে পার) .সে অহং জ্ঞানে ডুবিবেই ডুবিবে ) কুবাসনায় মঞজিবেই 
মজিবে। তাই বলিতেছি তাহার স্ৃতিবিহীন মিথ্য। সংসার-জ্ঞানকে ছাড়! 
এই ঘরে বসিয়াই তাহার দাসী হইতে পারিবে ।” / 

বিষুতপ্রিয়। হুযোগ পাইয়া উত্তর করিলেন "্গ্বে তুমি কেন ৃহত্যাগ 
করিতে চাহিতেছো? তোমার তো মিথাসংসার ছুটিগ্রাছে। ত্বরে বসে 
কেন সেই ম্পর্শমণিকে ম্পর্শ করিয়া বিষয়তোগ কর না? অনর্থক 
আমাকে কেন অকুল সাগরে ভাসাইতেছে! ? আদৃমার! মাকে মারিয়| 
ফেলিতেছে।? প্রাণের বন্ধুপ্ঈগকে অনাথ করিতেছে 1” গৌর এ কখার উপর 
ক! দির! বলিলেন “থ্জামার প্রতি প্রভুর আদেশ অগ্ত রূপ) আমি নিজে 
স্বতন্ত্র নই, তাহার আজ্ঞার একান্ত অধীন ।” এই বলিয়া 'নিত্যানন্দাদির নিকট 
যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহ! একে একে বিবৃত করিলেম। বিষুপ্রির1 
উত্তর করিলেন-্প্তবে আমার জীবনে কি প্রতুর কোন আদেশ নাই? 
সামান্ত উদ্ভিদ, কীট পর্য্যন্ত ভীহার কাজে লাগে; আর বঙ্গনারীর জীবন' 
কি এতই নীচ যে, ইহাছে তাহার কোন সেবাই হইবে না? 
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গৌর । কে.বলিল হইবে না? নারী প্রতি, পরমপবিত্র প্রকৃতি । 
উর ভাগারে যত সুনার নুন্দর কোমল রপ্ত ছিল, তাহ! দিয়। তিনি 
নারী হৃদয় সাঁজাইয়াছেন। আর শ্বয়ং মাধব, মা হয়ে তাহাতে বসে প্রেম- 
লীল! কর্ছেন। কিন্তু আমর1.এমনি পামর যে, এমন ুন্দর ও পবিত্র বস্ত 
চিনিতে পারি না। ইহা! তাহার সেবার জিনিস; তাহা ভুলে গিয়ে আমর! 
ইছণীর কিন! হীন ব্যবহার করিতেছি? দেবতার ভোগের বস্ত পিশাচে, 
অর্পণ করিতেছি? যাক্‌, সে কথায় কাজ নাই । তুমি যদি বংশীবদনের বংশী- 
জ্বর শুনিয়। থাক; মেইরূপে ব্যবহার করিতে পার। তাহাতে কেন 
তোমাকে বাধা দিবার অধিকারী নাই। বলিতে বলিতে গৌরের অনুরাগসিন্ধু 
উছলিয়। উঠিল। তিনি অনুরাগ ভরে কৃষ্ণগুণাস্থকীর্তন করিতে লাগিলেন । 
কথিত হইয়াছেযে, এই লময়ে বিষুণপ্রিয়। তাহাকে শঙ্খচক্রগদাপন্স- 
ধারী চতুভূ€জ নিরীক্ষণ করিয়! তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । ঘটন! যাহাই 
হউক, ইহ! সত্য যে, শ্ীগৌরাঙ্গের উপদেশে বিফুপ্রিয়ার জ্ঞানদৃষ্টিপ্রন্ফ- 
টিত হইয়াছিল। গৌর প্রিয়্পত্বীকে অন্গরাগভরে বার বার আলিঙ্গন 
করিয়। বলিলেন প্প্রিয়তমে ! তোমার ও আমার আত্মায় যখন গভীর, 
প্রেম-যোগ রহিয্নাছে ; তখন আঁমি যেখানেই থাকি না কেন ? তোমার হৃদয় 
স্কাড়া কখন হইব ন।। প্রভুর আ্তান্নুসারে দেশে দেশে নামপ্রেম প্রচার 
করিবার জন্ত, সশ্ল্যাসে বাইতেছি ; তাই আমাদের বাহিরের যোগ ছিন্ন হই- 
তেছে। কিস্ত আমাদের হদ্দয়ের যোগ কখন যাইবার নহে। আমি তোমার 
প্রেষে চিরকাল তোমার হৃদয়ে রাথ| থাকিব। বিষুপ্রিয়। মনে মনে চিত্তা 
করিলেন “ইনি স্বতন্ত্র প্রভূ; আমার লাধ্য কিযে ইহার ইচ্ছার বাধ! দিতে 
পারি ? বিশেষতঃ ভগবানের আদেশপালনে ইনি ব্রহী; আমি যদ্দি সে ব্রত 
ভঙ্গ করি; আমিই প্রত্যবায়ভাগিনী হইব। আমার এ সংসারের সুখ গেল 
গেল, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে এ দগ্ধ'হদয় ছারথার হবে হউক, আমি তথাচ 
দ্বার নিজের ছুঃখের কথ! বলিয়া ইছার কর্তব্যের ব্যাধাত জন্মাইধ না1৮ 
বঙ্গরমথি! তোমরা কি' দেবী 25 এই দেল বার্-বিসর্জন 
_শিখিবে না? টক 
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| সন্ন্যাস যাত্রা । 

 পলে গলে দণ্ড) দণ্ডে দণ্ডে দিন, দিনে দিনে মাস। এমর্সি করে নবদ্বীপ. | 
মগরে মামের পর মাস কাটিরা গ্রেল। গৌরের ল্লামের কথ! অবা- 
স্তর ঘটনারাজির মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। নিমাই পঞ্ডিত গৃহধর্ম ছাড়িয়া 
সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া! যে একট! জনরব উঠিয়াছিল, তাহা সকলে এক 
প্রকার ভুলিয়া গেল। গৌর অতি সাবহিতে সে বথ। হদয়ের নিভৃত 
দেশে লুকাইয়। রাখিলেন, আর তাহার উচ্চবাচ্য করিলেন না | তাহার 
ব্যবহার একেই অমায়িক ছিল; এই সময়ে আরও মধুরতর হইয়া উঠিল। 
যে কথা বা! যেচিস্তা শ্ৃতিতে জাগরিত হইলে মাতার যনে কষ্ট ও দুশ্চিন্তার 
উদয় ছইতে পারিবে, তাহার দিক দিয়াও তিনি যাইতেন না। মায়ের 
মন ও ইচ্ছা বুঝি! সর্বদা! সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ জম্মাইয়াও সেবা করিতে 
তৎপর হইলেন; নানাবিধ নির্দোষ আমোদকৌতুকে ভার্ধ্যাকে অস্ত 
করিতে লাগিলেন ; কত সুন্দর স্দার বস্ত্ালঙ্কার তাহাকে উপটোৌকন দিতে 
লাগিলেন; ধর্ধবন্ধুদিগের ধাছার নক্কে যেমন বাবহার করা উচিত, তা- 
পেক্ষাও মধুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; মুরারি, মুকুন্দ, অদৈত, শ্রীকাস, 
প্রভৃতি বন্ধুদিগের গৃহে পান ভোজন, 'সামোদকৌতুকে নিরন্তর অতি- 
বাহিত. করিতে লাগিলেন। তাহাদের ঝড়ীর বালকবালিক1, দাস দানী- 
দিগকে লইয়া গৌর কত রহস্ত, প্রেমালাপে সময় কাটাইতে লাগিলেন? 
তাহার বিদ্বেষী পাষতীদ্িগের বাটাতে যাইয়াও বিবিধ গ্রকারে আত্মীয়তা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখি] গুনিয়। সকলেই এক প্রকার সন্্যান 
যাক্তার বিষয়টা ভৃলিয়া গেল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রতৃতি ঝাঁছারা, ভাঙার 
মনের নিগুঢ় ভাব জানিতেন, তাহারা এই বাহ বাবহারে প্রতারিত ছই- 
লেন না। চিত সি ০০ 
আজ ১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পূর্বাদিন। বিশ্বস্তর আজ গ্রত্ুষ 
হইতে শ্রীবামগৃহে খুব, উদ্মত্ততার সহিত সংকীর্ভন আরম্ভ করিয়াছেন। 
তক্তমণ্ডলী ভাবে গ্রেগে বিভোর হইয়া গিয়াছেন? জমাট ভাবের প্রভাবে 
শ্রীবাস অঙ্গন আজ .সত্য সত্যই বৈকুঠের শ্রী ধারণ করিদ়্াছে। কিস্তুষেই , 
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দিনই যে নবস্বীপের প্রেমমহোতৎসবের শেষদিন, সরলমতি শ্রীবাস তাহ 
তখনও জানিতে পারেন নাই। আজ রছনীশেষে নবন্বীপপুরীকে জন্ধ- 
কারসাগরে ডুবাইয়। দিয়] নবহ্ধীপচজ্জ যে অন্তষিত্ত হইবেন, তাহ! জানিতে 
পারিলে ভক্রগণ এ মহছোৎ্কে যোগ দিতে পারিতেন ন1।' বেলা ছুট 
গ্রহর পর্য্যন্ত কীর্ডন হইলে কলে কিছুকালের অন্ত নান ভোজনে গমন 
করিলেন। বিশ্বস্তর বাটাতে আগিয়। ম্বান পৃূজ! সমাপনান্তে জননীর পাদ- 
বদন! করিলেন এবং প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ভোজনাস্তে ক্ষণকাল বিষুঁ- 
শ্রিরার সহিত শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিয়1 হুব্গদঙ্গে নগর ভ্রমণে বাহির 
হইলেন। নান! কথায় নগরের অনেক স্থান পধ্যটন করিয়া অবশেষে 
ভাগীরথীর তীরে আদিয়া তিনি শ্তামল দুর্বাক্ষেত্রে বদ্ধুগণসহ ক্ষণকাল 
বিশাম করিলেন এবং সেখানে সকলকে সন্ধ্যার পর তীহার” বাটীতে 
যাইতে বলিয়! দিয়! গৃহাভিমুখে গমন করিলেন । বাটাতে ফিরিয়া আনিয়। 
তিনি স্বায়ংকৃত্য সমাধানাত্তে কিছু জলযোগ করিয়। বিষু্মণ্ডপের পিঁড়ান়্ 
উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীবাস, অদ্বৈত, 
গদ্ধাধর, নিত্যানন্দ, হরিদাস, প্রতৃতি ভক্তগণ আসিয়। জুটিলেন। তখন, 
নানাবূপ তগবৎ কথার আলোচন। হইতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, এই সময়ে গৌরচন্দ্র নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের মালায় বিভূ- 
ধিত ও অগুরু চন্দনে চর্চিত হইয়। স্বীয় স্বাভাবিক রূপ মাধুরী শতগুণ বৃদ্ধি 
করিয়া লোকের মন আকৃ্ই করিতেছিলেন। নগরের নানাবিধ লোকের 
সমাগম হইতে লাগিল । গৌর্চন্ত্র তাহাদিগকে নিজের গলার পুষ্প" 
মাল! উপঢৌকন দিয়! কুষ্ণনাম সংকীর্তন করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
তিমি বলিলেন “বন্ধুগণ ! ষর্দি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাস থাকে; 
তবে কেবল কৃষ্ণনাম নংকীর্থন করিতে থাক । জীৰনে, মরণে, সম্পদে, 
বিপদে, স্বদেশে, বিদেশে, শয়নে, ভোজনে, কেবল ক্ৃষ্ণনাঁম ভিন্ত মার কিছু 
ধলিবে ন11 : | 

এইন্ধপ সৎ্গ্রসর্ টিবি দরের এমন সময় তরকার্র-বিক্রেতা 
ভ্ীধর এক লাউ হাতে করিঝ আসিয়া ভূমি প্রণাম করিলেন । গৌরচন্্র 
: উহাকে জিজ্ঞান। করিগেন ণ্কিহে শ্ীীধর! এমনঞ্ম্দর লাউ কোথায় 
পাছে? জ্ীধর উত্তর করিল, “তোমার কৃপায় লাউর অভাব কি ?” 
- এই ক্ধালে আর এক ভক্ত ছুগ্ধতেট আ(নয়। ছিলে বিশ্বস্তর তখন. জদনীকে 
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ডাকিয়। বলিলেন *মা| বড় ভাল হয়েছে ॥ এই ছুষ্ধ ও লাউ দি হ-বাউ : 
পাক করগে।” শচীদেবী পুভের ইচ্ছানুসারে রদ্ধনেয কার্ষেয গন করি- 
রেন। এদিকে রাত্রিৎদ্বিতীরগ্রহর পর্যাস্ত হন্ধুগণসঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গ 
করিয়। গৌরচন্ত্র তাহাদিগকে বিদায় দিয়। ভোজনে বলিলেন। ফেব 
গ্রদাধর ও হরিদাস বিধুঃমওঁপের পিড়ার শয়ন করিয়া থাকিলেন। ক্ষি 
যেন মনে তাবিয়! তাহারা সেরান্ধি শচীর মনরে যাপন করিধেন। 
শবিশ্বস্তর আচমনাস্ত্ে শয়নকক্ষে গমন করিয়া খিধুঃপ্রিয়ার সহিত একত্র 
শয়ন করিজেন। চৈতন্তমঙ্গলকার লিখিয়াছেন যে, বিছুপ্রিয়ার সহিত 
গোৌরচন্ত্র সেই রজনীতে নানান্ূপ কৌতৃকক্রীড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু 
চৈতন্তভাগব প্রভৃতি গ্রন্থে নে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। নে যাহ! 
হউক, গৌরের আাত্ম-ধারপার প্রশংস। না করিয়! থাকিতে পারা ধায় না। 
বৈর[গ্যের তীব্র উত্তেজনা, অন্ুরাগের প্রগাঢ় তরল, যখন হাদয়মধ্যে নিরন্তর 
প্রবাহিত হইতেছে; তখন স্থির ও অচঞ্চল ভাবে মাতা পততী আত্মীয় বন্ধু" 
দিগের প্রতি.যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সক্ষম হওয়া, বড় কম আত্মসংযমের 
ব্যাপার নছে। : 
গৌরচল্রের ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ, শচীদেবী গ্রভৃতি পাঁচ জনকে ইত 
পুর্কেই তাছার সন্্যামগ্মনের সময় অবগত করিয়াছিলেন। শচীর গ্রাখে 
লে কথ। জাগিতেছে। তাই আজ রাত্রিতে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন 
না; নিংশবে বালিশে মাথ। দিয়।' সমস্ত,রজনী অঝোর নয়নে কাদিতে 
লাগিলেন। শচী ডাকিয়া কাদিতে পারিেন না, পাছে যাত্রাকালে পুত্র 
মনে ক& পান, পাছে পুত্র-বধূয় নিদ্রা হয়। 
আহা! সরল! বিষুঃপ্রিয়া ইচ্ছার কিছুমাত্র জানে না; আজ যে তাহার 
কপ!ল তাঙ্গিবে জানিতে পারিলে সে কি জার নখে পডির কোলে ঘুমাইতে 
পারিত? বিশ্বস্তর একটা বারও নিজ্রা ঘাইভে পারিলেন ন!। .পারিখেনই 
, ৰা কেন? এ অবস্থায় কি কাহারও ঘুম আইসে? রাত্রি চাবি দগ্ 
থাকিতে গৌরচন্ত্র ইঞ্টদেবের পাদপস্ন চিন্তা করিশাবং তগবানের হন্তে 
আতা পর্রীকে সমর্পন করিয়] শয্যা ত্যাগ ফরিলেন, একৎ গমনোপয়োগী 
ছুই একট! সামত্রী লইয়া, এ জন্মের মত্ত ঘর বাড়ী, মাতা, বনি, রি 
দবস্থতৃমি, পরিত্যাগ করিব! চবিলেন। গৌর শয়নকক্ষে স্বায়ের নিকটে 
গিয়া আবার কি ভাবিয়। ফিরলেন $ অন্ধকারের ক্ষীপাবোকে আবার একটা- 
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বার নিদ্রিত। পত্থীর মুখারবৃন্দ দেখি লইলেন। গৌর! ফের! ফের! 
আর যাইও না, অবলাকে অকুল পাথারে ভাসাইও না। প্রিরতম! ভার্ধযার 
সরলত! ও ন্নে€পূর্ণ মুখ দেখিয়া গৌরের মন একটু চঞ্চল হইল। তিনি 
একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে হদয়মাঝে আবার সেই 
বাশী বাছ্িয়। উঠিল; স্বপ্নের মধ্যে ধে নবঘননুন্দর যুখেবাণীর গান 
শুনিয়া ছিলেন, আবার সেই বাশী তেমনি করে বাজিয়! উঠিল; প্আয়। 
আয়! আনন! ধন, মান, কুল, শীল, মাতা ভাব্্যাকে ছেড়ে নামত্রেম 
ৰিলাইন্ডে আয়! যুগধন্ প্রচার করিতে আয়!” বলিয়া! আরার বীশরী 
বাদিল। গৌর অমনি সিংহের ম্তায় জাগিয়া উঠিলেন, আপনার ছুর্বলন 
তাকে শত ধিকার দিয়! জোরে দ্বার খুলির। গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। 
তাহার শব্ধ পাইর। গদাধর হরিদাস নিকটে আসিয়। বলিলেন, “আমর 
সঙ্গে যাইব ।* গৌর বলিলেন "তা”হুবে না, আমি কাহাকেও সঙ্গে লইব 

; সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষই কেবল আমার সঙ্গ ।” তাহার নিবৃত্ত 
ঠা | 

শচীমাত! সারানিশি কাদির কাদিয়। পাষাণ সমান যার 1 পুত্রের, 
গমনোদ্যম বুঝিতে পারিয়। কিংকর্তব্য বিমূঢ়ার হ্যায় বাছির দ্বারে আসিয়া 
সনিয়া! আছেন। মুখে বাক্য নাইঃ নিষ্পন্দজড়ের গ্ায় বসিয়। আছেন। 
গৌরচন্ত্র জননীকে তদবস্থ দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন এবং 
ছার কর ধরিয়। বলিতে লাগ্লিলেন_-“মা! কিনার বলিব? নিজের 
সুখ দুঃখ ভূপিয়। ভুমি চিরদিন, আমাকে প্রতিপালন করিয়া, কত স্থুথে 
রাখিয়াছ, লেখাপড়া! শিখাইয়াছ, এবং অশেষ প্রকারে সুখী করিয়াছ। 
তুমি জামার ঘত করিয্বাছ, আমি কোটি জন্মেও তাহার পরিশোধ দিতে 
পারিষ না। তোমার খণে আমাকে চিরদিন খণী থাকিতে হইবে। শুন 
মা! এ সংসার নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের অধীন ; কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার 
ইচ্ছার এক চুলও ব্যতিক্রম করিতে পারে। যন্ত সংযোগ বিয়োগ, মিলন, 
বিরহ; সেই প্রভুর “হঙ্ইনতেই হইতেছে । তাহার লীল1 বুঝিতে কাহার 
সাধা আছে? আমি সেই নাথেরই নিগ্সোগানুলারে তোমাদের ছাড়িয়। 
যাইতেছি; ॥ ইহাতে তোমার চিন্তা কর! উচিত ন11”. এই বলিয়া গৌর- 
চু আননীর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, “কিন্ত মা! তোমাকে আমি একে 
স্থানে ছাড়িৰ না, ছাড়িতে পারি না, ভোমার ভরণ পোষণ, ধর্ম খার্জন, 
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পরমার্থ, সব আম্মর ভাঁর। আমি সভ্য সত্য বলিতেছি, তোমার বর্ধা্সীন 
ভার, আমার-আমার ৮ বিশ্বস্তর যত বলিলেন, শতীদেৰী তাহার একটি. 
কথাঁরও উত্তর দিলেন না, দিবার সাধাও ছিল না। তিনি পৃথিবীর গায় 
নিম্পন্দ জড়ভাবে কেবল অঝোর নয়নে কীদিতে লাগিলেন । 
বিশ্বস্তর তখন শোঁকাভিভূতা পতিতা জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়। হার 
পদধুলি মন্তকে ধারণ করিলেন এবং আর কিছু না বলিয়া ছুয়ার খুলিয়া 
একেবারে বাটী হইতে নিজ্রান্ত হুইয়া চলিয়া! গেলেন ও ভাগীরথী পার 
হইয়ী নিঃসঙ্গ পদব্রজে কণ্টকনগরী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
নবদ্বীপ আধার করিয়া নবদ্বীপচন্্র অস্তমিত হইলেন) তাই যেন শীত- 
ধামিনীর উা-বধূ শিশির ছলে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে স্নান মুখে পুর্বণা- 
চলে উঠিতভে লাগিল; পশুপক্ষী শৌকাভিভূত হইয়া! শ্ব স্বরবেষেন কীদিয়া 
উঠিল; শ্রীবাসের অঙ্গনে অন্ধকারের ভিতর দিয়া যেন বিষাদের আবরণ 
পড়িয়া গেল। শচীদেবী মুচ্ছিতা জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাঁকি- 
লেন? বিধুপ্রিয়ার কালনিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই, গদ্াধর হরিদাস মাথায় 
হাত দিয়! বিষুটমণ্পের দ্বারে বসিয়! কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু দর্গেতে 
আর এক দৃপ্ত হইল। দেবগণ জীব উদ্ধারের উপায় হইল ভাবিয়া ছুন্দুভি- 
নিনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যে সাধু 
মহাজন ছিলেন; সেই উষ! সময়ে তে যেন তাহাদের প্রাণের আনন্দ- 
তন্ত্রী বঙ্কারিয়! দ্িল। পাপভারাক্রাস্ত পৃথিবী ভূমিকম্পজ্ছলে আনন্দে 
নাঁচিয়! উঠিল, এবং দশ দিঙমগুল ন্দুপ্রসন্নভাব ধারণ করিল । নবযুগের 
নবধন্দ্ন প্রচার করিয়! জীব নিস্তার করিডে নবীনবয়সে গারহস্থা ছাড়িয়। 
নব যুগাবতাঁর বাহির হইতেছেম; স্বয়ং ভগবান্‌ জীবস্তভাবে তাহার রক্ষার 
জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। গোৌরের হৃদয়ের যত প্রেম; যত ভাব, 
যত আনন্দ, ভবিষ্যৎ জীবনের জ্যোতির়্ আভাস, একেবারে জাগিয়! 
উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘর বাড়ী, মাতা, ভার্ধযা, বন্ধুগণ, এ 
সকলের চিন্তা একেবারে ভুলিয়া গিয়! চিদাননসিদ্ধুতে নিমগ্র হইয়! 
গেলেন; ছূর্দীস্ত প্রেমানুরাগে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন) এবং গাইতে, 
নাচিতে, হাসিতে, পড়িতে, চলিতে ঢ লিতে ক পথে মন্থর গর্তিতে | 
যাইতে লাগিলেন। 
এদিকে রজনী প্রভাতে ছুই একটী এ ভন গৌরের ডি 
৪১ 





| ওই 


সাক্ষাৎ কারি: জন্য শচীর মনিরের নিকট আসিতে লাগিলেন । সাদিন। 
শচীদেবীকে জড়ের ন্যায় ছায়দেশে পড়িয়া খাকিতৈ গ্রেবিক়্। তীহারা ভীত 
হইয়। পড়িলেন এবং হরিদাস গদ্ধাধরের মুখে সকল থা গুনিয়। বন, 
হতের সায় স্তব্ধ ও মু্ছিত হইলেন । ক্রমে ক্রমে জনতা! বাড়িতে লাগিল। 
বিষাদ ক্রন্দনের রোল উঠির1 গেল) আজিন! লোকে পূর্ণ হইয়া গেল) 
বিষ, প্রির! জাগরিত| হইয়। স্বামীকে শধ্যান না দেখিয়া এবং বাড়ীতে জন. 
কলরব ও ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিঘ্ধ1। বুঝিলেন, তার কপাল জিরা 
উচ্ছসিত শোকাবেগে জ্ঞানশুক্সা হই উন্নস্তার ন্তায় অভাগিনী ছু 
আধিয়। দ্বারদেশে ঘেখানে শচীমাতা পড়িয়াছিলেন,_-সেইখানে পড়িয়া 
গেলেন। বাহার মুখ কেহ কখনও দেখিতে পার নাই, আজ সেই কুল- 
বধূ, শোকে নিলজ্জা হইয়! গুরুজনের সমক্ষে বিনাইয়। বিনাইয়! কাদিতে 
লাগিলেন ; তাহ শুনিঘা পাষাণ কফাটিঘ্1! গেল। নবদ্বীপেয আবালবৃদ্ধ- 
নরনারী আজ শচীর মন্দির পূর্ণ করিয়। শচীনদ্দনের সত্স্যাস গমনে কাদির! 
ব্যাকুণ হইয়া পড়িল। ভক্তগণ শচীমাতা ও বিধুঃপ্রিয়াকে ঘিরিয়া বলয়! 
রোদন করিতে লাগিলেন । এই অবসরে নিত্যানন প্রভৃতি ধে পাচ জনফে 
গৌরচন্্র স্বীয় সন্নযামের কথ! বলিয়ান্ছিলেন, তাছার! একত্র মন্ত্র! ক্র 
তাহার অন্ুনরণ অন্য গঙ্গাপার হুইয়। কাটোগ্ধার পথে গ্রমন করিলেন। 
নিত্যাননা, গদাধর, মুকুন্দ, চক্তরশেখরাচার্ধয এবং ব্রদ্ধানন্ধ, এই পঞ্চজন তাহার 
নিষেধ ন1 মালিয়। তাহার শম্মীর রক্ষার জন্ত দ্রতপদে তাহার অন্ধুপরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন এবং কতকদু্র যাইয়া পথিমধ্যে সঙ্গ লইয়া অনুগমন করিতে লাগি" 
লেন। সমস্ত দিন জভিবাহিতচ্ছইলে গৌরচন্ত্র সন্ধ্যার প্রানধালে বন্ধুগণ 
সহ কেশব তারতীর কুটীর স্থারে যাই! উপনীত ছইলেম । 

বুন্নাৰনদ্দানের চস্বন্ত-ভাগবতের সহিত চৈতগ্যমক্ষলের কখ' বথাসস্ভ 
একা করিয়। উপরোক্ত বৃস্তাস্ত লিখিত হইল । কিন্তু শিবানন্দসেন অহ- 
শয়ের পুত্র কৰি কর্ষপুর স্বরচিত টতগ্ঠচজ্র্রোদয় নাউফে সম্যালঘাক্রার যে, 
বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা এই ব্ৃত্বাত্ত হইতে কিছু বিভিন্ন! কর্ণপুর গৈ 
চন্দ্রের নীলাগলে অবা্থীতি করার সদয় জন্মগ্রথণ করিকাছিলেন। তাহার 
বয় বন কয়েক বতগর খাত, তখন তাহার পিতা সপরিষারে দীঙ্াচলে 
গিয়াছিলেন; গৌরচন্দ্রের এআজ্ঞান্থুদারে বালকের নাম পুরীদাস রাখা 
হ্্খ্বাছিল ; খবং বালিকেক সহিত্ব গৌর কত হান্ত পরিহাস করিসাছিগ্গেন। 


ূ ধারিংশ পরি দে ডি ৬৩ 
শর কআবস্থীয় কুরে ৃস্তান্ত বঙাধনগাসের স্ান্াপেক্ষ অধিক সঠিক 
হইবার সন্ভব ছিল) ফিন্তু কর্ণপু্ 'াঁটিক লিখি গিয়াছেন। গৌয়ের 
জীধনী লেখ! তাহার উদ্দেশ্ত ছিল স1। তাহার নাটকে শ্রেধ। ভক্তি, মৈত্রী, 
প্রভৃতি কজিত পাত্র সন্নিবেশ ফেথিতে পাওয়া বাক! বিশেষতঃ বৃদাথন 
পালের ন্যায় তাহার বাপস্থান ঈবন্ধীপে ছিল ন।। তিনি স্বয়ং কিছু গৌরের 
বাল্য জীবনের ঘটনাধণি প্রত্যক্ষ করেন মাই । বৃন্দাবগের গার তাহাকে 
গ্রন্থের বর্ণনীয় বৃত্তান্ত তাহার পিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট গুনিয়া 

হ করিতে হইয়াছিল। কিন্ত বৃন্দাবনের সংগ্রহ যেমন, নবদ্ধীপস্থ ব্যক্কি- 
নিচয়ের নিকট হইতে গৃহীত ; তাঞ্ছার সেরূপ হুইবার তত সুযোগ ছিলি 
ন1। তবে কর্ণপুরের প্রস্থ পূর্ববন্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহাহউক 
কোন্‌ বৃত্তান্ত নির্ভরণীয়, সে বিষয়ে আমাদের মতামত কিছু নাই। উভর় 
বৃত্তাত্তই লিপিবদ্ধ কর! যাইতেছে, পাঠকগণ শ্ব স্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন। 
কবি কর্ণপুর বলেন, গৌরচন্জ্র ্বীয় সন্ন্যাসগ্রহণের কথ| কাহারও নিকট, 
প্রকাশ করেন নাইঠ কেবল তাহার মাতাকে একদিন ইঙ্গিতে এইমাত্র 
চা পু কোন প্রয়োজন সাধন জন্য গৃহ ছাড়িয়। কিছুদিনের 

» জন্ত তিনি তীর্থ গমন করিবেন? শচী যেন-তাহাতে উদ্বিপ্না না হন। এমন 
কি, সন্গ্যান গমনের পূর্ব রাত্রিতে প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্যান্ত শ্রীবাস অঙ্গনে 
্বমাট সংকীর্ভন হইয়াছিল ; বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে গৌর সেরাত্িতে কর- 
তালি দিয়! কত নাচাইয়াছিলেন, এবং অন্তান্ত দিনের ন্যায় কীর্ভন সমা- 
ধান্তে ভক্তগণ যে ধাহার গৃছে গমন করিল গৌরচন্ত্রও স্বীয় গৃহে যাইবার 
বাপদেশে গ্রীবাস-মঙ্গন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে ক্ষেবল মাত্র চন্ত্র- 
শেখর আচার্য/রত্ব ছিলেন। তাহাকে গোর “চলুন একটু প্রয়োজন আছেঃ 
বলিয়া সঙ্গে লইয়। গঙ্গাতীর মতিমুখে চলিতে লাগিলেন ; পথে নিত্যানন্দের 
লাক্ষাৎ পাইয়! তাহাকে৪ বলিলেন “চল, তুমিও যাবে।” তাহার! কিছু 
উত্তর না করিয়া ছায়ার ন্তায় পশ্চাদগামী হইলেন এবং গঙ্গা! পার হইয়] 

» , কাটোয়াঁভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঈদৃশ অভাবনীয় ব্যবহারের জন্য 

তখন উভয়ে আশ্চর্যা হইয় তাহাকে কারণ জিজশ্িশ করিলে, তিনি কিছু 

উত্তর দিলেন না; কখন মৌনভাবে, কখন শ্$ুসিতে, কাদতে খে গর 

. গর হইকা সমস্ত দিন পরে কণ্টক নগরীতে (ঁকশবভারতীর কুটারে যাইর! 

'তভীর্ঘ হইলেন। মভিব্যাহারী ছুইঘন অবাক হইয়া গেলেন। নবন্ধীপের 





২৪ চৈতস্যলীলাস্ৃত। 


লোর ইহার বাউনিপ্পতি জানিতে পারিল না। শচ্টু মনে করিলেন 
বিস্তর শ্রীবা অষ্চনে বার্তনে বাগ করি তছেন। জীবানাদি মনে করি- 
লেন, প্রভু স্ব মন্দিরে শয়ন করিতে: গেলেন। পরদিন প্রতাষে তাহার 
অনুসন্ধান না পাইয়। শচীর সন্দেহ ঘনীভূত হুইল ;*ভক্তগণ তাবিয়! ক্ষিছু 
স্থির করিতে পারিলেন না। কেধল তৃকীয় দিনে যখন আচার্য্য রত্ব কাটোস়া 
হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন লমস্ত রহস্ত প্রকাশ হইয়। পড়িল। 








সম্পূর্ণ । 





